বদের কবিত 


পয পলা শপ ০৮ আরম এরর পপ পাস এ 


গৌরী ধর্মপীল 


ত্রদ্মারূপ অহি ব্রহ্মাবিৎ, তাকি বাণী বেদ। 
ভাষা অথবা সংস্কৃত করত ভেদঅমছেদ ॥ 
নিশ্চলদাস 


বি 


নবপত্র প্রকাশন/কলিকাতা-৯ 


প্রথম প্রকাশ : জাঙ্ষয়ারি, ১৯৫৮ 


প্রকাশক : প্রশ্ন বহু 
নবপত্র গ্রকাঁশন 1 ৮ পটুয়াটোল লেন / কলকাতা-৭* ** *৯ 


মুদ্রক : হ্নীলকুষ্ণ পোদ্দার 
শ্রীগোপাল প্রেস 
১২১ ব্লাজ। দীনেন্ত স্ীট / কলকাতা -৭* * ০ *৪ 


প্রচ্ছদ £ প্রবীর সেন 


চিত পিউ প্টিশলাসস পাস পিসি পাছত পাল সি ছি লিস্ট 


৫ এ ২২৫ অবাস্। পির সিন ও পচ ভাসি ০৯ পারছ পেশ | ৩ তানি পাস চলি ৮ % তে সিসি কাছ ত ৯০ পি পিছপা ৬ প্লাস পাটি পাস্িপাি শাস্তি রলাপ্জিঞ্মনকনতি পট 


সর্বভূঃ সর্বসংলীনা যার্ধনারীশ্বরাত্মিক]। (ন্বরাত্মিকা ) 
আত্মনে ৰদ্ধণে তশ্যৈ বাচে বচমি নমো! নমঃ 1১ 
ৰদ্ধণা তপস! যাভ্যাং বেদঃ পুনর্ণবীকৃতঃ। 
তদ্‌-রবীন্দ্রারবিন্দাখ্যো নম।মি বেদপুরুষে৷ 1২ 


অনির্বাণং গ্রণমামি বাগ, যন্মৈ বিসম্তরে তনৃম, | 
গণ্ড ষীকৃত্য শান্ত্রাণি বেদরত্বং জহার যঃ 1৩ 


খবয়ে যজ্ঞকথাদ্া রামেন্দ্ায় ভ্রিবেদিনে। 
নমঃ সাক্ষাত কতে শব্ং প্রত্যগাত্বমহর্য়ে 1৪ 


প্রণৌমি শাবিকোত্তমং যাক্কং চ পাণিনিং তথা। 
যদ্ধন্তে গুচ্ছিতা ভান্তি বেদশব্দার্থকুঞ্চিকাঃ ॥৫ 


প্রাচ্য! যে চ প্রতীচ্যাশ্চ বেদার্থাবিশ্চিকীর্যবঃ | 
র ] 
সায়ণাচার্ষপ্রমুখাঃ পর্ডিত1 অনস্য়কাঃ ॥৬ 


মহাজীবনবেদশ্যা শৃস্তি বিচিত্রং শ্রবঃ | 
রষ্টারস্তে অষ্টারশ্চ জয়ন্ত, কবয়ো ভূবি ॥৭ 


অন্বহং যেন মিত্রেণ আবত্র! সবিত্রাঙ্জসা। 
পৃষ্ণা, সন্দিশ্যতে পস্থান্তন্মৈ সৌমন্বরূপিণে ॥৮ 


বেদের কবিত৷ প্রসঙ্গে 


লেখিকা আমার স্পরিচিতা। বিদুষী মহিলা, বাংলার সাহিত্য ও শিক্ষ! 
জগতে স্থপ্রতিঠিতা। অশেষ গুণের মধ্ো তার যে পরিচয় আমার মনের মধ্যে ' 
আছে, তার মধ্যে বিশি্ই পরিচয়-_-_সংস্কৃত সাহিত্যে-..বিশেষ করে বৈদিক 
সাহিত্যে তার প্রতিভা ও মনীষা! । 

তিন বছর আগে যখন তার বেদের কবিতার পাঙুলিপি আমার হাতে 
এল,তখন থেকেই বইখানি প্রকাশ ও প্রচারের জগ্তে মনে আকুল আগ্রহ ছিল। 
তার বইখানি প্রকাশ হতে চলেছে দেখে পরম আনন্দ অন্গভব করছি । 
লেখিকীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । তার প্রতিভা বাংল] 
সাহিত্যকে নৃতন নৃতন পর্যায়ে উন্নীত করুক 1..' 

ন্বপত্র প্রকাঁশনের অক্লাস্তকর্মী কর্ণধার এ বই প্রকাশের ভার নিয়ে 
আমাকে পরম পরিতৃপ্ত করেছেন । বাংলা সাহিতা জগতে নবপত্র প্রকাশনের 
প্রতিষ্ঠা একট! বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে । তার আদর্শ লুপ্তপ্রায় 
ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার । বৈদিক সাহিত্যন্পপ জ্ঞানসমুদ্রের লুপ্তরত্বাবলী 
পুনক্ন্ধার আমাকে আশ ও আনন্দে পরম পুলকিত করেছে । শ্রীযুক্ত প্রন্থন 
কুমার বন্ধ এই জন্ঘ আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বর্তমান গ্রন্থে 
এই প্রকাশনা সংস্থাটির নাম সার্থক হতে চলেছে বলে আমি মনে করি। 
তার এই প্রচেষ্টা শুধু 'নব? নয়, অভিনব। 

বৈদিক সাহিত্যের চুড়াস্ত বৈশিষ্ট্য যদি হয় ভারতাত্মার মর্মবাণী, রবীন্দ্র 
সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও সেই একই চিরন্তন সুরের অনুবর্তন...। লেখিকার এটি 
নতুন অনুভব এবং এই অনুভূতি তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে । 
পাগ্লিপিতে এইটি লক্ষ্য করে প্রাণে বড় তৃপ্তি পেয়েছি । এই ধরণের বই 
আমাদের দেশে এখন যত প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। ্‌ 

গ্স্থের গৌরচন্দ্রিকা অংশে লেখিকার অনবদ্য রচনাশৈলী বারবার মনে 
করিয়ে দেয় ব্বামীজির দেই অতুলনীয় উত্তি-__00201660 জা 58:20, 
8255460 ৮6 18]1. জীবনসমস্যার সকল সমাধান এই চিরম্মরণীয় কথাটির 


সাত 


মধ্যে আছে। ভারতাত্বার এই বাণী ভারত কখনও ভোলেনি, ভুলতে 
পারে না। হারানিধি কে না ফিরে,.পেতে চায়? ভারতবর্ষ আজ তার 
হারানে! সুরের অভাবে ছূর্বল হয়ে আছে। কিন্তু অনাদিকাল থেকে ভারত 
এতিহোর আত্মা যে এক্যের স্থরটি একমনে তার একতারাতে অধিশ্রাম 
বাজিয়ে চলেছেন, এই সুরের সাধনায় ধারা ব্যাপৃত্ত সেই সকল লেখক, 
গুকাশক, সাহিত্য-সাধক সকলেই আমার নমস্য। তাঁদের আমার আত্তরিক 
অভিনন্দন জানাই । রুগ্ন ভারতকে আবার সুস্থ করে তুলতে এদের প্রতিটি 
প্রচেষ্টায় ভগবান শক্তি দিন এই গ্রীর্থনা। দেখতে পাচ্ছি, আমার এই 
গ্রার্থনা দিনে দিনে সফল হতে চলেছে । বিশেষ করে এই বইখানি সেই 
হারান এক্যের স্থরের গুযাণ। বাংলা সাহিতো বেদের কবিভার মত্ত! বই 
আর আমার চোখে পড়ে নি। বইখানির গ্রকাশ ও গরচার চিরস্কন হোক. 
সমব্ঞ অস্থর দিয়ে কামনা করি | 


(লেখিকার অন্যন্য বই 
ম্বোতোবহা মালিনী 
বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ 


কাদহ্ধরী [ সংস্কত সাহিত্য সম্ভার--৮ম খণ্ড | 
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মালশ্রীর পঞ্চতস্ত্র 

আটটি আপেল 

মোড়া বাস 

াদশি 

আশ্চর্য কৌটে। 

চোদ্দপিদিম 


উবাস-উষা। উচ্ছাত.-চ নু 


ব্রহ্ম মানে বৃহৎ-_বিরাট অলীম চেতনা । আর বাক হল তার স্পন্দন, 
প্রকাশ, উচ্চারণ । ছুয়ে মিলে একাকার, অদ্বৈত। প্রতি মানুষেরই আস্তরে 
নিহিত রয়েছেন এই কবি, এই শ্রষ্কা, এই ব্ক্জী বাকৃ। তিনি যখন যার মধ্যে 
জেগে ওঠেন, তখন সে হয় কবি। তার নতুন জন্ম হয়। নিবিড় আনন্ববেদনার 
ঝোড়ো ধাক্কায় একটার পর একটা ভাঙতে থাকে তার মনের প্রাণের হৃদয়ের 
দরজাগুলি। পিঞজরাবদ্ধ চেতন হয় নীল আকাশের আলোর পাখি, ছন্দ, 
দিবা জুপর্ণো গরুজআ্মান্‌। 

অন্তজ্গতের এই যে জ্যোতির্সয় অভিজ্ঞতাগুলি, বেদের ভাষায় এই হল 
দেবতার জন্ম মানুষের মধ্যে । দেবতা] মানে আলো । দেবতা মানে লীল1। 
আলোর আশ্চর্য এশ্বধময় লীল1।। বেদ এ আলোর বাশি । দেবকাম দেবাবিষ্ 
দেবীভূত নানান খবির মধ্যে দিঘে এ বাশি বেজেছে নানান সুরে, এক স্বরে, 
যে আলো অসংখ্য এক”, তার সুরে । 

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব কোন অবাস্তব ধর্মান্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। এ হল 
এককথায় কাব্যজন্মের অতিসত। বিবৃতি । মহৎ কবিতা মাত্রেই অপৌরুষে | 
চরম পৌরুষেয় আর চরম অপৌরুষেয়ে মেশামিশি। এ অভিজ্ঞতা 
কবিমাত্রেরই হয়ে থাকে । অপৌরুষেয়তার একটুকু ছোয়ায় ষ। স্য্টি হয় তাকে 
বলি কাবা । আর এর নিত্য নিরস্তর প্রগাঢ় অনুভবে সাক্ষাতে তন্ময়ীভালে 
কবি হয়ে ওঠেন খাষি, তখন তিনি ষা উচ্চারণ করেন, তারি নাম বেদ । কোন 
কবিতা! কতখানি অপৌরুষেয় বেদ, তার বিচারক বোধহয় একমাত্র মহাকাল । 

মূল বেদমন্ত্রগুলি বেদের যে অংশে সন্ধলিত হয়েছে তার নাম সংহিত। 
অপর অংশের নাম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিম্দ্‌ এই তিনভাগে 
বিভক্ত। ব্রাহ্মণ সংহিতারই অন্ুবৃতি বিস্তার ব্যাখ্যান। 

রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কলাণে বেদের উপনিষদ অংশ 
আমাদের কাছে বনছুল পরিচিত? কিন্তু রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর যজ্যকথ।, 


দশ 


ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল, শ্রীঅরবিন্দের 07. 606 ৬৪৭৪, ব্বামী 
প্রতাগাত্সানন্দ সরম্বতীর বেদ ও বিজ্ঞান, ও জপস্থত্রম এবং শ্রীযৎ অনির্বাণের 
বেদমীমাংসা-এই মতাগ্রন্থগুলি থাকা সত্বেও ব্রাহ্মণ এবং সংহিত! অংশের 
পরিচয় সাধারণের কাছে অজ্ঞাত বা স্বপ্পজ্ঞাত থেকে গেছে। শুধু সাধারণ 
কেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের পণ্ঠিত 
জ্ঞানী গুণী মনীষীরাও ছুই সহম্াবীরও বেশী সময় ধরে বেদের সংহিতা অংশ 
লিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া করেন নি। যেহেতু সংতিতাঁর মন্ত্গুলি যজ্ছে গুবুভ্ত 
হত, এবং যেহেতু যজ্ঞ তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে ক্রমে ক্রমে একটা 
উদ্দেশ্বহীন জটিলতায় এবং যজ্ব্যবসায়ী যাঁজ্ঞিকদের কায়েমী স্বার্থে পরিণত 
হয়েছিল, সেইহেতু যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা মন্ত্রসংহিতার ওপরেই 
বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল সবাইকে ! আমাদের আন্তিক দর্শনের স্ত্র-ভাম্যকারের! 
যে শ্রুতি বাবেদের ওপরে তাদের দর্শন প্রতিষ্টী করেছেন সে শ্রুতি সংহিতা 
নয়, উপনিষদ এবং কোনে ক্ষেত্রে [মীমাংসা] ত্রাক্ণ। গ্রীতাও কটাক্ষ 
করলেন এবেদবাদরত+দের এক্রিয়াবিশেষবন্থল! ভোগৈশ্বযগতততির” গ্রতি। এ 
কটাক্ষ ব্রাহ্ষণাংশের সম্পর্কে কিছুটা খাটে। কিন্তু খজ্ঞে প্রযুক্ত হত বলে 
সংহিতাও এ অপযশের ভাগী হল। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্ধ পর্যন্ত কমকাণ্ড এবং 
জ্ঞানকাণ্ড ালাদী করে ফেলে কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জ্ঞানকাওড 
অর্থাৎ উপনিষদের ওপরেই জোর দ্দিলেন। ফলে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে 
সংহিতা-অংশও পরিত্াক্ত হল। 

অথচ সংহিতা_বিশেষ করে আদি-সংহিত] খর্ধেদের মধোই রয়েছে 
আমাদের ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির সমস্ত বীজগুলি। উপনিষদ্‌ সংহিতারই “সম্তান'। 
এবং বিদ্রোহী সন্তান নয়। উপশিষদ্‌ যদি গীতাদুগ্ধের গাভী হয়, তাহলে 
সে গাভীর! এসেছে সংহিতাঁরই গোষ্ট থেকে । 

মংহিত। সম্পর্কে ভুলবোঝাবুঝির আর একট কারণ হল তার ভাষা । 
সে ভাষা এত প্রাচীন, এবং প্রাচীন বলেই এত ছুর্বোধ, যে হ্বয়ং মহাভাম্যকার 
বৈয়াকরণচুড়াষণি পতগুলি পরস্ত সে ভাষা বুঝতে ভুল করেছেন [ যথা, বন্ৃবচন 
ভক্ষতি পদটিকে একবচন ধরেছেন ৩1১৮৫ ]1 বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা নিজকে 
বনু মতভেদ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে । তাঁর ওপর 
সে ভাষায় পদে পদে শ্লেষ, মুহূর্তে মুহূর্তে উপমানের রং-বদল, বূপকের 


এগার 


আলোকাবগুঠন। অথচ সে অবগ্ুঠন একবার সরে গেলেই দেখা যায় 
কবিহদয়ের বীগাতন্ত্রীগুলি কি গভীর কাপনে তিরতির করে কাপছে, কি 
নিবিভ প্রাণের গন্ধে মাটির গন্ধে আলোর গন্ধে মম করছে এক একটি শব্ধ, 
এক একটি স্তবক, এক একটি কবিতা 

এইসব মন্ত্রের গভীর তাৎ্পধ ও পূর্ণ দার্শনিক মধাদা এযুগে তুলে ধরেছেন 
শ্রীঅরবিন্দ (দ্র. বেদ ও প্রীঅরবিন্দ ) এবং শ্রীমৎ অনিবাণ অনুবাদ আলোচনা 
এবং জীবনদর্শনের মাধ্যমে । আর এদের ভাবসম্পদ কাব্যসম্পনের 
উত্তরাধিকার বু যুগের ওপার হতে এসে পৌছেছে একজন অনন্য পুরুষে! 
[তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের কাবো গানে নাটকে প্রকাশ্টে 
আড়ালে আনাচে কানাচে বাকে বাকে বৈদিক কবির সত্তা অনুভূতি এবং 
উচ্চারণ ছড়িয়ে রয়েছে আকাশের মতো, বাতাসের মনো, বৃষ্টির মতো, 
'রাঁদের মতো, ইন্দ্রধনর মতে।। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে আধুনিক সদয় 
পাঠক-শ্রোত।৷ অজান্তেই যুক্ত হঘ্ে আছেন কয়েক সহম্রাব্দী আগেকার সেই 
মহাকবিদের সঙ্গে, ধার] শুনেছিলেন সেই মহাবিহঙ্গের আলোর পাখার গুঞ্জন, 
যার মধ্যে বিশ্ব হয়ে আছে একনীড়। সেই অন্করের মিলের সন্ধান সহ্দয় 
প্ঠক পাবেন পু্োক্ত এবং বর্তমান গ্রন্তে । 

এ-বই-এর তিনটি অংশ। প্রথম--ভূমিক|। দ্বিতীয়-মন্ত্র ও অনুবাদ! 
তৃতীয়-_ভাষ্য | খকৃ-সংহিতার ১০২৮ এবং অথর্ব-সংহিতার ৭৩১ স্ক্তের 
যধ্যে মাত্র ২৪টি সুক্তের (ছুটির আংশিক) ও কিছু বিবাহমন্ত্রের অনুবাদ 
দ্বিতীয় অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে--সবশ্তুদ্ধ প্রায় ৩০* ধক । প্রসঙজত উপনিহদের 
কিছু মন্ত্র এবং সংহিতার প্রায় ১** খাক্‌ ভূমিকায় ও ভাস্তে উল্লিখিত ও 
অনুদিত হয়েছে । সমুদ্রে গোষ্পদ। তবু" ্‌ 

আমার লক্ষ্য শুধু বিদদ্ধীজন নয়, সাধারণ পাঠকলমাঁজ। এইজছ্য অন্থবাদে 
যথাসম্ভব বহুজনপরিচিত সরল আধুনিক ভাষা ও কথাভঙ্গি ব্যবহার করেছি, 
যদিও মোরা” 'মোদের' সময় সময় এড়াতে পারিনি । ছন্দে -অন্রবাদ করার 
কারণও কতকটা তাই । তাছাড়া বেদের প্রথম পরিচয়__সে হল কাব্য । 
অনুবাদে অন্তত তাঁর ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু ফোটাবাঁর চেষ্টাও ছন্দের আশ্রম 
ছাড়া কিছুতেই সফল হতে পারে না। সাধারণ পাঠকের কান মিল বা 
অস্ত্যান্থপ্রাস ভালবাসে বলে অনেক জায়গায় তাও ব্যবহার করেছিঃ যদ্দিও 


বার 


বেদে অন্ুপ্রান যমক এবং অন্তান্ত শবকালঙ্কারের ছড়াছড়ি থাকলেও 
অন্থ্যানুপ্রাসের রেওয়াজ নেই | অনুবাদে শব্দের আলুগত্য কিছুটা অস্বীকার 
করলে স্থানে স্থানে যর্মকে আরো! হ্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা যেত হয়ত (দ্র. পু 
১০৬ ও ৪০১), তবু স্বচ্ছন্দ অনুবাদের লোভ সংবরণ করে শব্দান্ুগত্য বজায় 
রেখে চলেছি নাঁনা কারণে । 

মূলস্ক্তের পাঠে ( বীদিকের পৃষ্ঠায়) সন্ধিব্ধ সংহিত|-পাঠ ও বিল্টীষ্টসক্ি 
পদপাঠের মাঝামাঝি একট পাঠ বেছে নিয়েছি, ছন্দ এবং অল্পসংস্কতজদের 
কাছে বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে । পছযের মধ্যে সন্ধি করতেই হবে এন্কম 
অত্ভৃত দাসত্ব-শৃঙ্খল বেদের কবিরা পরেন নি, দরকার মতো সন্ধি করেছেন এবং 
করেননি । মূল' ছন্দের দোলাটাই তাদের কাছে মুখ্য, সঙ্ধি-টদ্ধি গৌণ । 
তার জন্ত দরকার হলে তৈরী শব্ষকেও ভেঙে তারা এক অক্ষর বাড়িয়ে 
নেন-ম্ব্গকে করেন স্থব্গ। 

কিছু আধুনিক বাংলা কবিতা ও মরমীয়া ইংরিজি কবিতা থেকে উদ্ধত 
দিয়েছি বক্তব্যের সমর্থনে । এছাড়াও অসংখ্য গভীর কবিতা রয়ে গেল 
যাদের মধ্যে খুজলেই পাওয়া যাবে বেদের সমধ্বনি । 

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত হালিসহর মঠের অধ্যক্ষ ম্বমী 
সত্যানন্দ সরম্বতীর অনুরোধে আধদর্পণ পত্রিকার জন্য বেদমন্ত্রের অনুবাদ ও 
ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করি ১৯৭২ সালে! বর্তমান সম্পাদক স্বামী সিদ্ধানন্দ 
মরম্বতীও “স্বাগ্রহে? প্রতিমাসে লেখাগুলি প্রকাশ করে চলেছেন। শ্রদ্ধের 
স্বামী করুণানন্দ সরস্বতী ও কল্যাণীয় ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্ত এগুলি সংগ্রহ ও 
মুত্রিত করার ভার নিয়েছেন। এদের '্রত্িমাসের তাগাদা না থাকলে এ 
লেখা কোনদিন হত কিনা সন্দেহ। সবাইকে আমার গভীর কৃতজ্ঞ! 
জানাই | ভূষিকাটি ১৯৬৩-৬৪ সালে লেখা আমার 15105015010 4৯0০0] 
নিবন্ধের একাংশের পল্লপবন। 

এইরকম অবাবসায়িক গ্রন্থের প্রকাশন-ভার স্বীকার করে শ্রীপ্রন্থন বহু 
আমাকে বাধিত করেছেন। শ্রীগোপাল প্রেস সুদীর্ঘ চার বছর ধরে নানা 
বাধাবিদ্বের মধ্যে দিয়ে মুদ্রণকার্ষ সম্পন্ন করে আমাকে চিরখণী করেছেন। 
কল্াণীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণ রায়মহাশয় আগাগোড়া সর্বতোভাবে এ বইয়ের 
সক্রিয় সঙ্গিনী। তাকে এবং স্থুমিতা নীলা আনন্দ রোহিণী ও অন্তান্ত 


তেরে 


নেহভাজনদের সাদর ন্েেহ জানাই । দরদী শুভানুধ্যায়ী বিমলশঙ্কর ধর 

এ-বইয়ের প্রকাশনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন প্রথম দিকে । তারপর 

রোগশয্যায় দীর্ঘদিন ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন এর গ্রকাশের । 

এইমাত্র খবর এল, তিনি আর ইহজগতে নেই । তার স্বতির উদ্দেশে 
শ্রদ্ধা জানাই বিষগ্লচিত্রে। 

ইতি 

গৌরী ধর্মপাল 


সুচী 


ভূমিক| বেদ তথা মহৎ কবিতার অপৌরুষেহ্-পৌরুষের জন্মকথা ৩-১*৩। 

উপক্রম ৩ ১॥ প্রচলিত অর্থে বেদ অপৌরুষেয় নয় ৪ ২॥ মহৎ কাব্য যুগপৎ 
পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় ১* ৩ কবি কে? ১২ ৪॥ ববীন্্রকাবোর অপৌরুষেয়স্ব । 
অস্ভান্ত কবিদের অনুরূপ অনুভব ১৬ ৫॥ বাকৃই আত্মা ২১ ৬1 বাক কবিকে 
কামন। করেন ২২ ৭॥ বাকের ভন্প, বাক ও খাষির তাদাত্মা ২৬ ৮॥ অতিথি বাক্‌ 
২৯ ৯ অতিথি বাকের আবির্ভাবে কবির নবজন্ম, দেবতাচুতৃতি ৩৩ ১০ শ্রস্তি 
৩৮ ১১) শ্রুতি-দৃষ্টি-স্পর্শ ৪৭ ১২ অপোকুষেমী বাক্‌ একাস্তভাবেই পুরুষাশ্রিতা। 
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বেদের কবিতা | ভূমিকা 


উপক্রম 


বেদ একটি বিশাল সাহিত্যা। একটি অপূর্ব বিশ্বাত্মযোগ- 
সাধনার সাধক-কবিদের-_কয়েক শতাব্দী শুধু নয়, কয়েক 
সহম্রাব্বীব্যাপী-_সাধন। ও সিদ্ধির ফসল। সংহিতা ব্রাহ্মণ 
আরণ্যক এবং উপনিষদ্--বৈদিক সাহিত্যের এই চারটি 
পর্ব। তার মধ্যে যেটি সংহিতা অংশ--যাকে আমরা 
সাধারণ ভাবে খখেদ যজুব্দে সামবেদ ও অথর্ববেদ বলে 
থাকি--সেইটিই বেশ প্রাচীন । তার মধোও আবার ঝগ্েদ 
হল প্রাচীনতম, শ্ুঅপবিন্দ যাকে বলেছেন 15708] 61910 
06 0105 500] 1 165 10017701081 23061791017, 
মানবাত্মার অম্বতে উত্তরণের মহাগতিকাব্য। 

ভাষা! ছন্দ অলঙ্কার বূপক - কবিকর্ম খষি দেবতা 
ইত্যার্দি যে কোন দিক ধরেই এই মহাগীতিকাব্য খথেদের 
অফুরস্ত আলোচনার অবকাশ রয়েছে । এ-নিবন্ধে ঘে 
দিকটি ধরে আলোচনা কর! হচ্ছে, তা হল বেদের 
অপৌরুষেয়বাদ। কেননা এরই সাহায্যে বেদের যুল 
ভাঁবটি, বৈদিক সাধনার মূল ন্ুরটি, বেদের খবধিকবিদের 
প্রাণের কথাটি বুঝতে পারা সহজ হবে। 


॥১॥ 


বেদ অপৌক্ষেষ, পুরুষের অর্থাৎ মাঞুষের লেখা নয়। খষিবা বেদের 
জষ্টামাত্র, শর্ট! নন | কথাটা] অনেকদিন ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে! 
আমাদের দর্শনে কথাট! নিয়ে অনেক আলোচন। হযেছে । এখন কথাট। একটু 
অন্য দিক দিয়ে ভেবে দেখা যাক |" 

খষিকবির মনীষাদীপ্ধ হদর বেদের জন্মভূমি । তার প্রথম পরিচপ, সে হল 
ছন্দ: কাঁব্য। পুর্ণদুষ্টির, পূর্ণজীবনেব জবচ্ছন্দী কাবা । 

তার ছ্বিতীম পরিচয়, সে হল শাস্ত্র । ঝধিকবিল উদ্দাব শিবা প্রজ্ঞাদুষ্টিল 
সামনে যে সত্য ফুটে উঠেছিল. তা এত গভীর বাঁপক বিশাল পুহ্থান্ুপুঙ্খ এবং 
অগ্তম, যে মানব তাকে শান্ত্ের মধাদা না দিগ়ে পারে নি। 

তাই বেদ একাধারে প্র ম্রহদ্‌ এবং কান্ত! ! সে সতা এব সেই সঙ্গে 
হপ্দরও | ফর্দিও তার এই কান্তা-নূপ সুন্দণ-বূপ তার শাস্তা-ব্ূপের আড়াছে 
অনেকাংশে গাকা পড়ে গেছে । অথচ এই বপটিব মধোই কিশে আছে বেদের 
অপৌরুষেযতাঁ? বহস্ত । 

যেহেতু বেদ শাস্ত্র তথা আমাদেন সমস্ত আণ্তক দর্শনগুপ্পর আকর এব 
প্রাণ, সেহেতু তার পৌকুষেয়ত্ব অপৌরুষেধত্ব নিয়ে দর্শণকারেব! স্বভাবতই প্রত 
তুলেছেন । কেননা শান্ত্রকে, প্রমাণকে হতে হবে সমস্ত রকমেব ভম-প্রমাদশৃন্য, 
একবারে ষোল-আন। খাটি । মান্তষের রচনায় কোথায় শে সম্ভাবনা? তাই 
মীমাংসক বলপেন, বেদ শিত্য, তাকে কেউ রচনা করে নি। পাত্জস নৈয়ায়িক 
এবং বৈশেষিক বশশেন, বেদ পুরুষের রচিত, বটে, কিন্ সে পুরুষ মানুষ নয়, স্বঘং 
ঈশ্বর । নাক্তিক দাশনিকেণা এনব কথা হেসে উড়িছে দিলেও এদেশে প্রাচীন- 
পন্থ” বেদাধায়ীরা বেদে অপৌরুষেংত্েই দৃঢবিশ্রামী । 

কিন্ত অপৌরুষেখ বলতে ঠিক কী বোঁঝখয়? 

ভগবান বেদপুরুষ ল: ব্রহ্মা বা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ উচ্চারণ করে চদেছেন আন 
খষিরা নীরব দর্শক হয়ে তা দর্শন করে যাচ্ছেন, শ্রদ্ধাজড়ের1 এট! অনায়াসে 
মেনে নিলেও যুক্তিবাদী মন এরণেন্ অপৌরুষেয়ত্বে কোনদিনই বিশ্বাস কৰে 
নি, আজও করবে ন।। স্বয়ং বেদের ঝধিদের স"ক্ষাই এর বিরুদ্ধে যায়। 


ভূমিকা ৫ 


তা-ই যদি হবে, তা হলে বেদের অন্তর্নিহিত এঁক্য মত্বেও ধি অস্কারে তার 
ভাব-ভাষা-ভঙ্গির এত বৈচিত্র্য কোথা থেকে এল? দীর্ঘতমা ওচথ্য কথা 
কইছেন মরমিয়! ঠারে, মেধাতিথি কাণের মধ্যে রয়েছে স্থরেল! স্বচ্ছতা, বিশ্বা- 
মিত্রের বাণী ওজোদীপ্ত বেগবাঁন্‌, বসিষ্টের মধ্যে দেখছি শান্ত শিগ্ধ স্থুষমা ।১ 
পুনরাবৃত্তি দিয়ে বাণীকে জোরালো করা খষি পরুচ্ছেপ দৈবোদাসির শৈলী২, 
অতিচ্ছন্দের ব্যবহার'ও তার আর 'একটি বৈশিষ্ট্য । দেবতীর প্রতি পির একান্ত 
ব্যক্তিগত ভাব-ভালবাসাঁর প্রকাশ খথেদের বভ স্ক্তে। যেমন ৭1৮৬, ৮৮-তে 
বসিষ্টের আ্তি বিশেষ করে বঞ্ণের জন্যে, ১০1৯১তে গষি অরুণ প্রিয়া জায়াব 
মতোই উত্তল। প্রিয়তম অগ্বির জন্তে,” ১০।১২০তে ইন্দ্রের সঙ্গে একদেহ হবার 
গৌববে গরীয়ান্‌ খষি বৃহদ্দিব অথর্বা।£ 

পথ্বেদের ব্হজা্গায় রয়েছে কবির ভণিতা।, যেখানে পাই তার অথবা তাঁর 
কুলের মন্্বকত্ুত্বের সংশধাতীত শিলমোহর । 

গায়ত্রীমন্ত্রের খষি বিশ্বামিত্র গৌরবে ঘোষণা করছেন-_ 

বিশ্বামিত্রস্য বক্ষতি ব্রদ্গেদং তারতং জনম্ৎ, 


বিশ্বামিত্রের এই বাণী রক্ষা 
করছে ভারত জনকে অর্থাৎ ভরত কুলকে। 
সবাইকার থেকে উজ্জল করে, বিশিষ্ট করে, আপন পুত্রদের রচিত স্তোমের 
গৌবব গাইছেন খষি বসিষ্ঠ__ ৃ 
স্্যস্তেব বক্ষথে! জ্যোতিবর্‌ এষাং 
সমৃদ্রস্তেব মহিম! গতীরঃ। 
বাতশ্তেব প্রজবে! নান্যেন 
স্তোমে! বমিষ্ঠা অন্থ-এতবে ব2১ 


সুর্যের মতো! এদের জ্যোতি, বাড়ছে তে বাড়ছেই, 
সমৃদ্রের মতো৷ গভীর মহিমা, বায়ুর মতো বেগ। 
বসিষ্টের পুত্রেরা, 

কার সাধ্য তোমাদের গানের অনুকরণ করে? 


কাঠকে কেটে-কুটে টেচে ছুলে কুঁদে শিল্পব্স্ত তৈরি করে তক্ষা। এই 
্রক্রিয়াটির নাঁম তক্ষণ। বেদে বহুজায়গায় মন্ত্রচনা প্রসঙ্গে পাই এই /তক্ষ, 


৬ বেদের কবিতা 


ধাতুর ব্যবহার । অর্থাৎ খধিকবি যেন কাঁটাকুটি গ্রহণ বর্জন করতে করতে 
গড়ে তুলছেন একটা নিটোল মন্ত্র বা স্ক্ত ৰা স্তোম। এই ধাতুটির মধ্যে খবির 
শিল্পীসত্তার সক্রিয় সতেজ অক্লান্ত অনিমেষ উপস্থিতি টের পাই। 


এবা তে গত সমদ্াঃ শৃর মন্ম:'-তক্ষু 


এমনি করেই গৃঁতজমদেরা+ ওগে। শূর (ইন্দ্র), 
তোমার উদ্দেশে তক্ষণ করেছে মন্ত্র। 


অগ্রয়ে ব্রদ্দধ খনভবস্‌ ততক্ষুঃ” 
অগ্নির উদ্দেশে খভুরা তক্ষণ করেছেন বাণী। 


সনায়তে গৌতম ইন্দ্র নব্যম অতক্ষদ্‌ ব্রহ্ম 'নোধাঃ* 


সনাতন তুমি, তোমার জন্তে 
নৃতন মন্ত্রবাণী, হে ইন্দ্র, 
তক্ষণ করে নোধা গৌতম । 


ইং স্থ-অন্মৈ হদ আ. স্তৃতষ্টং 

মন্ত্র বোঁচেম কুবিদ্‌ অস্য বেদত,১ * 

হৃদয় থেকে সুন্দর করে তক্ষণ কর] এই মন্ত্র 
আমি উচ্চারণ করব এই দেবতার উদ্দেশে, 
ইনি সে মন্ত্রকে নিশ্চয় জানবেন । 


খধির নিঃসংশয় মন্ত্রকর্তৃত্বের প্রমীণ মেলে %জন্‌ ধাতুর ব্যবহারে ও 
আ ত্বায়ম্‌ অর্ক উভয়ে ববর্ততি যং গৌতম! অজীজনত১ ১ 


আমাদের রক্ষা করতে তোমাকে এদিকে ফেরাঁক এই গান, 
যাকে জন্ম দ্বিয়েছে গোতমের।। 


বংশাহুক্রমিকভাবে মন্্ত্বত্ব কিভাবে সংক্রামিত এবং রক্ষিত হচ্ছে, তাবে। 
পরিচয় পাচ্ছি বামদেবের একটি মন্ত্রে, যেখানে তিনি বলছেন, যে-বাক, দিয়ে 
আমি বলবানকে ধ্বংস করি, তা আমি পেয়েছি আমার পিতা গৌতমের 


ভূমিকা ৭ 


কাছ থেকে । হে অগ্নি, আমাদের এই বচনকে তুমি জানো 
মছে! রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্‌ 
তন্‌ ম। পিতুর, গোতমাদ্‌ অন্থিয়ায়। 
ত্বং নো অস্য বচসশ, চিকিদ্ছি 
'হাতরু ষবিষ্ঠ সুক্রতো। দমুনীঃ১২ 
মহাকবি অগল্ত্য 'মৈত্রাবকুণি নিজের সুক্তগুলিকে বারবার মান-পুত্র কৰি 
অগন্ত্যের রচনা বলে চিহ্নিত করছেন-- 
অবোচাম নিবচনানি-অন্মিন্‌ 
মান্য সুনুঃ সহসানে অগ্রৌ১ 


মানের পুত্র আমি 
বিশ্ববিজয়ী অগ্নিকে শোনাপাম এ গোপন বাণী । 


যুবাং চিদ্‌ হি ম্ম-অশ্থিনৌ অঙ্গ দান্‌ 
বিরুত্রস্ত প্রন্নবণস্ত সাতৌ। 
অগন্তোযো নরাং নৃযু প্রশস্তঃ 
কাঁরাধুনীব চিতয়ত্‌ সহনৈঃ১৪ 


কত্রনিনাদে ঝারঝর ঝরে বিপুল প্রশ্রবণ-- 

তাঁকে জিনে নিতে, ওগো অশ্বীবা, অনুদিন অনুখণ 
জাগিয়ে তুলতে তোমাদের ডাক দিয়েছে শঙন্বনে 
লোকবিশ্রুত এই অগ্ঠন্ত্য শত সহম্র গানে । 


এই প্রশ্রবণ হুল বিশ্বকাব্যের অফুবস্ত নির্ঝর, যাকে খষি বিশ্বামিত্র বলেছেন 
“অক্ষীয়মাণম্‌ উত্তসং শতধারম্‌...” শতধার অফুরাঁণ ফোয়ারা” যেখানে পৌঁছলে 
সর্বদূক সর্বজ্ঞ সর্বভূ হওয়া যায়। সেই নিত্যন্থরের ধারায় পৌছন ঘাঁয় স্থরেরই 
পথ দিয়ে, যার বৈদিক নাম হল গাতু, গানের পথ ( ৬গম্‌ ও গৈ-এর আশ্িষ্ রূপ )। 
তাই খধি অগন্তা দিনের পর দিন অজন্র গান গেয়ে চলেছেন, ঘৃমস্ত দেবতার 
কানের কাছে ঘুম্-ভাঙানি গান, বোধন-সঙ্গীত | বলছেন, জাগো হে অশ্বিদ্ধয় 
জাগে! ছে সত্যের যুগল মৃত্তি, ছো'টাও তোমাদের স্ষ্টিমাতাল পাগলা ঘোড়া 
পক্ষীরাঁজ, নিয়ে চল আমাকে সেই দেখা1-না-দেখাঁয় মেশ। অনাগস্ত জলপ্রপাতের 


বেদের কবিত। 


একান্ত নির্জন ধু ধু সৈকতে । আমি তাকে চোখ ভরে দেখব, কান ভরে শুনব। 
আমি ডুবতে চাই, মরতে চাই, বাঁচতে চাই তার আলো-বিকমিক কালো জলে। 
বেদকে মানুষেরই বচন] বলে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করছেন আর একজন 

মহাকবি মৈত্রাবকণি বসিষ্ঠ । তিনি বলছেন-_ 

ক1 তে অন্তি-অবরংকৃতিঃ স্ুক্তেঃ 

কর্দা নূনং তে মঘবন্‌ দাশেম। 

বিশ্বা মতীর্‌ অ| ততনে ত্বাঁয়- 

অধা মে-ইন্দ্র শণবো তবেষ 

উতো ঘা তে পুরুষ্য। ইদ্‌ আসন্‌ 

যেষাং পূর্বেষাম অশৃণোর্‌ খষীণাম্‌। 

অধাহং ত্বা' মঘবন্‌ জোহবীমি 

ত্বংন ইন্্াসি প্রমতি: পিতেব 1১ 


স্ক্তে তোমার কী বা হবে প্রসাধন ? 

সত্যিই দিতে পারব তোমায় কবে বল মঘবন্‌ । 

তোমাকেই চেয়ে মন্ত্রে মন্ত্রে বিস্তার করি তাঁন, 

শোনো হে ইন্দ্র, শোনো শোনো শোনো আমার এ আহ্বান | 

যেসব পূৰ ঝষি কবিদের আহ্বান শুনেছিলে 

মানুষই তো তারা ছিল গে! সকলে, ছিল মানুষেরই ছেলে । 
তাই ব।বে বারে ডাকছি তোমাকে, শোনো শোনো মঘৰন্‌ 

ইন্দ্র, তুমি যে আমাদের পিতা, বন্ধু, আপনজন | 


অথাৎ দেখা যাচ্ছে, বেদবাণী যে-অর্থেই অপৌক্ষেয় হোক না কেন, পুরুলের 
ব্যক্তিগত শব্দ স্পর্শ রূপ বস গন্ধ তার সর্বাঙ্জে মাখানো । এবং এপৌকষ ঘে 
দেবতা বেশ পছন্দ করেন, শ্বধু তাই নয়, এই পৌরুষই যে দেবতার জনক পালক 
পোষক বর্ধক, তাঁর প্রমাণও বেদময় ছড়ানে।। খধি বমিষ্ঠ বলছেন, অকবি 
মানুষের মধো নিহিত রয়েছেন এই অম্বতকবি অস্ত্ি। মান্ষ ধরেছে একে । 
ইনিও ধর দিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন এই “পৌরুবেয়ী গৃভ+, মানুষের এই 
ধর! ।১৬ যে-অন্ি থেকে আমছে মানুষের কাব্য, মাহ্ৃষের মনীষা1১*, তিনিই 
আবার মানুষের 'সহস: সুনুঃ', 'উর্জো নপাত » অর্থাৎ বীধণস্তব পুত্র 1১৮ যে- 
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ইন্দ্র কবিদের সের। কৰি১৯, তিনি বেড়ে উঠছেন মানুষেরই গানে-__পুবোন, 
নতুন, এবং এ-দুয়ের মাঝামাঝি সেই সব গান২*। যে-সবিতা আমাদের ধীকে 
ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দেন২১, সেই কবির কবিকে ঠেলে তুলছে মান্বই২২। থে 
সোম খষিকৃত্‌২৩, দুলিয়ে দেন খধির হৃদয়ে বাক্‌সমূদ্রকে ২*, মানুষেরই নিয়ন্ত্রণে 
যজ্জভূমিতে তার জন্ম এবং বৃদ্ধি।২* 

পধির মন্ত্রকর্তৃত্ব ব্বাভাবিকতাবে মেনে নিয়েছেন ব্রাঙ্ষণওড। তাগ্যব্রাক্ষণ 
বলছেন, শিশু আঙ্গিরস ছিলেন মন্ত্রকুত্দের মধ্যে মন্্কুৃত, তিনি পিতৃগণকে 
আহ্বান করেছিলেন পুজক' অর্থাৎ খোকা? বালে । তারা দেবতাদের জিজ্ঞেস 
করলে দেবতারা বললেন, যে মঞ্জককৃত, সে-ই তো৷ পিতা ।২, 

পূর্বোক্ত ধরণের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাণী শন বেদাঙ্গকাররাও। যাস্ক 
বলছেন, “এইরকম নানাধরণের অভিগ্রার অন্সারে খধিদের মন্রদর্শন হয়? ২" 
দর্শন একট। অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে, কিস্ক অভিপ্রায় তো মানুষেরই | 
তাহলে মন্্রর্শনের ব্যাপারে খধির ভূমিকা শুধু নিচ্ষিঘ্ দর্শকের নয়। তার 
আরো স্পষ্ট উক্তি হল, “যে-কাঁমন। নিয়ে যে-দেবতাতে অর্থপতিত্ব ইচ্ছা! করে 
গষি গ্ততিপ্রয়োগ করেন, মেই মন্ত্র সেই দেবতার হয়।২৮ এ মন্তবাটিতে মন্ত্রে 
বচনাশ্বত্ব যাঁক্ক পুরোপুরি খধিকেই দিচ্ছেন, অথচ তিনি একগাও ভোলেন নি 
যে ধিনি দর্শন করেন, তিনিই খধি২১ ॥ নয়ন বেদে তপশ্যারত খমিপের কাছে 
'অধণ? করেছিলেন অর্থাঞষ “এসেছিলেন” বলেই তাঁবা ঝধিত* ; এবং খধিরা 
ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন ।০১ অর্থাৎ এখানেও সেই বিরোধাভাস । 
অর্থাৎ বেদের স্ষ্টি পৌরুষে-অসপৌরুবে মানুষে-দেবতায় মেশামেশি 
একটা যুগ্যব্যাপার ! 10106 20000151710 ! 

পাণিনি তার সুত্রে মন্ত্রকার পদটিকে শ্বীকাঁর করে মন্ত্রের পৌরুষেয়তা 
নিপ্বিধায় মেনে নিচ্ছেন ।২ এবং তার এ হ্বীকৃতি বেদের খষিদের দ্বার! 
পুরোপুরি সমথিত ।৩৩ 

অচ্ুক্রমণিকা-কারও খধির লক্ষণ দ্বিতে গিয়ে বলছেন, ধার বাক্য, তিনিই 
ঝষি।২৪ সেই গষি অথবা] খধিবাক্যের দ্বারা যিনি উক্ত হন, তিনিই দেবতা ।২« 
এই বাক্য যেখান থেকেই আহক ন1 কেন, তা! যে একা স্তভাবে খধিরই বাক্য, 
এ বিষয়ে তাঁর তিলমাত্র নন্দেহ নেই। লক্ষণ দেওয়ার সময় তিনি আগে 
খধিকে. পরে দেবতাকে এনেছেন, এও লক্ষা করার বিমগ্ব। 


১৬ বেদের কবিতা 


যাজ্িকর! যখন উহু করেন, অর্থাৎ যজ্ঞের প্রয়োজনে মগ্ত্রের বচনে-লিঙ্গে- 
বিতক্তিতে নানারকম অদলব্দল করেন, তখন তাদেরও গল! কাপে না, অর্থাৎ 
তারাও মেনে নিচ্ছেন যে একটু-আধটু পৌকষেয় আঁচড়ে মন্ত্রের অপৌরুষেয়ত 
ক্ষুপ্ হয় লা। 

তাহলে “বেদ অপৌরুষেয়'__ এ কথার অর্থ কী? 


| ২ ॥ 

কবির হৃদয়ে কাঝবোর জন্ম কি করে হয? -_-এই প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িয়ে 
আছে বেদের অপৌরুষেখত্তের প্রশ্ন । যে অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য রহস্তাময় প্রক্রিয়া 
মহ কবিতার জন্ম হয়, যখন কবির হৃদয়-মনীষা-মন-প্রাণ-সন্তা পরিপর্ণতমভাবে 
সক্রিয় থেকেও যেন নিক্ষিয়বত (19%351% ), যে-সময় কবি সৃষ্টির মধ্যে 
পুরোপুরি জড়িত থাক সত্বেও মনে হয় স্ষ্টি যেন আপনা আপনি হয়ে চলেছে, 
প্রেরণায় আর পরিশ্রমে, আবেশে আর আয়!সে, 105118000 আর 06151- 
£90101)-এ অচিস্ত্যভেদাভেদ সেই হ্ৃষ্িক্রিয়ার নবজাতক-কাব্যকে আর কী নাম 
দেওয়া দেতে পারে 'অপৌকুষেয়” ছাড়া, যদিও তা চূড়ান্তভাবে পৌরুষেয়ও 
বটে? 

এই সময় কবির হৃদয়সমুত্রে চলে বিপুল আলোড়ন, যেন প্রশয়পয়োধির 
জলোচ্ছ্বাস, যেন দেবান্রে মিলে সমুদ্রমন্থন । আর তার ভেতর থেকে কবি 
জেগে উঠতে থাকেন হিমালয়ের মতো বিশাল উত্তঙ্গ মহিমায়। ওপর থেকে 
নেমে আসে বাণীর বিপুল প্রাবন,৩৬ ভাসিয়ে দেয় ড্বিয়ে দেয় তেঙে চুরমার 
করে দেয় তার আগের জীবন, আগের ভাষা, আগের পৃথিবী । সেই নিমগ্জ 
চরাচরে দাউ দাঁউ উত্তাল জলরাশির মধ্যে কি এক প্রেমের ত্বপ্ন বুকে নিয়ে 
হিরণ্যগর্ভের মতো! ভেগে বেড়ান কবি। সেই বিপুল আনন্দ-বেদনার মধ্যেই 
মহৎ কাব্যের জন্ম হয়। এই হল মহৎ কাঁবোর অপৌরুষের জন্মকথা, 
11000200018 501061901017,৩ ৭. 

কবি তখন একটি রমা কুদ্র বীণা”, তাতে “যখন তুমি বীধছিলে তার সে যে 
বিষম বাথা*। এমন কি খন 'কোলে তুলে নিলে সেতার” তখনও “মিড় দিলে 
নিষ্টর করে।* এই দেহবীণা নিড়ে নিওড়ে স্থর বার করছেন এক আদৃসট 
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স্থরকার | বীণা-বাজছে। কর্মকর্তৃবাচ্য। বাঁশি বাজছে। বাউল বলছেন, 
ধন্ত আমি বাশিতে তোর আপন মুখের ফুক। যেবাজাচ্ছে তার সঙ্গে বীণা 
বাশি প্রায় একাকার । মহাকাব্য যখন মহা-কবির লেখনী দিয়ে নিঃস্থত বা 
জিহ্বায় উচ্চারিত হতে থাকে, তখন সে-লেখনী, সে-হাঁত, সে-জিত হয়ে যায় 
যেন বিশ্বত্রষ্টারই লেখনী, হাত, জিভ। কবি হয়ে যান তীর যন্ত্র। যন্ত্র নয়, 
সচেতন মাধ্যম । মাধ্যম নয়, বন্ধু বধু প্রাণসথ! দোসর আত্মার-আত্মীয় 
আত্ম!। 

ক্রৌঞ্ীর ব্যথায় কাকুণ্যাবিষ্ট হযে বাল্সীকি 'মা নিষাদ” ক্লোকটি উচ্চারণ 
করেই বলেছিলেন, “কিম্‌ ইদং ব্যান্বতৎ ময়া।” এব ছুটি অর্থ, এ আমি কী 
বললাম! আর, এ কি আমি বললাম ! ছুই-ই সত্য । আমিই বলেছি, অথচ, 
আমি যেন বলি নি, এ যেন এক অন্য আমি, নতুন আমি । এই আমার দিকে, 
আমার যেন এই প্রথম জন্মানে! বাণীরত* দিকে চেয়ে আমার বিস্ময়ের অস্ত 
নেই। একি আশ্চর্য আবির্ভাব আমার মধ্যে আমার ! 

এই অর্থেই অপৌরুষেয় বেদ। এই অর্থেই অপৌরুষেয় কালজয়ী মহৎ 
কবিতা মাত্রই । এমন কি কবি যেখানে খষি হয়ে ওঠেন নি, সেখানেও কবিতা 
তার ্বভাবধর্মেই পৌরুষেয়ে-অপৌক্ুষেয়ে মেশামেশি হয়ে থাকে । অপৌরুষেয়- 
তার পরিমাণে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল বস্ততে তফাৎ নেই। এ 
তারতম্য বেদের কবিতার মধ্যেও আছে। কেউ বলছেন, এ ৰাণী এ মনীষা 
আমি পেয়েছি দেবতার কাঁছ থেকে ।£* কেউ বলছেন, এই-আঁমিই সেই 
মহাশৃন্ত যেখান থেকে নামে বাকের নিঝর।** দেবতাকে কেউ বলছেন নে 
ব| তিনি, কেউ বলছেন তুমি, কেউ বলছেন আমি । পরোক্ষকত, প্রত্যক্ষকৃত ও 
আধ্যাত্মিক--বৈদিক রচনার এই তিনটি স্তরে*২ ক্রমশ ক্ষীয়মাণ পৌরুষেয়তা, 
ক্রমশ বর্ধমান অপৌকরুষেয়তা । বেদ_-_তথা যে কোন রচনার-_মহত্ব অপৌরুষেয়- 
তার অস্তিত্বে নয়, অপৌকুষেয়তার প্রগাঢ়তায়। 

এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাক্ষী স্বয়ং বেদের খধিরা। সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ 
পূর্বপশ্চিমসমুদ্রবগাহী সেই দেবতীত্মা কবি, ধার কাব্য বৈদিক ভাবের ধ্বনি- 
প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ, এবং মেইজস্তেই এই নিবন্ধে ধাকে বিশেষ করে করতে 
চাই বেদের কবিতার মানদণ্ড । সাক্ষী সর্বদেশের সর্বকালের কবিচিত্ত। 


১২ বেদের কবিতা! 


॥৩॥ 


কৰি কে? 

যিনি সবার সঙ্গে গ্রায-এক, এবং এই সর্যমিলনের আনন্দপুণক, পুরোপুবি- 
মিলতে-না-পারার বেদনার সঙ্গে মেশামেশি হয়ে, ধার হৃদয় থেকে, আত্মার, 
সত্তার গভীরতম প্রদেশ থেকে এক আশ্চ অ-পৌকিক তরঙ্গিত ভাষ। হয়ে 
বেরিয়ে আমে । বেদের ভাষায় যিশি শির্তাতি” অর্থাৎ নর্বাত্মভীবকে £ 
পেয়েছেন, অর্থাৎ সবাণ মধ্যে ছড়িনে চলেছেন, একবার নম, বারবার, শুধু 
আজকে নয়, কালকে ও, শুপু এখনকার মতে। নয়, বরাবরের মতা । যত গতীব 
হয় তার কবিধর্মে স্বিতি, তীর এই ছড়িঘ়ে যা ওয় এবং হছড়ি্জে যাও্মার কামনা 
তত গভীর হতে থাকে । “অগ্য। চ সর্বতাতঘে শ্বশ, চ সর্বতাতিয়ে* ৪, আজও 
সর্বতাঁতি চাই, কালও সর্বতাতি চাই, বলছেন ধষি বাহম্পত্য ভরদ্বাজ। রবীন্্র- 
নাথের মধ্যে বারবার ধ্বনিত *চ্ছে এই একই আকৃতি--ওগো মা মুন্নী, তোমার 
মৃন্তিকামাঝে ব্যাগ হদে “ই ১ ইচ্ছা করে, আপনার করি যেখানে ঘা কিছু 
আছে.-'ইচ্ছা করে মনে মনে, বজা তি হয় থাকি সবলোকিসনে দেশে দেশাস্তবে, 
সকলেখ ঘরে ঘরে জন্মলীভ করে লই হেন ইচ্ছা করনে, নিখিলেব সেই বিচিত্র 
আনন্দ যত এক মুহুর্ধেই একত্রে করিব আব্বাদন, এক হয়ে সকলের সনে 8৫ 


কবি কীট্‌শের দুষ্ট কবি-পক্ষণ পাশাপাশি বাঁখি__ 
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0,0107653 21010719066 3180 191555610]) 

0012 1015 ৫ 10006 হ9011767-10170 06 ৪ ৬ 
সার্বভৌম সম্রাট থেকে দীনতম ভিখারি পযন্ত, পশু থেকে প্লেটে! পর্যস্ত মবাব 
সঙ্গে এক যে মানুষ, সেই কবি। সেজানে ছোট নিরীহ রেন থেকে স্থরু করে 
মস্ত হিংন্ন ঈগল পর্যন্ত যে কোন পাখির খর্জরস্য, সিংহের গজের মানে তা 
কাছে দিনের আবোব মতোই পরিষ্কাব, বাঘেব দ্রুদ্ধ চীৎকার ভার কানে এসে 
লাগে ঠিক বর্ণধ্বনিময় মাতৃভাষারই মতো । 

অর্থাৎ পশু-পাখি মান সবাবই সঙ্গে কি একাত্ম । এবহ জন্যে কিচিত্ত 

সবদ! লুন্ধ মধুলোভী ভুমরের মতো, 'আহ| দেই একাকাব,$ 1, এবহ না পেলে ক্ুপ্ধ 

জীবণে জীবন ফোগ কণা 

ন! হলে কৃতিম পণো বার্থ হয় গানের পমরা। 

তই আমি মেনে নিই সে নিন্দা কথ। 

আমার হণের অপূর্ণতা । 

আমার কবিতা, জানি আম, 

গেলেও বিচিত্র পদে হয নাই থে সধকগামী 18৮ 


বুখীন্রনাথেণ মে মহাকবিপ্ত কেন পাথজআব মুহুতে একথা বলেছেন । 
এখনে | মেলে নি সেই িশক্োত পণ 
ব্ীকার কবছেন একালেব কবি । 
এই 'একাবাণের অন্ভব কর পযন্ত যেতে পাবে, ভাব নিদর্শন হিসেবে 


তর আসি 


উদ্ধত করছি স্রাী বামতীর্থের একটি উদ্ভু কবিতার ইংরিজি অন্তবাদ__ 
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বেদের কবিতা! 
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বনে বনে এ বনস্পতিরা আমার শ্বজন সব, 

পাহাড়ের বুক করে ধুকধুক আমার হাদমস্পন্দে, 
আমার মাংস এই মুত্তিক।, শ্গাল আমার ত্বক, 

ডাঁশের সঙ্গে আমিও হিংশ্র, মধুর ভ্রমর-সঙ্গে | 

গাছে গাছে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমারি তো ভালবাসা, 
গান গেয়ে নদী বয় সে আমারি স্বপ্রস্থরের ভাষা 
উর্ধে দুলিয়ে দিয়েছি স্থ্য-__আমারি স্র্মমুখী 

বিদ্যুৎ হয়ে ঝলক দি আমি বাজ হয়ে ডেকে উঠি। 
আমি তে! মরতে পারি না, যদিও মৃত্যু সে চিরদিন 
আমারি টানায় পোড়েন চলেছে বুনে বুনে যতিহীন । 
আঁমি তে। কখনে! জন্ম নিই নি, তবু মোর শ্থামে শ্বানে 
জাগর সাগরে ঢেউয়ের মতন অগণ জন্ম ভাসে । 
আমার নিশাসে ক্ুরভি হয়েছে যত ফুল আছে যেখানে, 
ঝলমলে এ ববি-অ।লে! গড়! আমাবি নয়নকিরণে । 
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আমারি গালের লাজাকণ রঙে গোধুলি-গগন রাঙে, 

এ তারাদের 

আমার আর্ত প্রেম বেধেছে কী নিবিড় আলিঙ্গনে । 

মধু আোতোধারা ঝারণ| নদীর! আমারি ধমনী শিবা, 
আমারি তে৷ মনোহর কেশদাম নব শ্যাম বৃক্ষের] । 

কি মহ। বীধ! অস্থি আমার পর্বত-_হিমালয়, 
কিআনন্দ! এ অপ্পর1 ধর1 আমারি পিয়ারী বধূ! 

না, না, রাখো, রাখো, ঘুচে গেল ভেদ, এ কি মৃহা বিম্ময় ! 
আমিই তো বর, আমিই আবার বধূ! 


ইনিই কবি। আত্মার বাণী-মৃন্তি। সত্তার তন্ধতে তন্ততে প্রেমিক। 
সর্বান্থভ। সর্বভূ। শ্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি-আত্্মৈবাভূদ বিজানতঃ,*১ সমস্ত 
ভূত ধার আত্মাই হয়ে গেছে, সেই বিজ্ঞানী । কবিত্বের পরাকাষ্ঠা বলে যদি 
কিছু থাকে, তাহলে তা এই । কবিতে আব খধিতে তখন কিছু তঞ্চাৎ থাঁকে 
না। তখন তিনি একাধারে দ্রষ্টা এবং শষ্টা, নিজেরই প্রাণের গভীর গোপনে 
দেখতে থাকেন দেই মহা-আপনকে, ধার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব একনীড়__ 
ব্নস্‌ তত, পশ্ঠন্‌ শিহিতং গুহ। সদ্‌ 
যত্র বিশ্বং ভবতোকনীড়ম্‌।“২ 
কবিকর্মের অনস্ত বৈচিত্র্য আছে, কিন্ত কবিধতর্মর মূল স্থর এইটিই। 
জ্ঞাতসারে ব| অজ্ঞাতসারে এই কবি-ত্ব লাভের জন্যই নিরস্তর প্রয়াসশীল, অস্তরে- 
বাইবে সমস্ত অমিলের সঙ্গে অক্লান্ত সংগ্রামে রত বিশ্বের কবিকুল-_ 
হাঁরানে। ছড়ানো! পাগল খু জছে 
ফিরে দে আপন হবে ।৩ 


অমিল অনেক, সে কি আমিও জানি না? 

এ প্রায় ছাত্রের কাছে পৃথিবীর কমলালেবুকে 
আধাআধি ভাঙার প্রয়াম। 

অথচ গভীর প্রেমে আকাশের বুকে বাধা তবু 
স্র্য থেকে ঘাস । 

আমি সে মিলের স্পর্ধা নিয়ে 


১৬ বেদের কৰি 


সবারি বুকের মাটি সরিয়ে দেখেছি প্রবাহিত 
ভালোবাসা ! একবার সে অঞ্জলি ভরে যদি, আর 
জীবন থাকে ন1 কারো মৃত ।«* 
এই অমতেরই ক্ষুধাত কাঙাল ভিখারী, অদম্য পিপাস্ত, অশ্রাস্ত তপস্বী, সন্ধানী 
দন্থ্য হানাদার কবিরা । একে ছিনিয়ে নেওয়া চাই, এই তার স্পর্ধা, এই তাব 
উর্জয় সঙ্গ । শত মৃতাতে ও মরে না! এই রক্তবীজ, এই অম্বত-বিহঙ্গ | “তিকণ 
গ্র্ড সম কি মহৎ ক্ষপার আবেশে পীড়ন করিছে তাবে, কি তাহার দুপস্ত 
প্রার্থনা । অমর বিহঈশিশু কোন বিশ্বে করিবে এটনা আপন বিরাট নীড়'_-অন্- 
ভব করেছেন কবীন্ পবীক্নাখ 1 খগেদেল পষি এন্দ্র বশুক্রও অন্ঠভব করেছেন, 
ভার প্রজগন্ত ক্তোয় যেন একট পিহঙ্গ-শিশুর মতো নীডে বসে বিপুল কামনা শিট 
ভাঁকমে দেখছে চবিদিকনবিনে ন কাছে হপারি চাবন শুচিরু বাং স্তোমত ১৭ 
কবিল ছনেব পাখ অর্বব নাল আখ্খনে জনে জলতে জয় করে আনবে 
এই অমুতসোমকেন এই হল একজন সশাকীর চবিত আবরাজীবনের সাধনা । 
কাব্যসাধুন1-5 
আত্মমাধনা "থ! প্রেমসাধলা তথা জীবনসাধনারই নামান্তর | 


8) 

এ যুগের কাবদের আধো পখীন্রনাথ একজন, যিনি শিজের বচলীর 
অপৌক্ষেয়ত্থ স্পষ্টভাবে অনভব ও অকুঠভাবে উচ্চারণ করেছেন, একবার নয়, 
বারবার ! তার আত্মপরিচয় গ্রন্থে তিনি বলছেন-- 

আমার স্দীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধাবাটাকে পশ্চাৎ্ ফিরিয়া যখন দেখি 
ভথন ইহ! স্পষ্ট দেখিতে পাই-_ এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোন 
কর্তৃত্ব ছিল না। যখন পিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি, আমিই 
লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে ।:" সে-সকল লেখা 
উপলক্ষ্য মাত্র--ভাঁহার! যে-অনাগতকে গড়িয়া! তুলিতেছে দেই অনাগত্তকে 
তাহারা চেনেও না । তাহাদের বচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী 
আছেন, ধাহাব সম্মুখে সেই ভাবী তাৎ্পর্ধ প্রত্যক্ষ বর্তমান । ফুৎকার বাশির 
এক-একটা ছিদ্রের মধা দিয়া! এক-একটা স্থর জাগাঁইয়া তুলিতেছে, এবং নিজের 
কর্তৃত্ব উচ্চন্বরে প্রচার কবিতেছে,কন্ছ কে সেই বিচ্ছিন্ন স্থরগুলিকে বাঁণিণীতে 
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বাধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ স্থর জাগাইতেছে বটে, কিন্ধ ফু তো বাশি 
বাজাইতেছে না । 
চি্রার অন্তর্যামী কবিতায় এই অপৌরুষেয়-তত্ব, তাঁর কাব্যের এই 
অপৌকষেয় জন্মকথা আরো! হৃদয়গ্রাহী করে বলেছেন কবি__ 
এ কী কৌতুক নিত্যনৃতন 
ওগো কৌতুকময়ী, 
আমি যাহ৷ কিছু চাহি বলিবারে 
বলিতে দ্রিতেছ কই । 


অন্তরমাঝে বসি অহরহ 
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ, 
মোর কথা লয়ে তুমি কথ! কমু 
মিশায়ে আপন সরে । 
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই, 
তুমি ঘা বলাও আমি বলি তাই, 
সংগীতশ্লোতে কুল নাহি পাই, 
কোথা ভেসে যাই দরে । 
তুমি সে ভাবারে দ্হিয়। অনলে 
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে 
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে 
গড়িলে মনের মতো । 
আমি কি গো বীণীযন্ত্র তোমার, 
ব্যথায় পীড়িয় হৃদয়ের তার 
মৃছনীভরে গীতঝঙ্কার 
ধবনিছ মর্মমাঝে ? 
একটি গানের মধ্যে বলছেন তার গানের জন্ম-রহস্ত-_ 
কাল রাতের বেল! গান এল মোর মনে, 


তখন তুমি ছিলে না মোর সনে ॥ 
ব্দে-হ ণ 


১৮ বেদের কৰিতা 


যে কথাটি বলৰ তোমায় ব'লে 

কাটল জীবন নীরব চোখের জলে 

সেই কথাটি নুরের হোমানলে 
উঠল জ্বলে একটি আধার ক্ষণে__ 
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে ॥ 


ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে 
দেই কথাটি তোমার যাব বলে 


ফুপের উদ্দাস সুবাস বেডায় ঘুরে 
পাঁখির গানে আকাশ গেল পৃগে 
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে 
যতই প্রয়াস করি পরাণপণে 
যখন তুমি আছ আমার দনে ।৭৬ 
বিরহের শুন্যতার মধ্যে যখন কিছু নেই, “আমি? নেই, 'পুরুষ' নেই, তখন সেই 
আত্ম-হারা শূন্যপটে অপৌষেয় সবরের আকস্মিক আবির্ভাব অগ্নিশিখার মতো, 
বিদ্াত্তের মতো, স্ষের মতো, অদ্ধকার আকাশে চন্ত্রকলার মতো । ব্যক্তির 
সচেতন প্রয়াসে সে-স্থুর ধরা দিল না। 
একজন ইংরেজ কবির অন্গরূপ অভিজ্ঞতা 
৬1217 006 0৮101 9010 01 0170051)0 15 50856 
4৯130) 25 8. 02417) 01 95505109,5, 
[710০ 1901705 0 50101511091] ৪ : 
[1)512 09.9/175 80106011788 ৪. [90190 0৫ 26 
8010011076 005 0066002000৭ ৭ 
অতি অস্তর্ঙ্গ বচন! ছিন্নপত্রেও কবি বলছেন,__ 
আশ্চধঘ এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংস। শুনলে আমার মনে 
সেরকম একট] পুলক সঞ্চীর হয় না। আসলে, তার কারণ, যে-আ'মাকে 
লোকে প্রশংসা করছে সেই-আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ 
হৃদয়ঙ্গম হয় ন1। আমি জানি, যে সমস্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি সে 
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আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি নে-তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু 
চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ ।...ঘে-শক্তি আমাকে লেখায় সে 
আমার ক্ষমতার বাইরে ।৭৮ 

অর্থাৎ গন্যে পছ্যে গানে প্রকাশ্তটে জনাস্তিকে মহাকবি বারবার এই 
স্বীকারোক্তিই করছেন যে আমার রচনা আমার নয়ঃ আমার প্রাণপণ চেষ্টা 
দিয়েও আমি সে-কথা, সে-ন্থর, সে-গান রচনা করতে পারি না, যা আমার 
অস্তরস্থ রচয়তা বা রচযিত্রীর একটি ইঙ্গিতে আপনি জলে ওঠে । অর্থাৎ 
তিনি অনুভব করছেন তার কাব্যের অপৌরুষেত্সত্ব এবং স্বয়ভূত্ব, যা বেদের 
কবিতারও স্বরূপলক্ষণ। সেই লঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে তার জীবন- 
ব্যাপী তপন্ত। তথ] পৌকুষেয় প্রয়ামের উপলবন্ধুর ভূমি বেয়েই নেমেছে এই ছন্দ- 
স্থরের প্রপাত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ঠিক এই কথাটিই বলছেন, তপস্তাঁরত 
অজ পৃষ্নিদের কাছে স্বয়স্তু বেদ এলেন, তাইতে তারা ঝষি হলেন ।*৯ 

কাব্যের এই অলৌকিক জন্ম-রহস্য সম্পর্কে বাংলার আর একজন কবিপ্রধান 
জীবনানন্দ দাশ মধ অথচ সুম্পষ্টন্ঘরে বলছেন-_ 

ধারা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে__পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও 
বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা বচন! 
করতে হবে, তাদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম 
না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খগুবিখপ্ডিত এই পৃথিবী 
মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উখিত মৃছুতম সচেতন অনুনয়ও৬* এক এক 
সময় যেন থেমে যায়--একটি পুথিবীর-অন্ধকীর-ও-্তব্তায় একটি মোমের 
মত যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, 'এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আম্মাদ 
পাওয়া যায় । এই চমণ্কার অভিজ্ঞতা যে-সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, 
সে-সব মুহুর্তে কৰিতাঁর জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, 
লোক শিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুষই চিত্তকে খোচা দেয় 
সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে ।৬১ 

অতুলপ্রসাদের অভিজ্ঞতাও একই বকম__ 

যখন তুমি গাওয়াও গান 
তখন আমি গাই। 


২০ বেদের কবিত! 


তুমি গাঁও তুমি গাও গে! 
গাহ মম জীবনে বসি, 
বেদনে বাধা জীবন-বীণ। 
ঝঙ্কারি বাজাও । 
কবিতার জন্ম সম্পর্কে আবু! কয়েকজন একালের কবির অভিজ্ঞতা শোনা 
যাক-_ 
এককালে কবিতার সঙ্গে আমার সরল একটি ভালোবাসা ছিল। মনে 
একট ভাব জাগে বা অম্পষ্ট কোন কল্পনা, বা এমন-কিছু ঘটে যার অভিঘাত 
আমার উপর তীব্র; আমি খাত! খুলে বসি, লাইনগুলো ঝরঝর করে বেরিয়ে 
আসে। ভাবতে হয় না, কাটাকুটি অদলবদলের বালাই নেই ; এত শ্বচ্ছন্দে 
আমার কলম চলে যে এক ঘন্টার মধ্যে একটি পঞ্চাশ লাইনের কবিতাও লিখে 
উঠতে পারি- অনায়াদে ও নিষ্কণ্টক ভাবে । "যা লিখছি তা ভালো হবে 
কি হবে না, তা পুরোপুরি দৈবের ওপর নির্ভর করছে...বেট। উত্তরে 
গেল সেটার জঙ্য আমার কোন দ্বায়িত্ব নেই, সত্যি বলতে। তারপর 
আমার বিশ্বাস জন্মাল যে কবিতা লেখাও একটা কাজ-_খাটুনির অর্থে, 
মাথার ঘাম পাষে ফেলার অর্থে কাজ-_আর তার জন্যে নানা ধরণের প্রস্ততিবও 
প্রয়োজন হয়।...অনেক সময় কবির কিছুই করার থাকে না, অপেক্ষাই তার 
কাজ হয়ে ওঠে।.".কবিতা আমাদের সচেতন ও অচেতন মনের সন্ধিস্থল ; 
আমাদের সব মনন ও পরিশ্রম সন্ত্বেও আমর। তার শেষ রহন্তের 
দ্বার এতটুকু ফাক করতেও পারি না ।১২ 
ক্রমে নেশার মত পেয়ে বসল শব্ধ | নিরাকার নিরবয়ব নয় | রূপরসগন্ধ- 
স্পর্শশব্দ দিয়ে আমি তাদের যেন ধরতে ছুতে পারি। বাস্তায় হাটতে হাটতে, 
মাঠে খেলতে খেলতে, মাঝরাতে ঘুম ভাডিয়ে হঠাৎ তারা ধরা দেয় ।৬৩ 
বক্তব্য এখানে (অর্থাৎ কবিতায় ) অনেকটা উপলব্ধির মতো । কিনা 
ব্লা যায় উদ্ভতাসন--যা' চেষ্টা করে পাওয়া যায় না, ছক বেঁধেও নয়__কেমন 
করে আসে আমি অস্তত তা'র ফমূলা আবিষ্কার করতে পারি নি।১৪ 
কে ইনি, ধার শ্বতন্্ স্বাধীন বিছ্যাত্বৎ শক্তিভরপুর অস্তিত্ব এমন কি অবয়ব 
পর্যস্ত অন্থভব করছেন কবিরা, যিনি কখনে| ধরা দেন, কখনে৷ দেন না, আর 
ধর] দিলেও থাকেন ধরা-ছোয়ার বাইরে ? 


ভূমিকা ২১ 


॥৫॥ 
ইনিই বৈদিক খধির বাক। ব্রহ্ধ দ্বয়ভূ, আপনি হওয়া বৃহৎ। দিবা হৃপর্ণ, 
আলোর পাখি । আত্মা । 
কবির অন্তরে ইনি কবি। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন আদিকবি, 
কবিগুরু ।৬ৎ বেদ একে বলছেন, প্রতি অকবির অন্তরে নিহিত কবি**, 
কবিদের মধ্যে কবি৬*, কবি-তর*৮, কবি-তমণ৯ মহাকবি ।"* 
একে নানান নামে ডেকেছেন নানান রূপে উপলব্ধি করেছেন ববীন্দ্রনাথ-__ 
মানসহ্ুন্দরী, প্রিয়া, আজন্মলাধনধন সুন্দরী কবিতা! কল্পনালতা, মর্মের গেহিনী, 
প্রণয়বিধুরা সীমস্তিনী, জীবনের অধিষ্ঠান্রী দেবী"৯, দেবতা, জীবনদেবতা, 
মোহিনী নিষুরা রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী*৩, প্রভু, স্বামী, নাথ, ত্রিভুবনেশ্বর, 
মহারাজ, প্রিয়তম, অস্তরতর, অস্তরতম, আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা- 
আপন,"* আমার প্রেয়সী আমার দেবতা আমার বিশ্বূপী |" 
একে নানারূপে উপলব্ধি করেছেন বেদের খধি-_ প্রেমিকা, জায়া, প্রেমিক, 
সখা, পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু, রাজা, আপন, আমি। একে ডেকেছেন 
নানান নামে অগ্নি সোম ইন্দ্র মিত্র বরণ স্থ্য সবিতা বিশ্বর্দেব। 
ইন্দ্র; মিত্র, বরুণ, অগ্নি--লবি তার ডাক-নাম 
সেই তো আবার দ্বর্ণপক্ষ আলোকবিহঙ্গম। 
সেই একই আছে, নান! নামে তাকে ডকিছে আবেগে কবিরা 
কখনো অগ্নি, মাতরিশ্বন্, কখনো বলছে যম ।৬ 
একই দিব্য-পার্বিব মত্য-অম্বৃত অনুভবের অনস্ত স্তর, অনন্ত কূপ, অনস্ত নাম। 
এই বিশ্বচরাচরজোড়া বাকৃ-বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে হৃদয়ে অনুভব কবে খষি বৈন্নপ 
'সপ্রি বলছেন__ ্‌ 
স্হত্রধা পঞ্চদশানি-উক্থ! 
ঘাবদ্‌ গ্ভাবাপৃথিবী তাবদ্‌ ইত তত. | 
সহম্রধা মহিমানঃ সহশ্রং 
যাবদ ব্রহ্ম বিষ্িতং তাবতী বাক্‌*" 


পনেরটি স্তুতি আছে অনন্ত ঠাই 
আকাশ পৃথিবী সমস্ত আছে পুরে” 


২২ বেদের কবিতা 


আছে অনস্তে অনস্ত মহিমায়, 

ততদূর আছে বাক্‌, যতদুর ব্রহ্ম রয়েছে জুড়ে। 
বাক্‌ এবং ব্রহ্থ, শব্ধ এবং সব, এই নিত্যসম্প ক্ত যুগলমৃন্তি দর্শন করে সেই 
দর্শনের স্বাক্ষর রেখে গেছেন খধি ত্রিত আপ্ত্য একটি অর্ধনারীশ্বর শব্দে-_ 
্হ্মী 1” | 

সর্বব্যাপিনী সর্বদেবতাময়ী"* সর্বময়ী__ রবীন্দ্রনাথের ভাবায় “বিশ্বরূপী”_-এই 

্রশ্মী বাকের সঙ্গেই অভিন্নাত্মা অভিন্ননাম! হয়ে অস্ত ণ-কন্া খিক! বাক্‌ দর্শন 
করেছিলেন সমস্ত বেদের সাঁর বাক্‌-বা দেবী-স্থস্ত”*, যেখানে দেখতে পাই প্রচণ্ড 
প্রেমে বিশ্বভুবনকে আত্মসাৎ করে জগন্মাতা রাঁজরাজেশ্বরী সর্বাত্মভূতা হয়ে 
বিপুল মহিমায় বিরাজ করছে এক মানুষের মেয়ে, এক মহাকবি কবিতমা মান্ুধী। 


॥৬॥ 


এই আশ্চর্য প্রেমিক বাক কবিকে কামনা করেন, বরণ করেন, নিজে যেচে 
এসে ধর! দেন, প্রেমে অধিকার করেন তার সর্বস্ব-_রহস্যময় অপৌরুষেয়-তত্বের 
এ হল গোড়ার কথা । একে কামনা করা, এর জন্য সাধন! করা কবির স্বভাব, 
কিন্ত শুধু সেই কামনা-সাধন] দিয়ে একে পাওয়া যায় না, যতক্ষণ-না যদ্দি-ন। ইনি 
নিজে এসে ধরা দেন। বাকৃন্থক্তের কবির মুখ দিয়ে ইনি নিজেই বলছেন-_ 
যং কাময়ে তং তম্‌ উগ্রং কণোমি 
তং ব্রন্ধাণং তম্‌ খধিং তং স্থমেধামৃ” ১ 


আমি যাকে চেয়ে বসি, 
তাকে তাকে করি ওজন্বী, তাকে 
ব্রহ্ম, মেধাবী, খষি। 


জ্ঞাননৃক্তের খধি বুহম্পতিও সায় দিচ্ছেন__ 
উত ত্বঃ পশ্ঠন্‌ ন দদর্শ বাচমূ 
উত ত্বঃ শূ্বন ন শুণোতি-এনাম্‌। 
উতে তশ্মৈ তন্বং বি সম্ত্র 
জায়েব পত্যে-উশতী স্থবাসাঃ*২ 


দেখেও দেখে না বাককে অনেকে, 
শুনেও শোনে না কেউ কেউ একে,*৩ 
আবার এমনও কেউ কেউ আছে, 
অনাবৃত করে দেন যার কাছে 
তন্ুটি, যেন সে হৃদয়ের রাজা, 
তিনি জায়! অপরূপ-সাজে-সাজা 
উতলা অধীর] কামিনী । 
রবীন্দ্রনাথের অনুভব প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়__ 
কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে 
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে 
লজ্জীমুকুলিত মুখে রক্তিম অস্থরে স্বাসাঃ 
বধু হয়ে প্রবেশিলে চিরদিন-তবে জায় 
আমার অস্তর-গৃহে-." 
ছিলে €খলার সঙ্গিনী । 
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী, 
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 


কী বলিতে চা* মোরে প্রণয়বিপুরা- উশতী 
সীমস্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও । 
কিছু বলে কাজ নাই-_শুধু ঢেকে দাঁও 
আমার সবাঙ্গমন ভোমার অঞ্চণে, 
সম্পুর্ণ হরণ করি লহ গে! সবলে 
আমার আমারে, নগ্র বক্ষে বক্ষ দিয়া তন্বং বি সত্তে 
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া |”, 
এই প্রিয়ারই আর এক রূপ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা । বাক্‌ যেন নর্তকীর 
মতো একটি একটি করে আবরণ উন্মোচন করছেন আর দেখা দিচ্ছেন নয়ন- 
ভুলানে| ভূবন্মোহন নব নব বূপে-_ 
ওহে অস্তরতম, 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ 


২৪ বেদের কবিতা 


আসি অন্তরে মম । 
আপনি বরিয়্া লয়েছিলে মোরে 
ন] জানি কিসের আশে। 


যে-স্থরে বাধিলে এ বীণার তার 
নামিয়ে নাষিয়! গেছে বারবার-_ 
হে কৰি, তোমার রচিত রাগিণী 
আমি কি গাহিতে পাবি ।৮* 
এই অস্তরতমকে বেদের কবি বলেছেন “অন্তম আপি", নিকটতম আপন-_ 
উতত ত্বাঅবধিরং বয়ং শ্রুতকর্ণং সন্তম্‌ উতয়ে। 
দুরীদ্‌ ইহ হবামহে। 
যত-শুশ্রয়া ইমং হবং ছূর্মধং চকরিয়া উত। 
ভবেরু আপিরু নো অস্তম:৮৬ 


বহু দুর হতে ডাকছি তোমায়, রাখো রাখো আগলাও, 
তুমি তো বধির নও, হে দেবতা, কানে তো শুনতে পাও । 
ভুলে! না এ ভাক-_ভোল। কি সহজ-_শুনৰে যদি-যখন 
হয়ো আমাদের নিকটতম আপন । 


আর রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো €বদের দেবতারও তিয়াষের অস্ত 
নেই উপাসকের জন্তে। খধিকবি যেমন দেবতার জন্যে তিয়াঁষী, পিয়াসী, 
উশতী, উশন্‌, দেবযু অর্থাৎ দেবকাম, দেবতা তেমনি তার জন্যে তিয়াষী, 
পিয়াসী, উশতী, উশন্‌, অন্মস্কু অর্থাৎ "আমাদের চাঁন । 

স্থর্গুরু বীতোঁফেনের অলৌকিক প্রতিভার উৎস-সন্ধানে বেরিয়ে তার 
জীবনীকা'র শ্রীহ্ছলিভ্যান বলছেন__ 
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11861] 270 771050610) 125০8] 0015 £6611106 08 06116 
00986৪8৪6৫৮ ? 
অর্থাৎ, “তিনি অন্থভব করেছিলেন, তার প্রতিভা আসলে এক মহাশক্তি, 
সে তাকে ব্যবহার করছে তার মাধামের মতো, দাসের মতো । বোধহয় প্রথম 
শ্রেণীর সব প্রতিভাবানই আপন প্রতিভার সঙ্গে এই একট1 অন্তুত সম্পর্ক অনুভব 
করেন। পুরোপুরি সচেতন যে বৈজ্ঞানিক প্রতিতা_ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বা 
আইনস্টাইন-_তীদের মধ্যেও দেখি এই আবিষ্ট হওয়ার অনুভূতি ।' 
শুধু দীস নয়, ক্রীতদাস, সারা জীবনের জন্য কেনা । এই অনুভবের ঘগ্ত্রণায় 
কবি বলেন-_ 
রে মোহিনী, রে নিষ্ুরা, ওরে বক্তলোভাতুরা 
কঠোর স্বামিনী, 
দিন মোর দিন তারে শেষে নিতে চাস হবে 
আমার যামিনী ?৮৮ 
আবার এই দাসত্বের বন্ধনই মুক্তি হয়ে যায়, যন্ত্রণাই আনন্দ হয়ে ওঠে, তখন 
স্বেচ্ছায় সেধে সানন্দে দাসত্ব স্বীকাঁর-_ 


ম্যয় নে চাকর রাখে! জী 
আমায় চাকর বাখো ছে 


নিত্যদভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে 
তোমার ভূত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াঁও না।”৯* 


অরং দাসো ন মীল্‌.হুষে করাণি 
অহং দেবায় তূর্ণয়ে অনাগাঃ | 
অচেতয়দ্‌ অচিতো! দেবো অধো 
গুতসং রায়ে কবিতরো জুনাতি* * 


ঢেলে তুমি দেব দিয়েছ আমায়, আমি হব তব তৃত্য, 
হবে না কো ক্রটি, রুদ্র, সাজাব তোমার সেবায় চিত্ত। 
চেতন1 ছিল না, তাদের চেতন! দিয়েছ উদার স্বামী, 
কবিগুক, নিয়ে চলেছ তোমার কবিকে 

কী ধনে করতে ধনী। 


২৬ . বেদের কবিতা 


তখন খধি হন “অ-স্হীয়ু”, নিজের গৌরব চান না। এ আঁসনতলে মাটির 
পরে লুটিয়ে রব। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরপধূলার তলে। 
প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত “মনত্রশক্তি' গল্পের উপসংহারটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য-_ 

ঈশ্বর হাতজোড় করে বললে, “হুজুর, আমি মস্তর-তস্তর কিছুই জানি নে। 
তবে সড়কি-লাঠি ধরবামাঁত্র আমার'শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার 
কিছুই নেই, যিনি আমার উপর ভর করেন, সব শক্তি তারই ।' 

আমি বুঝলুম লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গাঁয়ে যিনি ভর করেন 
তীরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা । শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব 
খেলাতেই-_যথা সাহিতোর খেলাতে, পলিটিক্মের খেলাতে তিনিই দিগ্বিজয়ী হন 
ধার শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে ।৯১ 


॥ ৭ ॥ 


ভর। ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থকে একই আক্লেষে জড়িয়ে রেখেছে যে-সব 
শব্ধ, যে-সব শবের কৌটোয় কাঁন পাতলে শোঁনা যায় বেদের প্রাণভোমরার গুন- 
গুনানি, এই ভর শব্দটি তাঁদেরই একজন | “অপৌকরুষেয়” শব্দটি বেদের সংহিতায় 
নেই, তার বদলে আছে পূর্ণত্তর স্পষ্টতর রহস্তকন্প্র এই শব্দ ভর । অপৌরুষেয় 
রচনার যথার্থ প্রক্কৃতি বুঝতে হলে এই “ভর”- শব্দটিকে ছু-আধখাঁনা করতে হবে । 
ভর মানে আবেশ, আবার ভর মানে সংগ্রাম ।৯২ অর্থাৎ এই ভরকে অনুভব 
কর! মানে 009558556০0 হওয়া, 01081)1861 হওয়1, দাস হওয়া, যন্ত্র হওয়া, বাণীর- 
বিদ্বাৎদীঞ্ট-ছন্দোবাণ-বিদ্ধ হওয়া এবং সেই সঙ্গে অন্তরে-বাইরে এক মহা- 
সংগ্রামের নাঁয়ক হওয়া | যে-আবেশের প্রতিটি সুচ্যগ্রে বিধে থাকে এক স্তীত্র 
আপোষহীন সংগ্রাম-মিলের সঙ্গে অমিলেব, প্রেমের সঙ্গে অপ্রেমের, বন্ধনের 
সঙ্গে মুক্তিবু, দাসত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার, আমার সঙ্গে অন্যের, আমার সঙ্গে 
আমার__তারই নাম তর । আবেশ যোগাচ্ছে সংগ্রামের শক্তি, থামতে দিচ্ছে 
না, আবার সংগ্রামের বীর্স তপস্যার তেজ ভগীরথের মতো নামিয়ে আনছে 
আবেশের সুরধুনীকে । সংগ্রামের আদিতে মধো এবং অস্তে, পর্বে পর্বে, 
মুহূর্তে পলে অন্থপলে রয়েছে এক হর্ষ *, এক আনন্দ, যার চূড়ান্ত রূপ হুল বেদের 
অমৃত সোম। উত্তাল উর্সিল সংগ্রাঁম-সিদ্ধুর প্রতিটি বিন্দুতে সোম, অভ্রতেদী 
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সংগ্রামের প্রতিটি চড়াইয়ে-উৎবাইয়ে, প্রবতে উদ্বতে নিবতে**, বাঁকে বাঁকে, 
সাঙ্থৃতে সাঙ্তে সোম । তাই ধধি গোতম বাহ্গণ লোমকে বললেন “ভরেষু-জা?, 
ভরে ভরে জাত-__ 

অযাঙ্্‌.হং যুতস্থ গৃতনাস্থ পপ্রিং 

স্বর্যাম অপ.সাং বুজনন্য গোপাম্‌। 

ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং 

জয়স্তং ত্বাম্‌ অনু মদেম সোম*ৎ 


যুদ্ধে যুদ্ধে ছুঃসহ দুর্জয়, 

প্রতি সংগ্রামে আন পরিপূর্ণতা, 

ছিনিয়ে নিয়া'স আলো-লোক, আলো-ধারা, 
আগলাও যত কুটিলাবর্ত, ধক, 

ভরে তরে তুমি জন্মাও, হে বিজয়ী, 

ঈশ্বর হয়ে বস, আন স্শ্রুতি, 

তোমাতে আমর হর্ষে মাতব, সোম । 


প্রেম যেমন কবির . অস্তম স্বধর্, তেমনি এবং সেইজন্যেই যুদ্ধও তার অবধারিত 
বিধিলিপি। কবি অশ্রাস্ত প্রেমিক, সেইজন্যেই কবি অক্লান্ত যোদ্ধা, অনলস 
সৈনিক | শুধু প্রেম নাটকের নায়ক নন, যুদ্ধেরও নায়ক ! তাই খগেদে বারে 
বারে যুদ্ধের কথা-_ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ৪ ৪:০০ ৪10 16161011638 
১৪০০০,৯৬ | যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সেইসব শত্রুদের কতরকম নাঁম_ বক্ষ:, পণি, 
বৃত্র, দস্তা, শুষ্ণ, নমুটি, স্পৃধ, দেবনিদ্‌ | বোঝাচ্ছে এক একটি সত্যশিব- 
স্রন্দরবিরোধী বৃত্তি এবং এ বৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে | রক্ষঃ মানে মবাইকে বঞ্চিত 
করে যে নিজের জন্মে রাখে সব।”** পণি হল সেই বণিক্বৃত্তি সেই কার্পণ্য 
সেই অনুদারতা! য' আড়াল করে রেখেছে অন্তরের আলোটিকে ।৯৮ বৃত্ত 
অজ্ঞানের অদ্ধকারের পুরু যবনিকা।৯* দ্বন্থ্য হানাদার, আক্রমণ করে যা বিধ্বস্ত 
করতে চায় আলোর শক্তিকে । শুঝ্ শুদ্ধতা, বদ্ধ্যত1।১** মুচি নাছোড়- 
বান্দা সংস্কার, আত্মীভিমান, যা! প্রবুদ্ধ চিত্তকেও পেছনে টেনে রাখে ।১*১ 
স্পৃধ, ম্পর্থিত যুযুৎ্হথ অনত্য। দেবনিদূ দেবনিন্দক, মানুষের মধ্যে অম্বত- 
চেতনার, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গের, আধাবের মধ্যে আলোব অন্বীকার | 


২৮ বেদের কবিত৷ 


এই সব শক্র যেমন রয়েছে বাইরে, তেমনি রয়েছে ভেতরে ।৯*২ নিজের 

মধ্যে জাগ্রত দেবতার সাহায্যে এইসব' শত্রুদের সঙ্গে নিরস্তর সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়াই কবির সাধনা, খধিত্ব লাভের ক্ষুরধারা-নিশিত দুর্গম পথ, যার শেষে 
আছে শ্বস্তি, শ্বরু অর্থাৎ চেতনার সেই লোক যেখানে আলে আর শব 
একাকার, বাক যেখানে পশ্ন্তী, কবি যেখানে সত্যদ্রষ্ট1! সত্যশ্রৎ সত্যমন্ত্র। আনন্দ 
অমৃত, স্বধা--এককথায় নবজন্ম। এই সিদ্ধি যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ 
ততদিন সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। সে সাধনার পৌকষ অদ্ভুত ভাষা পেষেছে 
বাঙীলি কবির কে 

আমারও সাধনা তাই? কিন্তু আমি বুকের ভিতরে 

কোনে পুনিমার আলো পাই নি প্রবল আবির্ভাবে। 

তবু এই না-থাকাও সর্বব্যাপী তৃষ্তার শিখবে 

ভীষণ মন্ত্রের মতো অমাবন্থা হয়ে আজ কাপে। 

কান পাতো। সে আধারে ; দেখ সেই বিপরীত ছৰি : 

শৃন্েরও কোটালবানে ভেসে যায় জীবন-জাহবী 1১*৩ 
পৌরুষেষ আর অপৌরুষেয়, প্রেরণা আর পরিশ্রম, আবেশ আর আয়া, 
প্রতীক্ষা আর প্রাপ্তি, পিদ্ধি আর সাধনার পার্থক্য এখানে ঘুচে যায়। 

বিশ্বত্র্ষাণ্ডের যে-কোন বস্ত, যে-কোন ব্যক্তি, যে-কোন ভাব, ঘটনা, দৃশ্ত, 

শব্দে তর দিয়ে নামতে পারে এই ভর, বাকের এই তীব্র সব-ভেঙে-চুরমার করা 
আবেশ, এই ঘনীভূত জ্যোতির্ময় অন্ুভব। মেই আলম্বনটিই তখন দেবতা 
অর্থাৎ 'আলোয় আলোকময় করা আলোর আলো” । অনুক্রমণিকাকারের ভাষায় 
খধির বাকোর বিষয়বস্তটিই হল দেবতা ।১** এই দেবতার অনুতব যত প্রগাঁট 
হয়, ততই তার সঙ্গে তাদাত্যবোধ ঘন হতে থাকে খধির, যার চরম হল 
নিজেকেই দেবতা বলে অনুভব করা, শুধু মনে মনে নয়, সর্বশরীরে । ছুটি 
উদাহরণ নেওয়া যাক । একজন হলেন খখ্েদের ঝি বুহদ্দিব অথর্বা। তিনি 
“মহান্ুভব' হয়ে ঘোষণ1] করেছিলেন, “আমার এ ততন্থ ইন্দ্রই।'১*৭ আর 
একজন ইংরেজ কবি শেলী । তার “পশ্চিম প্রভঞ্জনের প্রতি' (096 1০ (0০ 
ড/5 ৬৬110) নামক বিখ্যাত বাত-সক্কে এই তাদ্বাত্যাবোধের ধাপগুলি 
কুম্পষ্ট | প্রথমে বললেন, 


ভূমিকা ২৯ 


1%071.6 106 00৮ 1516, 
আমাকে তোমার করো বীণা, 
তারপর 936 6১০০১ 9911016 56106+ 15 ১0200 
হে ক্্প্রাণ হও তুমি মোর প্রাণ, 
তারপরই 86 0000 206, 
তুমি আমি হও। 
এইরকম কোন প্রগাঢ়তম নিগৃঢ়তম মুহূর্তে কবি অনুভব করেন, দেবতার 
অন্তরতম! পরম! সত্ত। হল বাঁক্‌, বাক্ই আত্মা, আমিই বাক । এই অন্ুভবেরই 
উত্তাল ঘোষণ| খথেদের বাক্‌-স্থক্তে। এই সত্যেরই বিবৃতি উপনিষদে, “ওক্কার 
আটম্মৈব১*৬, ওক্কার অর্থাৎ বাঁক আত্মাই। 
আধুনিক কবিরাঁও কেউ কেউ সাক্ষী এই অতিজ্ঞতার__ 
বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন সত্তা বলে১** 


[6 91716 আ10010 15 006 10178 1950৬৬০৫১০৮ 
হাঁরিয়ে-যাঁওয় বাক্ই অস্তরাত্মা। 


নানান নিক্ষল শবের মধ্যে দিয়ে এই বাক্‌কেই খুজছে মানুষ । শব্দানুসন্ধীন 
আত্মান্ুসম্ধানেবই নামাস্তর | 


॥৮ ॥ 


বাকের আবেশের এই অমৃতক্ষণ কিন্ত কোন কবিরই হাঁতের আমলকি নয়। 
এ হঠাৎ আসে, হঠাঁৎ যায়, বিছ্যুৎস্বভাবা এই বাক, এই ম্বতন্ত্রা বিহঙ্গী, এই 
ইচ্ছাময়ী, এই ক্ষণিকের অতিথি, এই শাশ্বতী ক্ষণিকা। এই অতিথির জলস্ত 
পদচিহৃগুলিই হল একজন কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ খক্‌, শ্রেষ্ঠ কবিতা । বাকিগুলি 
হয় তার আগমনের পর্বাভাস(ষ), না হয় তার স্বতির অগ্নিরেখা । 
যে-বাণী বিহল্জে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থন। 
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার'** 
যদি ক্লাস্তি আসে, যদি শাস্তি যাঁয়, 
যদি হ্ৃত.পিও শুধু হতাশার ভগ্বরু বাজায়, 
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদক্গ শুধু--তবুও মনের 


বেদের কবিতা 


চরম চুড়ায় থাক সে অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের 

চি, যে-যুনুর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন 
সত্তা! ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মৃঢ় প্রবচন 

খরুতে। 


তবু হয়েছিল সে-স্থরে সিদ্ধি 

যা শুনে ভ্রষ্ট কল্পধেছ 

ফিরে আসে গোঠে গোধুলিবেলায় 
চপলতা৷ জাগে রাধিকার পায় 
মধুমালতীর বন্ধ্যা শাখার 

উড়ে এসে লাগে হুজনবেধু। 
দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে 

শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু। 


বিরল দিনে আকম্সিকের রং ধরেছে শুধু 
মেলেনি সেই ওতপ্রোত লয় । 


09০6) 991৮ 01306১ 00212 10956 002 10685 0216911), 
21965 ০10045 01120109015) ৪0 101 00০ 01124 ৪. 902০6 
10180110105 25 10100 2. 11116 100170211, 
001870012 1 00108529961 £0 001 2. 00010721)% | 

(9 87£3151) 00801610652: 081006 8:£811 ] 

[71786 11511005106 9881) 01105 0786 98০21960 5061010981১ ০৯ 
একবার, মাত্র একবার, উঠেছিল পুরু যবনিকা।, 

সরে গিয়েছিল মেঘ, ক্ষণেকের তরে 

যেন কোন প্রাণবন্ত জীবস্ত ফোয়ারা হতে 

আনন্দসলিল আমি করেছিহু পান। 


৩১ 


কি আনন্দ ! মুহূর্তের তরে নে দর্শন ! 
কি বেদনা! আর সে এল না! 
অনস্তের ছল্মবেশী মে-আনন্দ-বিছ্যৎঝলক ! 


বেদের খবিরা বারবার বলেছেন এই অতিথির কথা । খষিকবির চিত্তের 
সবখানে স্থরের আগুন জালিয়ে দিয়ে আসেন এই অগ্নিরূপা অগ্রিবর্ণা অগ্রিময়ী 
আগ্নেয়ী অতিথি-বাক্‌। এই অতিথিকে খষি বলছেন দিব্য বরেণ্য প্রিয় 


প্রিয়তম -- 


প্রেষ্ঠম্‌ উ প্রিযাণাং স্তহি-আসাবাতিথিম্‌। 
অগ্মিং রথানাং যমমৃ১১* 


যিনি প্রিয়তম, প্রিয়ের মধ্যে, 

সব রথ চলে ধার সারখ্যে, 

মেই-অগ্রির, সেই অতিথির 

স্তব গাও, ওগো! সোতা | ( সোম-সবনকারী ) 


দধু:-ত্বা তৃগবো মানুষেযু-আ। 
রয়িং ন চারুং স্ুহবং জনেভ্যঃ | 
হোঁতারম্‌ অগ্ধে অতিথিং বরেণ্যং 
মিত্র ন শেবং দিব্যা জন্মনে ১১১ 


বরেণ্য তুমি অতিথি, অগ্নি, হোতা, 

আদরের ধন তুমি শিবনথ|, সহজে দাঁও যে সাড়া 
তোমার আধান করেছে ভৃগুর! মানুষে 

দিব্যজন্ম পাক যাতে মান্গষের1 1১১২ 


খধি শোনেন এই অতিথির চরণধ্বনি, দেখেন তার প্রদীপ্ত গ্রভান্বর রূপ__ 


প্রপ্রায়ম্‌ অগ্রিরু ভরতম্ত্য শৃৰ্ে 


বি মৃত স্থধো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ | 


অভি য: পৃকুং পৃতনাস্থ তস্থৌ 


দ্যুতানে! দৈব্যো অতিথি: শুশোচ১ ১৩ 


৩২ বেদের কবিত৷ 


আবিষ্ট১১* আমি! আমার অগ্নি এ শুনি আনে আসে ! 

স্থবৃহত বিভা সূর্যের মতো ঝলে তার ঝলমল, 

দাড়াল বছর মুখোমুখি একা যুদ্ধ অস্তহীন, 

ছুঃসহঘ্যতি দিব্য অতিথি জলছে কি উজ্জল ! 
শুধু স্থযের মতো! নয়, সুর্যই | .আধারের পুরু যবনিকা ভেদ করে ঝষির জীবনে 
ঘটে এই অতিথি হুর্যাগ্ির তিমিরবিদার উদার অভ্যুরদয়। যিনি__ 

হংস: শুচিষদ বন্থর্‌ অস্তরিক্ষমদূ্‌ 

হোতা বেদিষদ্‌ অতিথির্‌ হুরোণসত ।১১৫ 


দীপ্ত হৃদয়-আকাশে১১৬ আসীন হংস, 
অস্তরিক্ষে সব-ছাওয়া ভরা আলো! সে, 

সে হোতা৷ অগ্নি এই বেদি-পৃথিবীতে, 

সে অতিথি এই গৃহ-দেহ-সোমকলশে।১১" 


রবীন্দ্রকাব্য এই চিরুপথিক অতিথির জন্য চির প্রতীক্ষার আনন্দভৈরবী, যে 
ক্ষণিকা, যে পলাতকা এসেছিল তবু আসে নাই, নিত্যকাল যে শুধু আসিছে, 
যার পথ-চাওয়াতেই আনন্দ-_ 
তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি 
ওই যে আসে, আসে, আসে । 
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী 
সেযেআসে আমে আসে॥ 


গেয়েছি গান যখন বতো! আপন মনে খ্যাপার মতো 
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী 
সে যে আসে, আমে, আসে ।১১৮ 


চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবনতীরে 
কত নীরব নির্জনে কত মধুমমীরে ।১১৯ 


এ শুনি যেন চরণধ্বনি রে, 
পাবার আগে কিসের আভাস পাই*১২ ৩ 


ভূমিকা ৩৩ 
থেয়ার আগমন কবিতায় এই রাজ-অতিথির আকম্মিক আগমনের তৃর্ষধ্বনি 
বেজে উঠেছে। 
অতুলপ্রসাদও গানে গেঁথেছেন এই চির-চেনা চির-অচেন1 অতিথির 

বরণমাল।-_ 

কে গো তুমি আমিলে অতিথি মম কুটাবে ? 

কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি 

কুঞ্জকুন্থম হাতে ফিরিতে যমুনাতীরে ১২১ 


॥৯॥ 
এই অতিথি যখন আসেন, তখন গানে গানে আধার পেরিয়ে ভোব হয় 
বিভাবরী | 
অতারিক্ম তমসস্‌ পারম্‌ অস্ত 
প্রতি স্তোমং দ্েবয়স্তো দধাঁনাঃ৯ ২২ 
দেবতাকে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে 
এ-আধা আমরা এলুম পেরিয়ে । 
এই অতিথির প্রথম আবির্ভাবই স্থচিত করে নবজন্মের অরুণরাগব্ঞ্িত প্রথম 
ভোর । এই ভোরই হলেন বৈদ্িকদের উষা। এই উধায় জাগেন তিমিরাস্তক 
তমোনাশন অগ্নি, জাগেন সুর্য, জাগেন সব দেবতা, জাঁগেন সর্বদেবময়ী বাক । 
তাই তারা সবাই উিষর্ুুধ (১৮ উষভূ্তি, ), অর্থাৎ ভোরে-জাগা । 
বিশ্বাযুরু যো অতো মর্ত্যেযু 
উষভূদ্‌ ভূদ্‌ অতিথিরু জাতবেদাঃ।১২৩ 
বিশ্বের যিনি প্রাণ আর ধিনি অমৃত মত্য্যে মর্ত্যে, 
উষায় জাগুন সে-অতিথধি জাতবেদ]। 
অ! দাশুষে জাতবেদে! বহা তবম্‌ 
অগ্যা দেবা উবুধঃ 1১২ 
ভোর হল আজ জাগে দেবতারা, 
ওগে! জাতবেদা, তাদের বহন 
কর তার কাছে, লব যে দিয়েছে। 
বেদ-৩ 


৩৪ বেদের কবিতা 


এব শ্য সোম; পবতে সহম্রজিদ্‌- 
হিন্বানো বাচম্‌ ইষিরাম্‌ উবুরধম্‌৯ ২ 


অনস্তজয় এই তো] সে-সোম চলছে বরে 
ছুটিধে দিয়ে তীরের মতে উষায়-জাগ। বাক্‌। 


উদ্‌ উ স্তোমাসো অশ্থিনোব্‌ অবুধবন্‌ 
জামি ব্রদ্ধাণি উসশ. চ দেবীঃ।১২৬ 


অশ্বিযুগল-উদ্দেশে গান 
উঠল জেগে । 

সঙ্গে জাগল মন্ত্র। জাগল 
উষার৷ জ্যোতির্ময়ী | 


রবীন্দ্রনাথের মধো বারবার দেখি উবু, সর্ষের অন্গতব _ 
এদিন আজি কোন ঘরে গে খুলে দিল দ্বার ? 
আজি প্রাতে স্থ্য ওঠ! সফল হল কার ?। 
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে, 
উষ! কাহার আশিস বহি হল আধার পার ?। 


কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার ?।১২" 


আকাশ হতে প্রভাত-আলো! আমার পানে হাত বাড়ালো, 
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্ধনি উঠল রে এই উঠল বে ১২৮ 


উসবুধ, অগ্নি তথ! ধের প্রদীগ্ত অনুভব ইংরেজ কবিরও কবিতায় 
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তমিকা 


৩৫ 
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উষার প্রবল নির্মল নিঃশ্বাসে 
আমার বুকে জলে উঠল আগুন, 
একটা তীব্র রায়না *"", যা সব কামনার পারে". 
একট! ভালবাসা য1 জালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়, 
যা বাচিয়ে তোলে, 
একট! আগুন, যা! ঘটিয়ে দিল আমার স্বরূপান্তর, 
আমার জীবন আর আমার হাতে নেই, তার প্লাজা স্বামী প্রভু 
আর একজন। 
বুকে আমার আগুনের জোয়ার, আমি প্রদীঞ্চ, আমি পূর্ণ। 
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আমার সত্তার উৎস খুঁজে পেয়েছি এ পুব আকাশের অকুণিমায় | 
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আমি, আমার সত্যিকারের আমি, আমার আত্মা, 
সৃতা থেকে প্রাণ পেল যে-আমি, 


১০৫, 


এখন 


বেদের কবিতা! 


সেই আমি আমার অগ্রিন্বরূপ পেলাম খুঁজে প্রথম ভোরের 
অম্বতনিঃশ্বাসে, 

প্রাণ হারালাম একটি খতুর তরে, 

হারিয়ে গেল প্রাণ যে আমার অচিন হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ, 

কিন্ত আবার নতুন করে ফিরে পেলাম তাকে, 

নতুন করে উঠল জলে সে, 

সব হয়ে যেেএক আছে তার প্রাণে। 

বুকের কাছে বিশ্বভুবন আকড়ে ধরেছি১৩২ 

শুনতে পাচ্ছি আমার বুকে তার 

ধুকপুকুনি নাড়ীর । 


অগ্নি এখানে হয়ে উঠেছেন বৈশ্বানর, বৃহত্‌, বিরাট্‌, স্থর্য। 
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হে অগ্নি গুহাহিত, 

পরমশরণ তোমার শিখার ছায় 

আমাকে ঘুম পাড়াও, 

সর্ষোদয়ের অগ্রিশিখায় অভিষেক কর চিত্তের, 
হে অগ্নি গুহাহিত। 


নব নব রূপে এই উষা বার বার আমেন খধির জীবনে । তাই তিনি শুধু 
উষ্। নন, “উষাঁসঃ, অর্থাৎ উষারাঁ। অতীতের আগামীর এই সমস্ত উষারা যেন 
এক শাশ্বতী মহা-উধার এক একটি উদ্ভা, যে উষায় জাগবে সবাই 


পরায়তীনাম্‌ অন্থ-এতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্‌। 
বুচ্ছন্তী জীবম্‌ উদীরয়স্তী-উষ। মৃত্তং কং চন ৰৌধয়স্তী 

কিয়াত্যা যত্‌ সময়া ভবাতি যা বি-উধুব্‌ যাশ, চ নৃনং বি-উচ্ছান্‌। 
অনু পূর্বাঃ কপতে বাবশান। প্রদীধ্যানা জোঁষম্‌ অন্যাতিরু এতি১৩ 


ভূমিকা 


৩৬ 


সদরে মিলিয়ে যায় এ যত উষারা, 

তাদেরই লক্ষ্য ধরে চলেছেন এই যিনি শাশ্বতী উষাদের প্রথমা, 

যারা আসছে আলছে আসছে । 

ফুটতে ফুটতে উধ| ফুটিয়ে উর্ধ্পানে তুলছেন বেঁচে আছে যে, তাকে । 
মবে ছিল কেউ বুঝি, তাকে ডেকে বলছেন 

জা গো জা গো জা গো । 


যে-সব উষারা আগে ফুটেছিল আর যারা 

ফুটবেই ফুটবেই ফুটবে 

কতটা ছড়ান তিনি এ ছুটিকে মেলাতে ? 

আগে চলে গেছে যার! সেই সব উষাদের 

ভালোবেসে বেসে তিনি তাদের আলোটি ভরে পৃরে দেন, 

সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বিভা তার 

নিবিড় মিলনে মিলে যান তিনি অনাগতা! আগামিনী উষাদের সঙ্গে । 


এই শাশ্বতীকে প্রত্যক্ষ করে খষি গেয়ে উঠেছেন-__ 


এষা দিবে দুহিতা৷ প্রত্যদণি ব্যুচ্ছস্তী যুবতিঃ শুক্রবাসা;। 
বিশ্বস্তেশান! পার্থিবস্ স্ব উষো অগ্ভেহ সুভগে বুচ্ছ+৬ৎ 


এ দেখা দিল ছ্যুলোক-ছুলালী উষা, 

ফুটছে ফুটছে নবযোবনা ঝলমল করে সাজনি । 
পৃথিবীর ধন যত কিছু আছে তাঁর ঈশ্বরী হয়ে 

স্ন্দর ভোর, ওঠ ফুটে ওঠ, আজকে এখানে এখনই | 


এই সুন্দরের উদ্দেশ্যে একালের কবিও দিয়েছেন সুরের অঞ্জলি-- 


তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন কবি লও যে মোবে 
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মাস্তর সুন্দর হে সুন্দর ১৩৬ 


মান্য নব্জন্ম পাবে তার দেবত্বের উদ্বোধনে । সেই দেবতুকে নিয়ে মাটির 
টানে আবার সে নতুন জন্ম নেবে বিশ্বনর বিশ্বা-মিক্র হয়ে-_-এই দুটি জন্মের ক্ষুধা 
বৈদিক খধির হৃদয়ে । সে-্ুধার শাস্তি হয়েছে খষি হিরণ্যন্তুপ আঙ্গিরসের 
জীবনে, নবরূপদক্ষ অগ্নির কল্যাণে__. 


৩৮ বেদের কবিতা! 


ত্বং তম্‌ অগ্নে অস্বৃতত্বে-উত্তমে মর্তং দধানি শ্রবসে দিবেদিবে। 
যস্‌ তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে '**-**১৩ 


দিন হতে দিনে পরম অম্বতে নিয়ে যাও তাঁকে, 
সেই মর্ত্যকে, অগ্নি, শোনাতে স্থর, 
ছুটি জন্মের জন্যে যে তৃষাতুর। 


যিনি গৃহপতি হয়েও 'অতিথি, ঘরের মালিক হয়েও চির-অচেনা, ঘর-ভাঙ। 
সর্বনাশের বিদ্যুতে ধাকে হঠাঞ্চ দেখা যায়, “যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি 
তাহারি অভিসারে', ১০৮ মেই অস্তম পারাবত (অর্থাৎ নিকটতম সুদূর ), সেই 
পথের সাথী চিরপথিক, সেই অশ্রান্ত রাখাল, যিনি কাছে থেকেও দূরে, অবিরাম 
ধার পথচলা ১৩৯, মেই মহা-আপন উত্তম পুরুষকেই গানের সুর্য জ্বেলে জেলে 
দেখছে বেদ, বলছে 'যাদৃুগ. এব দদৃশে তাদৃগ উচ্যতে*১*, যেমনটি দেখেছি 
তেমনটি বলছি, বলছে, কি অপরূপ রূপ তোমার হে দর্শতশ্রা১*১, হে 
দিদৃক্ষেণ্য ১৪২, ইচ্ছে করে বারবার দেখি তোমায়১*৩, তুমি সত্য-৪*, তুমি 
অদ্ভুত*৪৫, তুমি আমাদের আমরা তোমার ১ ৪৩। 

সমস্ত শিল্প, সমস্ত ত্ষ্টিই এই নিত্য-আবি9াবকে ফুটিয়ে তোলার সাধনা, এই 
পরমশিবের শ্রপ্ধর। কন্যাকুমাঁবী প্রতীক্ষা 
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দেখবে সকলে- খুচে যাবে ব্যবধান-_ 
আপনার মাঝে বিশ্বের মাঝে জাগ্রত ভগবান । 


॥ ১০ ॥ 


এই অতিথি, এই বাক্‌, এই ত্রহ্দ অর্থাৎ বিপুল বৃহৎ বিরাট, এই দেবতা 
অর্থাৎ আলো, ১৪৮ এই আত্মা অর্থাৎ আমা-র অন্তরতম সত্তা, এই হঠাৎ 
হাওয়ায়-ভেসে-আসা ধন, এই দেব-ভাষ! অর্থাৎ দেবতার ভাষণ আমার প্রতি, 
এই আত্মভাষ! অর্থাৎ আমার অস্তরতম সত্তীর ভাঁষণ সবার প্রতি, এই ্ব ছন্দ, 
এই অতল রস, এই বিশ্বের নিগুঢ় কাব্য-কবি, এই আমার হৃদূরশারের স্বপ্ন” 
দোসর১*৯, এই পথিককে যিনি একবার দেখেছেন বিছ্বাত-উদ্ভাসে১৫*, 


ভূমিকা! রর 


শুনেছেন তার বজ্রবাশির অগ্রতিরোধা আহবাণ, তার সমন্ত ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সত্ব! 
কান হয়ে যায় আবার ত্বাকে শোনার জন্ে, চোথ হয়ে যায় আবার তাকে 
দেখার জন্যে, ভাষা-_খক যজুঃ সাম পছ্য গগ্য গান--হয়ে ওঠে তাকে বলার 
জন্যে, ভাকার জন্যে, ডেকে ডেকে গান শোনানোর জন্যে, শুন্য কুম্ত হয়ে যায় 
তাকে ধারণ করার জন্তো, পূর্ণকুস্ত হয়ে ওঠে এ দেহমনপ্রাণের অমুত তাঁকে 
পান করানোর জন্যে । 

কান হয়ে যায় বলেই বেদের নাম শ্রুতি অর্থাৎ অন্তঃকর্ণে শোন! দিব্য 
কাব্য ।১৫১ চোখ হয়ে যায় বলেই বেদের কবির নাম খধি১৫২ অর্থাৎ ভ্রষ্টা। 
ভাষ! হয়ে যায় বলেই বাজ্ময় বেদের, মহাঁকবিতাঁর, মহা সঙ্গীতের কৃষ্টি হয়_ 
নইলে তা হয়ে থাকত শুধু কম্প্রবিপ্র১ৎত হৃদয়ের অশব্দ কম্পন । এীতরেয় 
ব্রাঙ্গণ বারবার বলছেন, এই ঝঝ্ময় যজুর্ময় সীমময় বেদময় ত্রহ্মময় অমৃতময় 
দেব-সাৎ দেবতা হওয়াই যজ্ঞের লক্ষ্য-_ 

অগ্নির বৈ দেবযোনিঃ। সোগ্রেবু দেবযোন্যা আহুতিভ্যঃ সংতবতি ঝঙ- 
ময়ে! যজুর্ময় সাঁমময়ো। বেদমযো ব্রদ্মময়ে! ইমতময়ঃ সভ্ভূয় দেবতা অপ্যেতি ষ এবং 
বেদ যশ চ এবং বিদ্বান এতেন যজ্ঞর্রতুনা যজতে ।১ «৪ 

অগ্সিই দেবযোনি। সেই (যজমান ) দেবযোনি অগ্নি হইতে ও আহুতি- 
সমূহ হইতে ( দেবতারূপে ) উৎপন্ন হন । যেইহা জানে, এবং ইহ! জানিয়া 
এই ফজ্জক্রতু বারা যজন করে, সে খঙ্ময় যজুর্ময় সাযময় বেদময় ্রহ্মময় অমৃতময় 
হইয়া! সকল দেবতাকে একযোগে প্রাপ্ত হয় ।১« জৈমিনীয় ব্রাঙ্ষণও বলছেন, 
যজমান আহুতিময় মনোময় প্রাণময় চক্ষুর্ময় শ্রোত্রময় বাজায় ঝঙময় সামময় 
ব্হ্ষময় হিরণ্ময় অম্বতময় হয়ে নতুন জন্ম লাভ করেন ১৭৩৬ 

শূন্তকুত্ত হয় বলেই বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয--এক মহাবিরহের 
শৃন্তপাত্রে ঝরে-পড়! দেবতার আলোর প্রপাদ, বাণীর ঝরণা। আর পূর্ণকুস্ত হয় 
বলেই বেদ আবার পৌক্রষেয়ও বটে--এক একটি বিশেষ আধারে এক একটি 
বিশেষ বাণীরূপের অফুরন্ত শ্ব-চ্ছন্দ উৎ্সার-_ 

আমার চিত্তে তোমার স্থট্টিখানি 
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী । 


আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি 


৪* বেদের কবিতা 


দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কৰি, 
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি 
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।১৫* 


এই শৃন্য-ভর! পূর্ণকুম্তের উচ্ছলন, এই অ-পুরুষ হতে হতে পূর্ণ পুকুষ হয়ে 
ওঠ1 রবীন্দ্রনাথের একটি গানে ফুটে উঠেছে-_ 
সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে 
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে ॥ 
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু 
আপনি বাহির হবে বধু ছে, 
তারে আমার ব'লে ছলে বলে 
কে বলে! আর রাখবে এটে। 
আমারে নিখিল ভূবন দেখছে চেয়ে বাত্রিদিবা। 
আমিকি জানিনে তার অর্থ কিবা ! 
তারাযে জানে আমার চিত্তকোষে 
অমৃতরূপ আছে বসে গো 
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, 
তবে আমার ছঃখ মেটে |১৭৮ 


বৈদিক সোমযজ্জে শৃন্ত কুস্তকে অমৃত-রূপী সোমরপ দিয়ে পূর্ণ করা এই 
দেহগাগরীভরণেরই অভিনয়__- 


হে মোর দেবতা, ভরিয়া! এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?1১৫৯ 


শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে, মরতে মরতে, ভরতে ভরতে না হতে হতে, 
হয়ে উঠতে উঠতে খষি হয়ে যান যেন সহশ্রশীর্ষ। পরম পুরুষের মতোই অনস্তকান, 
অনস্তচোখ, অনন্তপদ । হয়ে যান সহত্রাক্ষরা পবা বাকৃ।১৬* হয়ে যান হাজান 
খক্‌, হ্থক্ত, কবিতা, গান। পর বাক্‌ তার স্বয়ংবর] প্রতিভা হয়ে ফোটেন, 
ফোটাঁন, ছোটেন, ছোটান সহম্রধারায়। সেই পক্ষিরাজিনীর পিঠে সওয়ার 
হয়ে খষি তখন অনস্ত যাত্রায় উধাও হন। 

এ শোনার, দেখার, দেখাশোনার আকুতিকে, অভিজ্ঞতাকে খধি ষে 


ভূমিকা ৪১ 


কতভাবে প্রকাশ করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এই শোনার, অন্তঃকর্পে 
শ্রুতধবনির বৈদিক নাম হল শ্রবঃ, শ্রুত, শ্লোক। শ্রবস্‌ শব্দের অর্থবিচার প্রসঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দ বলছেন-_ 
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শ্রবস্‌ এর আক্ষরিক অর্থ হল শোনা । এই মুখ্য অর্থথথেকে এর লাক্ষণিক 
অর্থ হল__ঘশ। কিন্তু শোনার মানসিক প্রক্রিয়া থেকে সংস্কৃতি এর আর একটি 
অর্থ আসে, যে অর্থটি রয়েছে শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রুত ইত্যাদি শবের মধ্যে, সেটি হল 
দিব্যজ্ঞান, প্রেরণাসঞ্চাত জ্ঞান । খতম্‌ অর্থাৎ সত্য বলতে প্রাচীন বৈদিকরা যা 
বুঝতেন, তাঁর সম্পদ্‌ যে অতিমানস বৃত্তি, তার ছুটি প্রধান শক্তি হল দৃষ্টি এবং 
অতি, দেখ! এবং শোনা, দর্শন এবং উদ্দীপন | অতিধানকারের! শ্রবন্‌ শব্ের 
এই অর্থ গ্রহণ করেন নি বটে, কিন্তু স্ুক্ত অর্থাৎ বেদের প্রেরণাসভূত বাণী" 
- এই অর্থ গ্রহণ করেছেন । এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এক সময়ে শব্দটি 
বোঝাত প্রেরণ! অথবা প্রেরণাসঞ্াত কিছু--পে বাণীই হেকি বা জ্ঞানই হোক। 

শ্রীঅনির্বাণ বলছেন, শ্রবঃ দিব্যশ্রুতি, পরমব্যোমে সহত্রাক্ষর! গৌবীর নাদকে 
শোনা । মরমীয়ারা আকাশে দেখেন রূপের আলো, আবার তাকে ছাপিয়ে 
শোনেন অরূপের বঝন্কার। বেদে তা-ই যথাক্রমে চক্ষঃ এবং শ্রবঃ ১৬৭ 


৪২ বেদের কবিতা 


শ্রবঃ | শ্লোক: ॥ শ্তম্‌ ৮৫৯1৬, পরা বাকৃকে শোনা পরম ব্যোমে ১।১৬৪।৪১, যা 
সিদ্ধির চরম, কেননা এই শোন] সবার ভাগ্যে ঘটে না ১০।৭১1৪, ৬, ৭1১৬৩ 
এই শ্রবঃ খধির কানে ধর! দেয় বিচিত্র রূপে, তাই তার বিচিত্র বিবিধ 
বিশেষণ- জোগ্ং শ্রুবঃ, ওজিষ্টং শ্রবঃ, পপুরি শ্রব:, মহি শ্রবঃ, চিত্তং শ্রব:, অমৃত 
শ্রবঃ, পৃথু শ্রবঃ, উরুগায়ং শ্রবঃ | 
ঝষি শংযু বাহৃম্পত্য বলছে*-__ 
ইন্দ্র জোষ্ঠং ন আ| ভর' ওজিষ্ঠং পপুবি শ্রবঃ। 
যেনেমে চিত্র বজহস্ত রোদসী ওভে স্থশিপ্র গ্রাঃ১৬৪ 


ওহে বিচিত্র. ব্জহস্ত, ইন্দ্র বীধধান্‌, 

আনো আমাদের জন্টে শুনি সে-গান, 

যে-গানে ভরেছ এ আকাশ এই ধরা 

আনো সে বিপুল বজ্রবাগিনী শৃন্ত পূর্ণ করা । 
(সকল) 

খষি বাহ্ম্পত্য ভব্রদ্াজের প্রার্থনা দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশ্যে 

মধু নো গ্যাঁবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং 

মধুশ্চতা৷ মধুদুঘে ১ধুব্রতে । 

দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা 

মহি শ্রবে! বাজম্‌ অন্মে স্থবীধম্‌ ১৬৫ 


দেবতা তোমরা যজ্ঞ দ্রবিণ মোদের দিচ্ছ, 
শ্রবণ ভরে কি মহাসঙ্গীত, বজবীধ ) 
মধু চুয়ে পড়ে মধু বুকে ঝরে 
তোমাদের অত মধু. 
হে দ্যাবাপৃথিবী মধু বর্ষাও 
মধু বর্ষাও মধু। 
খাষি বসিষ্ঠ ছ্যুপোক্-ছুলালী উষার কাঁছে চাইছেন সেই “চিত্রং রাধঃ, আশ্চর্য 
ধন, য৷ দীর্ঘশ্রুত-তমম্‌” অনেকক্ষণ ধরে চিরকাল ধরে শোনা যায়, শুনতে শুনতে 
শোন! আর ফুরোয় না, সেই “অমৃত শ্রুবঃ” অমৃত শ্রুতি ।১৬৬ এই আশ্চর্য গান 
শোনান বলেই বেদের দেবতা চিত্রশ্রবস্তম। 


ভুমিকা : ৪৩ 
বৈশ্বানর অগ্নির কাছে খষি বণিষ্ঠ চাইছেন পূথু শ্রব:,১৬৭ স্থরের পাথার, 
সবখানে ছড়িয়ে-যাওয়া স্থুর। উষার কাছে বাহ্ম্পত্য ভরদ্বাজ চাইছেন 
উকুগায়ং শ্রবঃ১৬৮, অসীমে বুহতে ধাওয়া স্থর । 
এই বিচিত্র অনস্ত শ্রুতির প্রার্থনা! শুনি রবীন্দ্রনাথের গানেও-_ 
বজে তোমার বাজে বীশি, সেকি সহজ গান! 
ওজিষ্টং শ্রবঃ সেই স্থরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান ॥১৬৯ 
(বজবলিষ্ট শ্রুতি ) 
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি স্থরে সুরে 
পপ্‌রি শ্রবঃ ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে ।১" 


( পরিপূর্ণ-করা শ্রুতি) নবীন জীবন দেয় গে পুরে গানের সথরে ।৯৭১ 
যেনেমে বোদসী প্রাঃ আজি এ কোন গান নিখিল প্রবিয়া 


(ঘেগানে ভরেছ তোমার বীণা হতে আগ্মল নাবিয়া। 
ত্যুলৌক-ভুলোক ) ভুবন মিলে যায় স্থরের রণনে,১৭২ 


চিত্রং শ্রবঃ তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, 
( 'আশ্চধ তি) আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি ১৩ 
তোমার স্থবের ধার! ঝরে যেথায় তারি পারে 
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ?। 
দীর্ঘশ্রত্তমম্‌ আমি শুনব ধ্বনি কানে, 
( স্বদীর্ঘ শ্রুতি) আমি ভরৰ ধ্বনি প্রাণে, 
পপ সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণার তার বাধিব বারে বারে ॥ 
অমুতং শ্রবঃ তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি 
( অস্বত শ্রুতি ) গানের স্থরে। 
পৃথু শ্রবঃ তুমিযে সবরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, 


( ছড়িয়ে-যাওয়া শ্রুতি) সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে ।১*$ 
ইংরেজ কবিরও শ্রুবণে ধর! দিয়েছে এই শ্রব_ 
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৪৪ বেদের কবিত৷ 


শ্রবন্থ্য মম শ্রবণে আবার সেই শ্বর শুনি ঝরে, 
তারার গানের মতো পব্মান অন্বরে অন্বরে। 


খবি বস্থকর্ণ বাস্থক্র বলছেন, সব দেবতাই বৃহচ্ছবাঃ এবং জ্যোতিস্কৃত,১ "৬ 
দেন বিপুল শ্রুতি এবং জ্যোতি । খবি'অগন্ত্য শুনেছেন বৃহস্পতি অর্থাৎ বাকৃ- 
পতির সেই শ্সোক ঘ৷ দ্যুলৌকে ভূলোকে ধাবমান ।৯৭৭ 

এই শ্রুতিকে কে নিহিত করছেন দেবতাদের মধ্যে? কে এই শ্রুতি হয়ে 
নিহিত আছেন দেবতাদের মধ্যে? বাক্‌। বিশ্বতরঙ্গিণী বাক। খধি বিশ্বামিত্র 
বলছেন, স্থর্ষের মেয়ে এই সসর্পরী অর্থাৎ সর্পণম্বভাবা বিছ্যুচ্চকিতা১"৮ বাক্‌ 
দেবতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই অমৃত অজর শ্রুতি ।১"৯ শুধু দেবতা 
নয়, মাছষের মধ্যেও তিনি নিহিত করেছেন এই শ্রুতি ।১৮* আর খষি দীর্ঘতমা 
বলছেন, 

ঝচেো! অক্ষরে পরমে ব্যোষন্‌ 

যম্মিন্‌ দেবা! অধি বিশ্বে নিষেছুঃ। 

যস্‌ তন্-ন বেদ কিম্‌ চা করিস্যৃতি 
যে-ইত্‌ তদ্দ বিদুস্‌ ভে-ইমে সমাসতে ১৮১ 


ঝকের] রয়েছে অ-ক্ষর মহাকাশে 

সেখানে আপীন সমস্ত দেবতাবা। 

৩1 যে জানে না, সে খক্‌ দিয়ে কী বা করবে? 

যারা তা জেনেছে, এই বসে আছে তারা । 

এই সদর্পরী বাঁকের মধ্যেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে শব্ধ জেগে ওঠে রূপ 

হয়ে, ধ্বনি হয় আলো। বৈদিক খধির কাছে তাই কবিতা শুধু কবিতা নয়, সে 
আগুন, সে খক্‌১৮২ ; গান শুধু গান নয়, সে স্ুর্যও, অর্ক। এই স্থব-স্থর্ধের 
তথা স্থরস্থরলৌকের বৈদিক নাম হুল শ্ববৃ" যেখানে না পৌছন পর্যস্ত বৈদিক 
খধির ব্বরসাধনার তথা জীবনসাধণার বিরাম নেই। এই জ্যোতির্লোকের 
সন্ধান ধার! দিয়েছিলেন, সেই পূর্বপিতৃগণকে ম্মরণ করে খষি পরাশর শাক্তা 
বলছেন, 

বীলু চিদ্‌ দৃল্‌.হ1 পিতরে! ন উকৃখৈবু 

অন্রিং কুজন্ন-অঙ্গিরসো। রবেণ। 


ভূমিকা ৪৫ 


চক্তুরু দিবো! বৃহতো! গাতুম্‌ অন্মে 

অহঃ শ্বর্‌ বিবিছুঃ কেতুম্‌ উত্তাঃ১৮৩ 

মন্ত্রনিনাদে স্থূর্তেক্চ কঠিন অদ্রি ভেঙে 

পিতৃপুরুষ অঙ্গিরাগণ অবারিত করেছিল 

বিশাল দ্যৌ-এর সঙ্গীতময় পথ,৮* আমাদের তরে, 

খুঁজে এনেছিল দিন, আদিত্য, আভাস, উষার আলো! । 

এই ব্বপময় শব্দের নানান নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । কখনো বলেছেন 

স্থুরের আলো” সুরের আলো! ভূবন ফেলে ছেয়ে ;১৮৫ কখনো বলেছেন 'স্থববের 
আগুন', তুমি যে স্থরের আগ্তন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে ১৮৬ ; কখনে। 
বলেছেন 'আলোর ভাষা” তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভবে ভাল- 
বাসায়১৮* ; কখনো “গানের তারা” হৃদয়ে মোর গানের তার] উঠবে ফুটে সারে 
সারে১৮৮ ১; কখনো “অস্সিবীণ।, অগ্রিবীণ1 বাজাও তুমি কেমন ক'রে ! আকাশ 
কাপে তারার আলোর গানের ঘোরে১৮* ; কখনো। আবার দেখেছেন নটরাজের 
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাঁজিল চন্দ্রভীন্ু'১৯* | 


শব্দ আর রূপ এক অদ্বৈত তত্ব, শব্ধ থেকেই ্ষ্টি, বৈদিক মরমীয়াদের এই 
উপলব্ধির পুনরাবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে-_ 


প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে 
আধার-মাঝে 
অমন ফোটে তার] । 
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে 
আমার প্রাণে 
বাজে তেযনি ধার! ॥ 
তখন নূতন স্থষ্ি প্রকাশ হবে 
কী গৌরবে 
হৃদয় অন্ধকারে। 
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি 
উঠবে ভাপ, 
চিত্তগগন পারে ।১৯১ 


৪৬ বেদের কবিতা 


এই অনুভবের সাক্ষাৎ পাই জীবনানন্দেও-__“কবি যখন ভাবাক্রাস্ত হন তখন 
চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন 
ছন্দবিদ্যুৎ।১৯২ 


এই প্রত্যক্ষ অনুভবই বৈদিকদের কাছে বাক্‌কে করেছে রূপের রাজ। সথষের 
ছুলালী এক পরম! রূপসী মেয়ে যাকে কখনো! মনে হয় আগুন-দিয়ে-গড়া, 
কখনেশ মনে হয় আপাদমস্তক বিছ্যুন্্য়ী, কখনো মনে হয় হুযোজ্জল।, কখনো ব 
বিন্দু বিন্দু জ্যোত্ন| দিয়ে বচা। এই পরমাশ্চ্ধ রূপবতী কন্যার দেহের অথু 
পরমাণু দিয়ে তার! গড়েন দেবতার অমৃত্ত জ্যোতিঃশরীর । অজন্ত পুঙ্ভ পু 
দেবতার অর্থাৎ প্রদীপ্ত অনুভবের জ্যোতির্জরাফু তেদ করে খধির হৃদয়ে ভূমিষ্ঠ 
হয় এই নগ্নিকা একহায়নী (এক বছরের মেয়ে ) বাক্‌, বলে আমি তোমায় ধরা 
দিয়েছি, এবার তুমি আমায় রূপ দাও, মৃত্তি দাও, রক্তমাংস অবয়ব দাও। তখন 
খধি নিজের অবয়ব তাকে দেন, তার অবয়ব নিজে নেন। এই হল বাকের, 
ভাবার নবজন্ম ঝধষির মধ্যে, খষির নবজন্ম বাকের, ভাষার মধ্যে । তখন ভাষা 
আর শব্বমাত্র নয়, তার নিজেরই অস্থি-মাংস-যেদ-মজ্জা-ত্বকরক্ত-অশ্রু-ঘাম। 
এই ভাষা দিয়ে বিশ্বামিত্র কবি তথন সৃষ্টি করে চলেন তার স্বপ্রের ভূবন, তার 
সত্য শ্রুতি সত্য দৃষ্টি সত্য মন্ত্র দিয়ে দেখা! এক নতুন পৃথিবী । তখন কৰি আর 
ধু দ্রষ্টা নন, শ্রষ্টা, প্রজাপতি, ঈশ্বর । 
প্রেমময়ী বাক যে কিভাবে কবির ভেতরে মৃতি নেন, এবং সেই বাকৃকে 

মৃত্তি দেবার আকুতি যে কত গভীর হতে পারে কবির মধ্যে, তা নিদর্শন 
হিসেবে উদ্ধত করছি একটি কবিতাংশ। বাকৃযে কেমন করে দেবতা হয়ে 
ওঠেন, মানুষ হয়ে ওঠেন, সেই রুহস্তের কিছুটা ইস।রা এখানে মিলতে পারে । 

মানসীব্ূপিণী ওগো, বাসনাবাপিনী 

আলো কবলনা ওগো, নীরবভাধিণী, 

পরজন্মে তুমি কি গো মৃত্তিমতী হয়ে 

জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে 

অনিন্দযন্ন্দরী? এখন ভাসিছ তুমি * 

অদিতি বাক অনন্তের মাঝে ;১, স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি 
করিছ বিহার১৯* , সন্ধ্যার কনকবর্ণে 


ভূমিকা 


৪৭ 


রাঙিছ অঞ্চল; উধার গলিত স্বর্ণে 
গড়িছ মেখল]; পূর্ণ তটিনীর জলে 
করিছ বিস্তার তলতল ছণছলে 
লপিত যৌবনখানি-* *-* 
সেই তুমি 

মুত্তিতে দ্রিবে কি ধরা? এই মতত্যভূমি 
পরশ করিবে বাঙা চরণের তলে? 
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শুন্তে জলে স্থলে  সর্বময়ী বাক্‌ 
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে 
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে 
ধরিবে কি একখানি মধুর মুবতি ? 

মিলনে আছিলে বাধা 
শুধু একঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা 
আজি বিশ্বময় ব্যাঞ্ধ হয়ে গেছ, প্রিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে। 


এমনি সমস্ত বিশ্ব গ্রলয়ে সজনে 
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খগ্যোতের জ্োতি, 
কখনো বা! ভাবময়, কখনো মুরতি ।১*« 


বাকেক এবং প্রিয়ার অন্থভবৰ এখানে একটি একাকার অখণ্ড একরস প্রত্যয় । 
বাঁকই এয়া, প্রিয়াই বাক । উতো তশ্ষৈ তন্বং বি সম্ত্রে জ্গায়ের পত্যে-উশতী 


স্ুবামা রঃ ১, 


॥ ১৯ ॥ 


শুধু শোনা নয়, দেখা । শোনাই দেখা, দেখাই শোন1। শ্রতি-দৃষ্টি এক- 
সঙ্গে । ইন্দড্রিয়কে রুদ্ধ করে নয়, ইন্দ্রিয়কে সহনগ্তণ করে দিয়ে, নতুন করে 
দিয়ে১*৭। অলৌকিক অগ্রারৃত কোন ব্যাপার নয়, কবিদৃষ্টির উন্মোচন । 
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বৈদিকদের “র্শন” ব্যাপাঁরটাঁর মধ্যে অলৌকিক বা অতিগ্রারতের নাঁযগন্ধ 
নেই। ক্রমাগত আত্ম-সংস্কৃতির দ্বারা খষি এই সুপ্ত শক্তিগুলিকে ( বোধি, 
শ্রুতি, দৃষ্টি ইত্যাদি ) আয়ত্ত করে তারপর সেগুলিকে ব্যবহার করতেন । 'জ্ঞান' 
জিনিষট! ছিল একটি যাত্রা এবং একটি পৌছন, অথবা একটি আবিষ্কার এবং 
একটি জিনে নেওয়া । “দর্শন, আসত একেবারে শেষে, সে-আলো ছিল চূড়ান্ত 
বিজয়ের পুরস্কার । 

বেদের কবি এই স্ষ্টিকে দেখেছেন এক মহাদেবতার মহাকাব্য রূপে 


অবিরূ বৈ নাম দেবতা-ঝতেনান্তে পরীবৃতা। 
তস্যা বূপেণেমে বুক্ষা হবিতা হরিতন্রজ: 
অস্তি সম্তং ন জহাতি অস্তি সম্তং ন পশ্যতি। 
দেবন্য পশ্ঠ কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি১৯৯ 


করুণ1২** হল সে দেবতার নাম, 

খত দিয়ে তিনি ঘেরা, 

তারি রূপে এই গাছের সবুজ 

পরেছে সবুজমাল]। 

তিনি অতি কাছে, কেউ তাঁকে ছেড়ে থাকে না, 
তিনি অতি কাছে, তবু কেউ তাকে দেখে না, 
দেখ সে দেবের কাব্য-- 

মরল ন! সে তো জীর্ণ হলনা হলনা! 


এই বিশ্বকাব্য এই বিশ্বকবিকেই দেখতে চেয়েছেন বেদের খধি-_ 
তব ক্রুত্বা তবোঁতিভিঃ জ্যোক্‌ পশ্ঠেম হুর্যমূ। 
অথ! নো বস্যন্‌স্‌ কৃধি২*১ 


ভূমিকা 


৪৯ 


আগলাও, ঢালো স্যট্টিবীষ, 
দেখব, দেখাও, সে-চিরস্থর্য, 
আরে! আলে! দাও আমাদের আরো আলো! ।-- 


খষি হিরণ্যক্তুপ আঙ্গিরসের প্রার্থনা । 


উদ্‌ বং তমসস্‌ পরি 

জো তিষ পশ্যন্ত উত্তরম্‌। 
দেবং দেবত্রা স্থযম্‌ 

অগন্ম জ্যোতিবু উত্তমম্২*২ 


আধারের বেড় উিয়ে উর্ধে 
অ+রো উচু আরো উঁচুতে আমরা! 
আলোর বলয় দেখতে দেখতে 
সব আলোকের আলোকে গেলাম 
উত্তম জোতি পরুম ক্যর্যে 1 


ঝষি গুস্বথ কার উদঘোষণ]। 


দা নে] অগ্নে বুৃহতো দাঃ সহল্সিণো 
ছুরো। ন বাজং শ্রুতা। অপ বুধি। 
প্রাচী গ্ঠাবাপৃথিবী ব্রহ্ষণা কৃধি  + 
স্বরু ৭ শুক্রমূ উষসো বি তছ্যতুঃ২*৩ 


দাণড গো অগ্নি বিপুল বৃহৎ অনস্ত অফুরাঁন । 
ব্জদুয়ার কর অকপাট, শুনব বজগান। 

মন্ত্রের টানে ছালোক ভূলোক এদিকে মুখ ফেরাক। 
উজ্জলন্ত সুধের মতো! উষারা ঝলমলাক ।-- 


খষি গৃত.সমদের ব্ভানিনাদ। 


৫ব্দ-৪ 


ইন্দ্রে! দ্বীর্ঘায় চক্ষসে আ' ত্্যং রোহম়দ দিবি । 
বি গোভিরু অদ্রিম্‌ এবয়ত.২০ 


কিরণের পরে কিরণে অব্দি 
বিদীর্ণ ক'রে ইন্দ্র স্থযে 


রি বেদের কবিতা 


ছ্যুলোকে চড়াল ধাপে ধাপে, যাতে 
চিরদিন পাই দেখতে আমরা 


বিশ্বামিত্রপুত্র খষি মধুচ্ছন্দার প্রত্যক্ষ দর্শন | 

দীর্ঘশ্রতি আর দীর্ঘচক্ষম্‌- অফুরন্ত শোনা আর অফুরস্ত দেখা । এরি জন্য 
তাঁর সাধনা, এরি জন্য তীর ব্যাকুলতা। তার হৃূর্ধসন্ধান যেদিন সফল হয়, 
সেদিন তিনি হয়ে যান 'সুরচক্ষাঃ? স্র্য-চক্ষু। মর্ত হয়েও তিনি পান অমৃতকে, 
তিনি ঝভু হন২**। তিনি পান সৌশ্রবস অর্থাৎ পরম! বাকের শ্রুতিকে২০৬। 
তিনি হয়ে যান স্ুশ্রবাঃ, বাজশ্রবাঃ, বৃহচ্ছবাঃ, সোমশ্রবাঃ। দেবতা তখন হন 
তার চিত্রশ্রবস্তম হুশ্রবন্তম সখা । তা যতদিন না হর, ততদিন তার আকৃতির 
সীমা থাকে না। 


এই রূপদর্শনের আকৃতির ব্যাকুল সুর বেজেছে ববীন্দ্রনীথে_ 
দাড়াও আমার আখির আগে । 
তোমার দৃষ্টি হদয়ে লাগে ॥ 
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে 
এই অপরূপ অবূপ আলোকে দাড়াও হে 
আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥২০৭ 


বেজেছে যতীন্দ্রনার্থে_ 
দেখা দাও, দেখা 73 । 
আলো! নিবিবার আগে একবার 
সুন্দর, মোরে দেখা দাও । 


অপরূপ রূপ আখির সমূখে 
আপনি যদি না ফুটে 
অপরের ভাকা নামে বারে বারে 
ডাকিতে কি মন উঠে? 
এস এস এন ছে মোর অনামী, 
অস্তহিত অন্তামী 


ভুমিকা ৫১ 
নিভৃতে গোপনে আমি-হতে-আমি 


দেখা দাও।২০” 
শুধু দৃষ্টি নয়, স্পর্শও-_ 
ইমাং প্রত্বায় সুষ্টরতিং নবীয়সীং 
বোচেয়ম্‌ অন্মা উশতে শৃণোতু নঃ। 
ভূয়া অন্তর] হৃদি অস্য নিস্পৃশে 
জায়েব পত্যে-উশতী স্থবাঁসাঃ২** 
নৃতনতর এ সুন্দর গাঁপ এনেছি, পুরাণ, তোমার জন্তে, 
গাই, হে অধীর, শোনো । 


বাসকনজ্জ! অধীর] এ গান-বধূকে, হে দ্বামী, হয়ে তোমার 
নিবিড় পরশ দান? । 


শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও ॥২১* 
পরি পৃষ! পরস্তাদ্‌-হস্তং দধাতু দক্ষিণম্‌। 

পুনরু নো নষ্টম্‌ আজতু২৯, 

সবপূর থেকে পৃষা দখিন হাত দিয়ে তার 

রাখুন মোদের ঘিরে । 

যা হারাল, পাই যেন তা ফিরে। 


হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে-_ 
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে ।২১২ 


॥ ১২ ॥ 


বাক ্বয়ংবর] হয়ে কবিকে বরণ করেন, প্রবেশ করেন তীর মধ্যে, এ যেমন 
রহস্যময় অপৌকষেয়-তত্বের গোড়ার কথা, তেমনি আর একটি গোড়ার কথাও 
এই আলোচনা থেকে আভাসে বোঝ! গেল যে এই অপৌরুষেয়ী বাঁক একা স্ত- 
ভাবেই পুকুষাশ্রিতা। এই আশ্চধ বিরোধাভাসই অপৌরুষেয় তত্বের প্রাপ। 
লৌফিক ভাষাকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করেও কাধ্যভাষা কি করে তাকে 


৫২ বেদের কবিত 


ছাপিয়ে বহুদূর চলে যাঁয়, সে তত্বও এই গ্রহাতেই নিহিত। 

সুদুরতম সুদুর পরম পরাঁবত, খতের সদন মহা শৃন্ত পরম ব্যোম থেকে এক 
দিব্য বাক্‌-পারাঁবার রঙ্ষের পর তরঙ্গ তুলে খধির সমর্থ আধারে নেমে 
আসছে, এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও সমানভাবে সত্যি যে খষিরই 
গভীর হৃদয়-কন্দর থেকে, তীর'গভীর গোপন মহা-আপন থেকে এই মত্য পারি 
বাক্‌-তরঙ্গ উঠছে। 
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বেদের ভাষায়, ছন্দোময়ী বাক উখিত হয় একই সঙ্গে খধির হৃদয় এবং 
ঝতের দূর সদন থেকে । 
যেন দ্যৌম্পিতা এবং মাত। পৃথিবী খষির মধ্যে মিলে গিয়ে জন্ম দিচ্ছেন এক 
দিব্য-পািব মত্য-অমৃত বাগ.-বিহঙ্গীর। সে জন্মেই চলেছে, তার জনমনে! 
আর ফুরোয় না, 
নবোনবে! ভবতি জাঁয়মানঃ২১ ৪ 
যে বাক্‌ ওপর থেকে ঝরে পড়ছে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টির মতো, 
অভ্রাদ্‌ বৃষ্টির ইবাজনি২১৭, তার নির্মাণ খষিরই মুখে, 
মিমীহি শ্লোকম্‌ আস্তে পর্জন্য ইব ততন:২১৬ 


মুখে মুখে শ্লোক রচে চল অবিরত 
ছড়াঁও ছড়াঁও বর্ষা-মেথের মতো । 


যে-অগ্নি খষির মধ্যে বিশ্বকাঁব্যের আধান করছেন, তার জন্ম খষিরই বীধে__ 


স প্রত্বথা সহসা জায়মানঃ 

সদ্যঃ কাব্যানি ব্‌-অধত্ত বিশ্বা২১৭ 
, অতীতেবি মতো, বীধে আমার 

নিল মে জনম, জনথাস্তর ; 

সত্যি সত্যি সদ্য সদ্য 

আহিত করল বিশ্ব কাব্য । 


ৃ চি 
এই বাক্‌ যত বেশি করে য্ত গভীর ভাবে ত্র নিজের, আপনার হয়ে 


ভূমিকা ৫৩ 
উঠছে, ততই তা! হয়ে উঠছে সবার । ঘত সত্য ভাবে তা পৌরুষেয় হচ্ছে, 
ততই সত্যভাবে তা অপৌরুষেয় হচ্ছে । বুবীন্দরসঙ্গীতে একাস্তভাবে রবীন্দ্রনাথই 
বেজে বেজে উঠছেন, অতুলপ্রসাদের গানে অনন্যভাবে অতুলপ্রসাদই, বিশ্বামিত্রের 
মন্ত্রে নিবিড়ভাবে বিশ্বামিত্রকেই অনুভব করা যায়, বমিষ্ঠের মন্ত্রে বসিষ্টেরই 
অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত স্পর্শ, অথচ বিশ্ববীণার তারে তাবেই সে স্থর বাজছে। 
হৃদয়ের গভীর থেকে যে সুর উঠছে, তা হয়ে যাচ্ছে চবাচবব্যাগী স্থবের সঙ্গে 
একাকার । তার মানে ঝষির হৃদয়টি সমুদ্রহদয়, বিশ্বহদয়, সর্বহৃদয় হয়ে ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মভাষাই হয়ে উঠছে বিশ্বভাষ। ! 
একদিক থেকে যা মহাব্যোমে সহল্রাক্ষর| বাকের দিব্য স্পন্দন, আর 

একদিক থেকে তাই হল কবির অন্তরের অস্তম শব্দ । যা মহি শ্রবঃ২১* বা 
মহা-শ্রুতি, নিখিল চধাচর-ছাঁওয়। ছন্দম্পন্দ, ভূরি শ্রবঃ২১৯-_বা প্রচুব শ্রুতি, 
চারিদিক থেকে ধেয়ে আস শব্দের প্রাবন, দেবভক্তং শ্রবঃ, দেবাঝিষ্ট শ্রুতি, যার 
কথ! বলছেন খষি পরাশর শাক্তয-_ 

এত! তে অগ্রে-উচথানি বেধো 

জুষ্টানি সন্ত মনসে হদে চ। 

শকেম রায়ঃ স্থধুরো যমং তে 

অধি শ্রবে! দেবতক্তং দধানাঃ২২* 


অগ্নি, বেধা, এই যে তোমার গান এর! সব-_ 
নাও গে এদের হদয়মনে নাও গো ভালবেলে। 
তোমার দেওয়! ধনের যেন টানতে পারি রাশ, 
তোমায় দিয়ে সেই শ্রুতি যা পেলাম দেবাবেশে । 
তাই আবার উপশ্রুতি,২২১ অতি কাছের শব্দ, হৃদয়ের আপন শব-_ 
কানে কানে কথা উঠে পুরে 
কোন দুরের হরে সুরে২২৭ ! 
ব্রন্মের মতোই এই বাক্‌ অতি দুরে আবার অতি কাছে। তাই আম্ুর দশম 
দশকে উত্তীর্ণ মহাকৰি দীর্ঘতম! ওচথ্য বললেন-__ 
ব্রদ্ধায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম* ২৩ 
এই ব্রক্ষাই বাকের পরম ব্যোম । 


৫৪ বেদের কবিতা 


এই ত্রশ্ষীভূত ব্রহ্মপুকষ আমার হয়ই হল সেই মহাশৃন্ধ যা থেকে নির্বরিত 
হয় বাক । এই একই কথ! অন্ত ভাষায় বলেছেন একালের কবি-__ 
হৃদয়ে ফুলের মতো! ফুটিছে কবিতা 
আকাশে তারার মতো! তাহারা অনেক 
সমুক্দে ঢেউয়ের মতো! ঢের ; 
তাদের ছু" একটি কি রোদের মতন 
পড়িয়াছে চোখে তোমাদের ? 
তোমর? দেখিতে পাও সেই ফুপগুলি-_ 
কেমনে যে হয়? 
যে-আকাঁশে তাঁর! তা"রা-_যে-সমুদ্দরে ঢেউ, 
সে-আকাশ আমার হৃদয়, 
সে-সমুদ্র আমার হাদয় ।২২৪ 
এই দূরতমা অস্তমা বাকের কথা! বলেছেন রবীন্দ্রনাথ নানা গানে-_ 
আকাশ জুড়ে শুনিচু এ বাজে 
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ॥ 
সে-নামখাঁনি নেমে এল ভুয়ে, 
কখন আমার ললাট দিল ছু য়ে২২« 


কোন্‌ ন্বদূর হতে আমার মনোমাঝে 
বাণীর ধার! বহে- আমার প্রাণে প্রাণে । 


আবার, 
আমি কান পেতে রই 
ও আমার আপন হৃদয় গহন-দারে 
বারে বারে২২৬ 
অদ্দিতি বাকের প্রসাদপুষ্ট খধি মন্তস্থত নাভানেদিষ্ঠ উপলব্ধির তুক্ষে উঠে 
বলছেন-_ 
ইয়ং মে নাঁভিবু ইহ মে সংস্থম্‌ 
ইমে মে দেবা অয়ম্‌ অন্মি সর্বঃ | 
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স্বিজা অহং গ্রথমজা খতম্ত 
ইদং ধেন্ুরু অদুহত-জায়মানা২২" 


মিলেছি সবার সঙ্গে এখানে, এখানেই বাধা আছি, 
আমারি অরোরা এই দেবতার" আমি সব হয়ে আছি। 
আমি ঝতের প্রথম জাতক- পেয়েছি নব জন্মাস্তর | 
এধারা ঝরাল যে ধেন্ু২১৮ আমাতে জন্মে চলেছে নিরস্তর | 


এই হল দ্যুলোক-ভূপোকের মিলন কবির মধ্যে, যার কথা বলেছেন খবি 
দীর্ঘতমা_ 
তে মায়িনো মমিরে স্থগ্রচেতসো 
জামী সযোনী মিথুনা সম্‌ ওকসা। 
নব্যং নব্যং তত্তম্‌ আ ভম্বতে দিবি 
সমূত্রে অস্তঃ কবয়ঃ স্থদীতয়ঃ২২৯ 
'যারা সোদর, যমজ, সমানাশ্রয় মিথুন সেই গ্যাবাপৃথিবীকে চিনেছেন বিশালচেতন 
উজ্জল কবিরা! তাদের আশ্চর্য প্রতিভ| দিয়ে, আর গভীর সমুদ্র থেকে ছ্যুলোক 
পধস্ত টানা দিয়ে চলেছেন নিত্য নৃতন আলোকতন্ত |? 
হৃদয়সমুত্র থেকে ছুটে আসা আলোর জোয়ারের প্রত্যক্ষদরশর্শ খষি বামদের 
তার অনুভব বর্ণনা করেছেন উজ্জ্বল ভাঁষায়__ 
এতা অর্স্তি হৃদ্যাত্‌ সমুদ্রাত, 
শতব্রজ বিপুণা নাবচক্ষে। 
দ্বৃতন্ত ধার] অভি চাকশীমি 
হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্যে-আসাম্২ ৩, 


একশ হয়ে চলছে ধেয়ে উজল রসের ধার 
হৃৎ-পারাবার হতে আমার-_শক্র কী তার জানে? 
মধ্যিখানে ছুলছি আমি সোনার বেতস-পার! 
চেয়ে চেয়ে দেখছি ওদের পানে । 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেই সুরের কথ।, 
যে স্বর গোপন গুহা হতে 
ছুটে আসে আকুল শোতে ।২৩১ 


৫৬ বেদের কবিতা! 


| ১৩ ॥ 


তাই, 
খবি শুধু শোনেন না, শোনানও। 
শোনান তার অন্তরদেবতাকে হায় দিয়ে মন দিয়ে তক্ষণ করে করে বরচ! 
এক একটি গান। 
খগ্েদ্দের আদ্য কৰি মধুচ্ছন্দ। বৈশ্বামির বলছেন-_ 
আশ্রুত কর্ণ শ্রুধী হবং 
ন্‌ চি দধিঘ মে গিরঃ। 
ইন্দ্র স্তোমম্‌ ইমং মম 
কৃঘ! যুজশ চিদ্‌ অস্তরম্২৩২ 


আকাশজোড়া কান যে তোমার, 
শোনো এ আহ্বান, এখনি 
আমার বাণী চিত্তে তোমার ধরো; 
ইন্দ্র, আমার এ গানখানি 
সথার চেয়েও কর আগনতর। 

বিশ্বাযিত আর বামদেব একই ভাষায় বলছেন-_ 
জোষয়াসে গিরশ, চ নঃ। বধযুন্ধু ইব যোষণাম্‌২৩৩ 
অধীর প্রেমিক, নাও এ গীতালি-বধূকে ! 

দীর্ঘতম! বলছেন গভীর প্রত্যয়ে-_ 
বিশ্বানি-এক: শৃণবদ্‌ বচাংসি মে২৩৪ 
সে এক শুনবে যত কথা আছে মে'ব। 

তার 'ঘুম-ভাঙানিয়াঁকে গান শোনাচ্ছেন খষি তিরশ্টী-_ 
শ্রুধী হবং তিরশ্চাঃ-, 
ইন্দ্র যস্‌ তে নবীয়পীং গিরং মন্দ্রাম অজীজনত,। 
চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্বামৃতস্ত পিপ্যুষীম২৩৭ 
ডাকে তিরশ্ঠী, শোনো হে ইন্দ্র, জন্ম সে দ্দিল তার 
জেগে-ওঠা মনে ধ্যানের অতলে প্রত্ব ধায় ভরা 
নব নবতর ঘুযমভাঙা গান, তোমাকে মাতাবে যারা। 
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খষি অগন্তা বলছেন-_ 
এষ বঃ স্তোমে। মরুতো নযন্বান্‌ 
হৃদা তষ্টো মনল ধায়ি দেবাঃ।২৩৬ 


হৃদয়মনে কেটে গড়া, ওগে! মরুদ্গণ, 
এই তোমাদের পত্র গীতি করছি সমর্পণ । 


দেবতাও তখন আর শুধু শোনান না, শোনেনও | আকাশে বাতীসে কান 
পেতে তিনি শোনেন ভক্তকবির অপ্রতিরোধা আহ্বান, গৌরম্গের মতে 
তৃষিত হয়ে পান করেন তার গীতাঞ্জলি-_ 
সেমং ন: স্তোমম্‌ আ গহি-উপেদং সবনং স্ৃতম্‌। 
গৌবো ন তৃষিতঃ পিব২৩* 


সে-তুমি এস আনন্দ যজ্ঞে, 
এস এ স্তবন-গানে, 
গৌরের মতো তৃষিত পিও হে পিও। 


গান শোনার লোভে কন্তা হয়ে এসে বেড়! বাধেন, গর্বী কৰি অন্ৃতব 
করেন, “দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু” | 


ঘে অগ্রিথেকে এসেছিল খধির কাব্য, মনীষা, বরণীয়া বাক্‌,২৩৮ আবার 
তাঁরই উদ্দেশ্তে ধেয়ে যায় তাঁর মনীষা, তাঁর মধুমতী বাক্‌-_ 
তুভ্যেদম্‌ অগ্নে মধুমত্তমং বচস্‌ 
তুভাং মনীষা ইয়ম্‌ অস্ত শং হৃদে২৯ 


মধুর মধুর মধুর এ-বাণী 
মনীষা, তোমাকে দিলাম অস্মি, 
স্থখেতে তোমার হৃদয় ভকুক-না সে। 


শুধু ধেয়ে যায় না, শুধু তকে প্রীত, আহলাদিত, নন্দিত করে না, তীকে 
বাড়িয়ে তোলে-_ 
ত্বাং গির: সন্ধুম্‌ ইবাবশীর্‌ মহীরু 
আ' পৃণস্তি শবসা বর্ধরস্তি চ২৪* 


&৮ বেদের কব্তি। 


সিন্ধু যেমন, ভরে তোলে মহা-নদীর 
তেমন তোমাকে ভরছে এ বাণী-মদ্দিরা 
বাড়িয়ে তুলছে বিপুল প্রাণোচ্ছাসে । 


অলখের দূতী যে গানেরা খধির হৃদয় ভূলিয়েছিল, তারাই আবার দূত হয়ে চলে 
দেবতার হৃদয় স্পর্শ করতে-_. 

অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ে! 

হৃদিস্পৃগ অস্ত শস্তমঃ |২৪ ৯ 

এ-গাঁন তোমার হৃদয়কে ছু ক, 

সব-সেরা, দিক সবচেয়ে সুখ । 


সে-গান তখন অদ্িতির অতি আদরের লম্দ্মী ছেলে যাঁকে তিনি বুকে 
আকড়ে ধরবেন-_ 
প্রতি মে স্তোমম্‌ অদদিত্তিরু জগৃভ্যাত, 
স্থনুং ন মাতা হ্ৃগ্যং স্থুশেবম্২* ২ 
দেবতার উদ্দেশে খষি তখন গানের তরী২*৩ ভাসিয়ে দেন। 


তখন খষি য! শোনেন তাই মন্ত্র, যা দেখেন তা-ই দেবতা, এক সহজ স্থৃধায় 
তরে ওঠে তার দেহমনপ্রাণ__ 
বি মে কর্ণ পতয়তো| বি চক্ষুরু 
বি-ইদং জ্যোতিরু হৃদয়ে-আছিতং যত. । 
ৰি মে মনশ, চরতি দুর-আধীঃ 
কিং শ্থিদ্‌ বক্ষ্যামি কিম্‌ উ ছু মনিত্তে ৪৪ 


পড়ছে গিযে সব ঠীইয়েতে দ্ুকান আমার, চোখ, 

পড়ছে গিয়ে এই হৃদয়ের আলো. 

মন যে আমার ঘুরে বেড়ায় দূরে কৌথায় দুরে 
আমি বলব কী আবু ভাবব কী বা বলো। 


নয়ন আমার বপের পুরে 
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে 
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন ।২৪ 
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॥১৪॥ 


প্রতিটি কবির নিজন্বভাঁষা! বা আত্মভাষা-_-য! তিনি তাঁর মাতৃভাষার ধ্বনি- 
শ্রোত থেকে জন্মাবধি আহরণ করে কবে গড়ে তৃলেছেন- হুল বিশ্বভাষা বা 
সর্বভাষ] বা পরাঁবাকের ঘুমস্ত বীজ, ব্রদ্মের অণ্ড। তাঁর নিজের বাগিক্্িয়ই হল 
পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী” মহাঁজিহ্বা মহাঁকালীর পুত্বলিকাঁ। এক প্রচণ্ড উত্তাপে সেই 
পুতুলের অগুপরমাঁণু বিদীর্ণ হয়ে গড়ে উঠছে এক চিৎ-প্রতিমা। সেই বীজ, সেই 
অগ্ড ফেটে-ফুটে গজিয়ে উঠছে বেবিয়ে আসছে এক নিত্যন্তোত্র বনম্পতি, এক 
অক্লাস্তপক্ষ নিতাচর বিহঙ্গ, এক অগ্নিগর্ভ অশ্রুগর্ভ অমৃতগর্ভ বাণীর প্লাবন, ব্রন্ষী 
বাক্‌। যা! ছিল মাত্র একজনের ব্যক্তিগত ধরা-বাঁধ! দাগা-বুলোন প্রতিধ্বনি- 
সর্বস্ব মামূলি অধমর্ণ ভাষা, এঁ উত্তাপের রসায়নে ভেঙে চরে গলে তা হয়ে যাচ্ছে 
অধরা অবদ্ধনা নৃতন1 ধ্বনিময়ী উত্তমর্ণা অদ্দিতি ভাষা । তার প্রতিটি কণীয় 
জলছে স্থর্য, প্রতিটি বিন্দুতে ঝলছে সোম, প্রতিটি অধুতে দেখা দিচ্ছে বিদ্বান্ময়, 
ধবনিময়, ইঙ্গিতময় মহাঁকাঁশ । 
এই উত্তীপ, যা কখনো নিষ্্র জীবনসংগ্রাম, কখনো বা শুধুই আস্তরযন্ত্রণীর 
রূপ ধরে আসে, তাঁর আচ পাই খষি বাঁমদেব গৌতমের আত্মজীবনীর একটি 
ছেঁড়৷ পাতাঁয়__ 
অবর্তা৷ শুন আম্তাণি পেচে 
ন দেবেষু বিবিদে মডিতারম্‌। 
অপশ্তং জায়াম অমহীয়মানীম্‌ 
অধা মে শ্েনো! মধু-আজভার * ৬ 


ছিল না জীবিকা, রাঁধতে হয়েছে কুকুরের নাড়ীভু'ড়ি, 
সাস্বন। দিতে কোন দেবতাকে পাই নি; 
ধুলোয় লুটোতে দেখেছি আমার দসিতার সম্মান, 
অবশেষে শ্েন মধুর অমৃত আমাকে দিয়েছে এনে । 
আঁচ পাই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিত। দুঃসময়ে 
আছে শুধু পাখা, আছে মহা ত-অঙ্গন, 


উা-দিশাহার1 নিবিড় তিমির আকা 
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ কেরো না পাখা ।*" 


৬৩ বেদের কবিতা! 


নবজন্মের উবার উদ্দোশ্টে, অমৃত সোমের উদ্দেশ্তটে এ হল কবির বাগ -বিহঙ্গীর 
তিমিরাভিসার। ঝথেদের মহাকবি দীর্ঘতমার নামের তাত্পর্যও এখানেই 
মেলে । দীর্ঘদিন ধরে নিবিড় তম: ব! তিমিরে যিনি বাস করেছেন, অভিযান 
চালিয়েছেন সেই অন্তবিহীন-নহে-তে! অন্ধকারে, তারপর অগ্নি ধার অন্ধত্ব 
ঘুচিয়েছেন, তিনিই দীর্ঘতমা২৪৮'। জীবনানন্দের কাব্য “সাতটি তারার 
তিমির*+-এর নামকরণের মধ্যেও পাই কবির দীর্ঘতমন্ত্বের পরিচয়। একটি 
তারাকে ফোট1তে যেমন চাই অনেকখানি অন্ধকার, তেমন একটি কবিতাকে, 
একটি গানের তারাকে জালতেও চাই হ্ৃদয়আকাঁশভরা অশ্বকারেরু ইন্ধন, 
তিমিরগর্ভে দীর্ঘদিবল দীর্ঘরজণী বাপের প্রস্ততি । জীববিদ্া একে বলবেন, 
11001920101 06110 ) খুষ্টান মরমীয়া বলবেন 08115 2181)6 ০ 06 500] 
শ্রীঅরবিন্দ বলবেন এটি ছ5০115501)8 1085র-_যার বৈদিক নাম হল সকৃদ্‌. 
দিবা_ পূর্ববর্তী ০6608] 17180 ; রবীন্দ্রনাথ বলবেন, নবীন প্রভাত লাগি 
দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি দীপ নিবিবে না। 

এ অন্ধকার বুঝি সেই আশ্চর্য অন্ধকারেরই পূর্ব-সঙ্কেত, যে-উত্‌স থেকে 
উতৎ্পারিত হয় আলো, যা দেখে উপনিষদ বলেন, ন তত্র স্থধো ভাতি ন চক্র 
তারকম্‌..'তস্ত ভাসা সর্বমূ ইদং বিভাত্ডি, বামপ্রসাদ বলেন, এ বড় আশ্চর্ধ 
কালো, যাকে হদয়মাঝে বাখলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো! ; আর বাউল বলেন, 
আমার ডুবল নয়ন রূসের তিমির । 

কাব্যজন্মের প্রচণ্ড উত্তাপ ভাষা পেয়েছে আধুনিক কবিরও কবিতায়__ 

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে 
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ 
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডান। ঝাড়ে 
ঢুরস্ত ঝড়, যেঘের ধু জটা 

থুলে খুলে পড়ে, বজ্বের হাঁকডাকে 
অরণ্যে সাড়া শিকড়ে শিকড়ে 
পতনের ভয় মাথা খুড়ে মরে 

বিদুৎ ফিরে তাকায় 

সে আলোয় সার! তল্লাট জুড়ে 

রক্ষের লাল দর্পণে মূখ দেখে 


ভূমিকা ৬১ 


ভন্মলোচন। 
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্তে২৪৯। 
কাব্জন্ম তথ! নব্জন্সের এই অগ্সিসমিদ্ধনই হল খধি-কবিদের তপ:, তথ! 
যজ্ঞ। বাণীই এ যজ্ঞের পমিধ, খক্‌ই এ-জ্ঞের হবি: 
সমিদ্ধম্‌ অগ্নিং সমিধ। গিরা গৃণে২৭* 


দাউ দাউ জলে অগ্নি আমার বাণী মমেধে 
গাই তার বন্দনা | 


আ তে অগ্নে-খচা হবিবু 
হুদা তষ্টং ভরামসি২*১ 


ভেঃমার জন্যে এনেছি ঠপিঃ, হে অগ্নি 
হদয়-যস্ত্রে কেটে-ছুলে গড়া মন্ত্র২৫১ | 


অগ্নে মন্মীনি তৃভ্যং কং 
স্বতং ন জুহ্ব-আসনি২ৎ৩ 


অগ্নি, তোমার আস্তে আহুতি করি অর্পণ 
মন্ত্রগুচ্ছ__ঘ্বুতসম--তব মনোনন্দন । 


প্র যদ্‌-বস্‌ তরিষ্ভম্‌ ইফং মরুতো| বিপ্রো অক্ষরত, 
বি পর্বতেষু রাজথ২৫ঃ 


তোমাদের অন্নের 

রুপ ছন্দের বর্ষণ 

বর্ধাল কৰি যবে, 

তোমরাও ঝলসালে 

পাহাড়ে পাহাড়ে, হে মরুদ্গণ। 

তপশ্যার টানে নেমে আসে বেদ. আসে বাক, আসে দেবতা । অজান্ হ 

বৈ পৃত্নীংস্‌ তপন্তমানান্‌ ব্র্গ স্বযনভূু-অভ্যান্যত তে-ঝযয়োৌইভবন্”, অজ পৃষ্নিরা তপ 
করছিলেন, তখন স্বয়্ু বেদ তাদের কাছে অর্ধণ করলেন অর্থাৎ এলেন, তাইতে 
তার! খধি হলেন, বলছেন ঠতত্থিরীয় আরণ্যক ।২৭« খ্থেদে বিভিন্ন ঝষি বলছেন 


৬২ বেদের কবিতা 


গানের টানে দেবতার নেমে আসার কথা । উপলব্ধির নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে 
খবি বস বলছেন . 

আ তে বতসো মনে! যমত্‌ পরমাত্‌-চিত্‌ সধস্থাত্‌। 

অগ্নে ত্বাং-কাময়। গিরা২৫৬ 


যেখানেই থাকো, হোক সে পরম লোক, 
অগ্নি, তোমাকে-চাওয়। এই গানে গানে 
বস তোমার মনকে এখানে আনবে আনবে টেনে। 


অত্যন্ত লৌকিক ভাষা ও ভঙ্গিতে পরিহাসের স্থরে বলছেন দশম মগুলের খষি, 
অগ্নির ছন্মনীমে কোন বৈদিক বামপ্রপাদ 1 

অনুষ্ুভম্‌ অনু চচ্ ধমাণম্‌ 

ইন্দ্রং নি চিকুযুঃ কবয়ো মনীষা২«" 


অন্ুষ্টভের আশেপাশে খালি ঘুরঘুর করে ইন্দ্রটি, তাকে 
চিনে ফেলেছেন কবির মনীষ! দিয়ে। 


রবীন্দ্রনাথের অনগভবও মিলে যায়__ 
যখন তোমার গানে আমি জাগি 
আকাশে চীই তোমার লাগি 
আবার একতাবাতে আমার গানে 
মাটির পানে তোমায় নামায় ॥ 


আমার শরত্রাতের শেফালি-বন 
সৌবতেতে মাতে যখন 
তখন পালট। পে তান লাগে তব 
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষাঁয় ॥২৭৮ 
তপ ঘনীভূত হয়ে ঝষিএ হৃদয়ে জন্ম নেয় অগ্নি হয়ে, আগ্রেয়ী বাক্‌ হয়ে। 
তারপর স্থুরু হয় সেই বাগ.-বিহঙ্গীর শুক্লাভিপার। সে তখন চলে অ্ধকার 
থেকে আলোতে নয়, আলে। থেকে আরো-আলোতে, উৎ-তর থেকে উৎ্-তম 
জ্যোতিতে, 'দিবেদিবে' প্রকাশ হতে প্রকাশে । সে হয় সুরা, সে হয় সোম্যা। 
'অগ্নি-্ছন্দ গায়ত্রী স্থপণী শ্যেন হয়ে বা একবছরের মেয়ে হয়ে মোম-অমৃত 


ভূমিক! ৬৩ 


আহরণ করে এনেছিলেন'- বৈদিক সাহিত্যে বহুত্র বিবৃত এই আখ্যায়িকাতে 
এই তত্বেরই বিস্তার । 
এই আত্মজা বাক্‌ ঝষির প্রিয়া তন তথ। আত্মা হয়ে উঠতে উঠতে জন্ম দেয় 
মন্ত্রশরীর দেবতাদের | বিশ্বচরাচবের দিব্য মত্য যত কিছু স্পন্দন-অস্পন্দন সব 
এক হয়ে এসে খবিকে বরণ করে 'নিম়্ম্‌ আপো ন সধ্যকৃ” নিচুজমিতে যেমন 
সব জলধার। এক হয়ে এসে মেশে । তিনি তখন হরে যান একাধারে নবজাত 
শিশু, এবং প্রত্বু পিতা । তখন তার নিতা-নবীনত্ারও শেষ থাকে না, নিত্য 
প্রবীণতারও শেষ থাকে না। তিনি তখন হন পুনর্ণৰ সনাতন, এবোহশ্বথঃ 
সনাতন: । তখন-_ 
ফিরে সেই ঝুকু ঝুরু 
চলে নাচ দিনে রেতে 
পুরানোর পাঁজর বাজে 
নতুনের পায়জোড়েতে । 
মহাকাল হয়ে নাকাল 
মানে আপন পরাজয় । 
কেমন করে এমন হয়? 
ও অশথ২ ৫৯ 
নিজেরই ভেতরে এই যে “গো”, বাণীর কিরণ, আলোর ভাষা, এই যে অগ্নি 
উষযা কুর্ধ লুকিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে অন্ধকারে, "গুহা হিতং গুহাং গৃঢ় ম্‌ 
অপস্থ*২৬*, অনন্ত পাষাণের অন্তরে এই যে স্বগ্তপ্ত হয়ে রয়েছে পক্ষিণীর গর্ভের 
মতো দযালৌকের ধন২১১, এই ফসিলকে জাগিয়ে তোলা, এই তম-অঙ্কুর থেকে 
আলোর ফসল ঝলমলিয়ে তোলা-_এই সাধনা, আত্মার এই মরণপণ দুঃসাহপিক 
অভিযানের কাহিনী নানান রূপকের কূপ নিয়ে ছড়িয়ে আছে বেদের মধ্যে । এই 
সব বরূপকের রূপোদ্ধার করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তার “02. 0৪ ৬০৭৪ গ্রন্থে, 
বিশেষ করে 70706772105 0100০ 1020, 10106 00% 2130 002 £৯0817859 
[55180 106 108 ১0) 21) 096 [056 0০05 ইত্যাদি অধ্যায়ে, এবং 
শ্রীঅনির্বাণ তার বেদমীমাংস| গ্রচ্থে। আত্ম-আবিষার আর বাক-আবিষ্ার 
একই কথ! । আত্মার গভীর রসাতলে ডুব ধিয়ে সমস্ত বাধা, সমস্ত পাহাড়ের 
আড়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আমার আপন কথাটিকে আপন স্থ্বটিকে 


৬৪ বেদের কবিতা 


আপন ছন্দটিকে, ব্রদ্মাপ্ডের কাগুবীণায় আমার নিজন্ব তন্্রীটিকে চিনে নেওয়া 
এই হুল খধিদের বাক্সাধন| কাব্যসাধনা আত্মসাধনা দেবতামাধন। প্রেম- 
সাধনা । জনে জনে যুগে যুগে এ চেনার শেষ নেই, তাই বেদ অনস্ত-_ 
আপনাকে এই জান। আমার ফুবাবে না। 
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা২৬২ | 
খষি অযান্ত ( -অকাস্ত) আঙ্ষিরস এই আত্ম-বাক্‌-আবিষ্কারের একটি 
চিত্র দিযেছেন তাঁর একটি উপম্বাপ্নুত স্থক্তে। 
ৰ হস্পতিবু অমত ভি তাদ্‌ আসাং নাম স্ববীণাং সদনে গুহা যত, | 
আগ্ডেব ভিত্বা শকুনম্য গর্ভম্‌ উদ্‌ উত্তরিয়াঃ পর্বতস্ত অনাজত, 
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্ধপশ্ঠন্-মতত স্তং ন দীন উদনি ক্ষিয়স্তম্‌। 
নিস্তত-জভার চমসং ন বৃক্ষাদদ বৃহস্পতির বিরবেণা বিকৃত্য 
সোষাঁম্‌ অবিন্দত, স স্বং সোহগ্রিং সো' অকেণ বি ৰৰাধে তমাংসি২৬৩ | 


এই স্বর্ষেচদের সেই যে নামটি নিভৃতে গোপনে ছিপ, বৃহস্পতি তা জেনে পাহাড় 
ভেঙে বার করে আনলেন আলোকধেদের, উর্ধেবে দিলেন ঠেলে, ডিম ভেঙে 
ভেঙে পক্ষিশাবকের মতো । 

চারিদিক তাকিয়ে তিনি দেখলেন মধু রয়েছে পাষাণচাপা, একটুখানি জলে 
মাছের মতে। তার দশা । তখন বিবিধ রবে আবরণ ছিন্নভিন্ন করে তিনি বার 
করে আনলেন তাকে. যেন বুক্ষ থেকে কেটে বার করলেন একটি সোমপাত্র। 
( অর্থাৎ যা ছিল শুকনো কাঠ, তাকে করে তুললেন অমৃতপানের পেয়ালা )। 
তিনি আবিষ্কার করলেন উষাকে, স্বর্জ্যোত্তিকে, অগ্নিকে (যাঁরা নিগুঢ় ছিল 
আমার মধ্যে )। তীব্র রশি দিয়ে বিদীর্ণ করলেন অন্ধকারের পরে অন্ধকার | 


আড়াল যত ভাঙছে, আবরণ যত ঘুচছে, একটি একটি করে খসে যাচ্ছে 
নির্মোক, আমার অস্ত:স্থ দেবতার সঙ্গে আমার ব্যবধান তত কমছে, পাচ্ছি তার 
উষ্ণ স্পর্শ, শুনছি তার স্বর, দেখছি তাঁর বাঞ্জন! সর্বত্র। আমি হয়ে যাচ্ছি 
আমার দেবতার রথ, বাহন, গ্রহরণ, অক্গপ্রত্যঙ্গ, দেহকাস্তি, দেহ২৬৪ | তেমনি 
দেবতা আমার২১ | হছ্বত্তভ্রম মুছে মুছে যাচ্ছে, সালোকা সামীপ্য সারূপ্য 
সার্ট সাধুজা২৬৬ ছৈতাছৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অস্থৈত অচিস্তাতেদাভেদ ৷ আত্মবোধ 
তার আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নিকটব্্তা হচ্ছে কেন্দ্রের, যা সবার 


ভূমিকা ৬৫ 


কেন্দ্র তার। তারপর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে 
কেন্দ্রের সঙ্ষে২+। এক হয়েও হচ্ছে না, কেন্দ্রের অসংখ্য সুর্যের একটি হয়ে 
আপন বৈশিষ্ট্যে জলজ্জল করছে। বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে। বড় ঝড় হুর্য-চোখ 
মেলে তাকিয়ে দেখছে সব, “বিপশ্তি সং চ পশ্তি”২৬৮, প্রত্যোককে দেখছে 
আলাদ1 করে, দেখছে এক করে সবাইকে | খধি হচ্চে । বাক্‌ হচ্ছে। প্রাণের 
আগুন, মন্ত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে সবখানে । যা! আলার তা উজ্জল হয়ে জলে উঠছে, যা 
পোড়ার তা! পুড়ে যাচ্ছে । “অহং সুর্য ইবাঁজনি+২৬৯, আমি জন্মালাম সুর্য হয়ে-_ 
বলছেন খষি বতস ( "নবজাতক ) কাথ। সে-স্থর্ধ কেমন? না, 'সাধারণঃ 
সথযো! মানুষাণাম্ঠ২+*, সে-স্থ্য সমস্ত মানুষের | 


॥১৫॥ 


লৌকিক চেতনা থেকে এই লোকোৌত্তর চেতনায় আরোহণ, মামুলি শবার্থ- 

পরম্পরা থেকে এই অভিনব, নব্য, নবীয়সী, নবাসী, নবিষ্ঠা ভাষায় উত্তরণ, 
বৈখরীর গভীবে এই উজ্জল পশ্ন্তী বাকেখ আবিষ্কার-_-এই হল কবির অস্ত- 
জাবনের ইতিহাস। 

তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে 

ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে 

নবীন প্রতিমা নব কৌশলে 

গড়িলে মনের মতো২৭১। 


এই নৃত্নত্বই তার জন্মাস্তরের, তার দ্বিজত্বের চিহ্ন । তাই খঞ্েদের কৰি থেকে 
আরম্ভ করে আজ পর্যস্ত বিশ্বের সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিই নৃতন বাণীর ৰাহক। 
নব মহাসঙ্গীতে বৃহস্পতির পরিচর্যা করছেন খষি গৃতসমদ২৭* | ছ্যুলোকের 
“সোনালি ডানার চিল? অগ্নির উদ্দেশ্যে নব স্তোমের জন্ম দিচ্ছেন খবি বসিষ্ঠ 
মৈত্রাবরুণি২*+* | বীর স্বাযুধ স্থবজ ইন্দ্রকে নব্য স্ততি দিয়ে আকর্ষণ করছেন 
খষি ৰাহম্পত্য ভরঘ্বাজ২৭৪, যজ্ঞে যজ্ছে নবীয়ঃ উক্‌খের জন্ম দেবার প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন সেই মহীকতীর কাছে২*। সমস্ত আবরণ ধারা ভেঙে চুরমার 
করে দেন, সেই ইন্দ্রঅগ্নির আগ্বাদনের জন্যে খষি বসিষ্ঠ তুলে ধরছেন তার 


নবজাত উজ্জল ভ্তোমথানি২৭৬। নব্যসী গীতি দেয়ে দেবজনের তথা মিজ্রর- 
বেদ-৫ 


৬৬ বেদের কবিতা! 


বরুণের স্ভব গাইছেন খধি খজিশ্ব। ভাবদ্বাজ২"'" | নবিষ্ঠা গীতি গাইছেন খষি 
সোভরি প্রসাদবর্ধা তরুণ দেবতা পাবন মরুদ্গণের উদ্দেশো২*৮ । ঝধিকৃত, 
মহাকবি সোমের উদ্দেশো ঝি কাশাপের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে নকল যুগের সকল 
কবির প্রার্থনা 

ন্‌ নব্যসে নবীয়সে স্ুক্তায় সাধয়া পথঃ | 

প্রত্ববদ রোঁচয়া কুচ:২৭৯ 


নব নবতর শক্তির তরে দাও পথ করে দাও । 
অতীতেরি মতো দীর্চির পরে দীপ্তি বলমলাও । 


বাণীর এই নৃতনত্বই কবির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নৃতনত্ব 
যদি তার জন্মান্তরের ফলে এনে না থাকে, এ যদি হয় শুধু বুদ্ধির চমক-লাগানে! 
নৃতনত্ব, তাহলে মেকি কিছুদিনেই ধরা পড়ে, তার রচনা কালজয়ী হয় না। 
এখানে একটি কথা আছে। বাণীর নৃতনত্ব যদি হয় কবির্‌ ছিজত্বের পিরিখ, 
তাহলে বেদের কবিরা তো মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন না, কেন না সমস্ত 
ধথ্থেদ গুনরুক্তিতে ভর্তি! পুনকুক্তি ভাবের, শব্দের, বাগ ভঙ্গির, পদগুচ্ছের, 
পঙ্ক্তির এমন কি গোটা গোটা খকের। এক কবির পঙ্ক্তি এমন কি ঝক্‌ 
পর্ধস্ত অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন আর এক কবি। 
অবশ্য এই পুনরুক্তি দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেগীর পুনকুক্তি কাঁব্যকলারই 
অন্তর্গত। এ যেন একধধণের অন্ুপ্রাস। একই পদ বা পদগুচ্ছ বা বাক্য বা 
খক্‌, এক কথায় একই ধ্বনিপ্রবাহ একই অর্থে বারবাব অঙ্বৃত্ত হচ্ছে তাৎ্পর্যটিকে 
ঘনতর গভীরতর স্পই্টতর করার জন্যে । যখন একটাই ভাব একই স্তুরে কবির 
মনে বারে বারে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তথন এই আবর্তন তার কবিতায় এসেই 
যায়। যেমন পূরবীর “কিশোর প্রেম” কবিতায়__ 
অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা 
পুরানো এই ঘাটের ধারে 
ফিরে এল কোন জোয়ারে 
পুবানে! সেই কিশোর প্রেমের কক্ুণ ব্যাকুলতা ? 
সে যে অনেক দিনের কথা। 
এই স্তবকে “অনেক দিনের কথা” এই পদগুচ্ছটি তিনবার ঘুরে-ফিরে আসছে। 


ভূমিকা ৬৭ 


এইভাবে পরের স্তবকগুলিতে যথাক্রমে “নির্জন অঙ্গন", “মাঁধেক জানাজানি”, 
প্রথম ফাগ্তন মাস”, “শেষ-না-করা কথা” এবং “সেই কিশোরের ভাষা এই 
পদ্গ্চ্ছগুলি ছবার করে উক্ত হয়ে একটি বারে-বাবে-ফিরে-চাওয়া বেদনাবিধুর 
অনুভূতির সষ্টি করেছে । এখানে পুনরুক্তি দৌষ তো নই, বরং পত্জ অধ্রঙ্কার। 
এ পুনকক্তিতে কবির নৃত্তনত্ব খণ্ডিত তো! হয়ই না, বরং উজ্জ্নতর হয়। 

এই ধরণের পুনকক্তি-অলঙ্কাবের রাঁজ! হলেন প্রথম মণ্ডলের কবি পকুচ্ছেপ 
দৈবোদাসি২৮*। এটি লক্ষা করেছেন যাক্কও২৮১। অতিশকরী, অস্টি, অত্যকটি, 
ধুতি, অত্তিধূতি --এইসব স্পীর্ঘ ছন্দেনু স্তবকগুলিকে এই ধরণের পুনকক্তি দিয়ে 
কারুকাধমণ্ডিত করেছেন তিনি । শুধু কারুকার্য নয়, ছন্দের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য 
যাতে ক্লাপ্তিকর ন1 হয়, তাঁর জন্যে এই পুনকুক্তি যেন তাঁর একটি সু্ক কচির 
কৌশল। একই কথা বারবার গুনগুনিয়ে তিনি যেন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন 
তার অশ্নুভূতির অতলে-_ 


অবিন্দদ্‌ দিবে! নিহিতং গুহ নিধিং 
বেরু ন গর্ভং পরিবীতম, অশ্মনি-_ 
অনস্তে স্তর অশ্মনি।২৮২ 


খুজে পেয়েছিল নিভৃতে লুকোন ছুলোকের ধন 
পাখির গর্ভ যেন বোটত পাষাণে 
গভীর অন্তবিহীন পাষাণে। 


যেখানে স্ুক্তের প্রত্যেক খকে একটি ধুয়া বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে, অথবা 

একটি সুক্তযুগ্মাক বা বুক্তগ্রচ্ছের প্রতি সৃক্তের শেষে একই ধুয়া! পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, 
সেখানেও পুনরুক্তি এই প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। কেন ন! গীতধর্মী 
কবিতায় ধবপদের আবর্তন শ্বাতাবিক কাব্যকাককর্মের অন্তর্গত । যেমন ১৯৭ এ 
কুত্স আঙ্গিরসের অগ্নিহ্ক্তে-_ 

অপ ন: শোশুচদ্‌ অঘম্‌ 

জালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্ত 
- এই চরণটি রয়েছে আটটি থকের প্রত্যেকটিরই শেষে । ২১২তে স নাস 
ইন্দ্র”, “ওগো! মালের» তিনিই ইন্দ্র--এই হল শেষ খক্‌ বাদে বাঁকি চোদ্দটিবই 
অস্ভিম পাগুচ্ছ। ৩1৫৫-র বাইশটি খকে রয়েছে সেই বিখ্যাত ধুয়া 


৬৮ বেদের কবিত! 


মহদ্‌ দেবানাম্‌ অন্থরত্ম একম্‌ 
সব দেবতাই সেই এক মহ] দেবতা 


যুয়ং পাত ম্বস্তিভিঃ সদা নঃ 
বস্তি স্বস্তি স্বস্তিতে ঘিরে রেখো হে 
_-এই চরণটি বায়ছে সপ্তম মণ্ডলের খধি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুপির বহু স্ুক্তে। 

পড়লেই বোঝা যায়, সানাইয়ের পৌ-এর মতো খধি বসিষ্ঠের অন্তরে সর্বপ্লাবী 
সর্বজনীন বিপুল স্বস্তির এক অফুরস্ত আকাজ্ষা একটান! অক্লান্ত স্থরে বেজে 
চলেছে অনুক্ষণ, তার সমস্ত জীবনরাঁগিণী যেন বারবার এ সয়ে এসে শম্‌-এ এসে, 
ঞ্বপদদে এসে দম নিয়ে, প্রাণরম আহরণ করে নিষে বেজে বেজে উঠছে 
বিশ্বতানে। ঠিক তেমনি খষি কুতস আঙ্গিরসের২৮৩ ধুয়া-_ 

তত্‌-নো মিত্রো বরুণো মামহস্তাম্‌ 

অদ্দিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দে্যাঃ 


এ-চাওয়া মোদের মান্য করুন মিত্র-বরুণ 
অদ্দিতি, পৃথিবী, আলোকের লোক, অস্তরিক্ষ 
তাঁর কুড়িটির মধ্যে আঠারোটি সুক্তই শেষ হচ্ছে এই অর্ধটি দিয়ে। যেন 
প্রতিটি গানের প্রদীপ জালিয়ে জ্বালিয়ে তিনি আকাশে তুলে ধরছেন, একই 
প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করে, এক একটি আলোর পতঙ্গের মতো উড়িয়ে দিচ্ছেন 
লোক-লোকান্তর-সীমা অসীমা-""মহাঁ অজানার মহাকাশে । বলছেন, দেখো।, 
তোমার মহা-মহিমার জলুসে আমার এ-চাঁওয়া যেন হারিয়ে না যায়। তোমার 
জ্যোতিমগ্রীরে একএকটি আলোর কিন্কিণী হয়ে বাজুক আমার এ হৃদয়ের 
কাপনগুলি। বাজতে থাকুক অনস্তকাল। ই 
বমিষ্ঠের অনেকগুলি জোড়ান্ুক্তেব২৮ঃ পাঁয়ে বাজছে একই খকের নৃপুর ; 
যেন এক কথ! একবার বলে তৃপ্তি নেই। আবার বলতে ইচ্ছে করে । যেন 
ছদ্ম সন্দেহ । যা বলেছি, শুনেছ তো হে দেবতা ? না যদ্দি শুনে থাক, আবার 
শৌনো। কৃষ্ণ আঙ্গিরসের তিনটি স্থক্তে রয়েছে জোড়াখকের ধুয়া [২৮ 
কখনে! আবার এক স্ুক্তের কয়েকটি চরণে মাত্র ধুয়া, যেমন-_ 
পৃষন্লিহ ক্রতুৎ বিদঃ |২৮ ৬ 
ংসারদুঃখগহনাজ্জ্বগদীশ রক্ষ, ভঙ্গ গোবিন্দম্‌...১ প্রণমামি শিবং শিব- 


ভূমিকা ৬ 


কল্পতরুম্‌, জয় জগদীশ হবে, নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তন্যৈ নমো নমঃ, এই ভারতের 
মহীমানবের সাগর-তীরে, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান, এমন 
দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি." ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ধুয়া কাব্যকলার 
দিক থেকে বেদের এই সব পুনকুক্তির সগোক্র । এই শ্রেণীর পুনকরুক্তি কারে! 
আপত্তির লক্ষ্য হতে পারে না। 

আপত্তি হল ছিতীয় শ্রেণীর পুনরুক্তি নিয়ে । সেটি হল সমস্ত খণেদ জুড়ে 
একই তাব, একই ভাষ!, একই রূপক, একই রূপকল্লের পুনঃ পুন: আবৃত্তি 
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অর্থাৎ থ্েদ তার প্রতিটি খণ্ডেই অখণ্ড, এক । দশটি মণ্ডলের যেকোন একটিকে 
বেছে নিলেই দেখি একই বস্ত, একই ভাব, একই রূপকল্প, একই বাগ ভঙ্ি। 
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খধিরা একটি অনন্য সত্যের দ্ষ্টা এবং তা তাঁরা প্রকাশ করছেন একই 
সাধারণ ভাষায়। অবশ্ তাদের ধাঁতৈ এবং ব্যক্তিত্ব তফাৎ আছে। বৈদিক 


০ বেদের কবিতা 


রূপকজালের সুক্ষ, এশ্বরধময়, সান্দ্র প্রয়োগ কারো কারে! পছন্দ, কেউ কেউ 
আবার তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথ] বলছেন অনেক সরল, নিরলঙ্কার 
ভাবে''। একই খধির সুক্তগুচ্ছে পাচ্ছি চুড়ান্ত সরলতা! থেকে সুরু করে 
বিল্ময়কর বর্ণাঢ্যতা। এমন কি একই স্থক্তের মধ্যেও রয়েছে নানান 
রকমের ওঠাপড়া 3." কিছু স্ক্ত' রয়েছে, সাদাসিধে, ভাষায় প্রায় আধুনিক । 
আবার কিছু আছে যাদের প্রাচীনতা তথা দুর্বোধ্যতার প্রাচীরের সামনে 
প্রথমটা যেন থমকে দীড়াতে হয়। কিন্তু তঙ্গির এইসব বহুতর বৈচিত্র্য অঙ্থু- 
ভবের একতানকে এতটুকু ও বেহ্ুরো করেনি, অথবা! নির্দিষ্ট শব্দাবলী বা নির্ধাৰিত 
পদগুচ্ছের এদ্দিক-ওদিক করে তাকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলে নি। 

এই 990 0610 বা ০0100001). £0009]85গুলি কিন্ত বাঁধাগত নয়, 
সাধা গত। প্রত্যেকেই এ গতগুলি সেধে সিদ্ধ বা সিদ্ধকল্প হয়ে তবে উচ্চারণ 
করেছেন । তাই বাইরে থেকে দেখতে একরকম হলেও এগুপি দাগা-বুলোন 
উচ্চারণ নয়, অনুভূত উচ্চারণ। যেন প্রত্যেক খষি-কবিরই অনুভূতি একটি 
বিশেষ স্তরে__সরম্বতীর সেই মহো অর্ণঃ£-তে--পৌছলেই থেকে থেকে একই 
স্থরের একই ধ্বনির ঝঙ্কার তুলছে । সমস্ত খণ্েদ যেন একটি সম্মিলিত গান, 
যেখানে প্রত্যেক কবি নিজন্ব পদ গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে এক একটি পদ 
বহুজনে একসঙ্গে গেয়ে উঠছেন। আবার প্রসিদ্ধ পদে নিজস্ব আখর যোগ 
করছেন । এ যেন পরম দেবতার উদ্দেশে এক শতকণ্ঠী সহশ্রকন্ঠী কীর্তন যেখানে 
প্রত্ব মধ্যম নৃতন অবম সব কবিরাই কীর্তনিয়া মেই অরূপ অলখ এই-আছে-এই 
নেই মূল গায়েনের সরে স্থরে-_ 

যদি স্তোতাঁরঃ শতং যত্‌ সহত্রং গৃণস্তি গির্বণনং শং তদ্‌ অস্মৈ২৮৮ 


শতকবি যদি, সহশ্র কৰি যদি 
ভ্তব গায় তীর, ভাল লাগে তার, তিনি যে গান-দরদী। 
পুরোণ কবির রচন-বচনকে আত্মসাৎ নয় আত্মীকৃত করে বেড়ে উঠছেন নতুন 
কবিরা । নবম মণ্ডলের শেষ ভণিতায় যেন লব কবির প্রতিভূ হয়ে খষি কশ্ঠপ 
নিজেকে বলছেন-_ 
খষে মন্ত্রুতাং স্তোমৈঃ কশ্াপোতধরন্‌ গিরঃ। 
সোমং নমন্ত রাঁজানম্‌ 


ভূমিকা ৭১ 


খষি কশ্তপ, মন্ত্রক তা খধিদের গানে গানে 
বাঁড়াও তোমার জেগে-ওঠা গান, উর্ধ্বে কণ্ঠ তোলো, 
রাজার, সোমের চরণে লুটিয়ে দাও । 


বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান-__-এইগব হল ঝগ্েদের এই ধরণের পুনরুক্তির 
উপমা। প্রাকৃত ভিন্নধর্মী কবিও কতসময় পূর্ব কবির এক একটি পঙ ক্তির 
বিদ্যুৎ চমকে তোলেন নিজের রচনায়। যেমন বিষণ দের কবিতায় “কাল 
রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে" রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার এই 
পঙ্ক্তিটি২৮৯। যেমন বিমলচন্ত্র ঘোষের কবিতায় উপনিষদের এক একটি 
পদপগুচ্ছ, যথা-_ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ | 

ব্যাপারটা তাহলে এই যে এক কবি যখন আর এক কবির অন্থভূত ধ্বনি- 
প্রবাহকে নিজের রচনায় এনে বসান, তখন তিনি শুধু ভাষার প্রতিমাটিকে 
তুলে আনেন না, তিনি নিজের প্রাণ তাতে দিয়ে আবার নতুন করে তার প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করে তবে তাঁকে স্বক্তস্ত করেন। অর্থাৎ একটি ধ্বনিপ্রবাহ যতবার 
পুনকুক্ত হচ্ছে, ততবার তার পুনর্জন্ম ঘটছে। এইজন্যেই শঙ্করাঁচাধ বলেছেন, 
ন মন্ত্রাণাং জাযিতাহস্তি'_,২৯* মনের কখনো পুনরুক্তি হয় না। যা বাপি, 
যাঁতঘাম, যা দাঁপা-বুলোন, তা মন্ত্র নয়। ধষি কখনে| এক বাক্‌-ঢেউয়ে দুবার 
সান করেন না। তিনি চিরনৃততন, চিরপুরাঁতিণ, চিরন্তন, 'সব দেবতার 
আদরের ধন নিত্যকাঁলের তুই পুরাতন, তুই প্রভাতের আলোর পমবয়লী |” 


বিশ্বা সনাঁনি জঠরেষু ধন্তে 
অন্তর নবান্ন চরতি প্রস্থযু১২৯১ 


পুরানে। যা কিছু জঠরে ধরেন 

ঘোরেন ফেরেন 

সবে-জন্নানো পলবে-তৃণে, 

নতুনে। ৃ 
সত্যিকারের কবি যখন আত্মরচনার পুনকক্তি করেন; তখনে। তার এই একই 
ব্যাখ্যা । রবীন্দ্রনাথ বলছেন ছিন্নপত্রাবলীতে২৯২-_ 

বারম্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ 

করেছি। আমার আর অন্য উপায় নেই। কারণ, আমি ঠিক একই ভাব 


৭২ বেদের কবিতা 


প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। 

“শেষের কবিতায়, পরিহাঁসচ্ছলে বলা রবীন্দ্রনাথের আর একটি অবিশ্মরণীয় 
মস্তব্যও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য-_ 

এক এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরট1 শংকরাচার্য হয়ে ওঠে ; 
বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মাষা। 

এই সব কারণেই, প্রাচীন কবিদের পদে পদে স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন দর্শন- 
শ্রবণ-আত্মীকরণ করেও খথেদের কবিরা দ্বিধাহীন কে নিজেকে নতুন কৰি 
বলে ঘোষণ| করছেন বারবার । বলা বাহুল্য, এ শুধুই কালগত নৃতনত্ব নয়। 
সেই সঙ্ষে আপন স্থষ্টির অক্ষয় পরমায়ু সম্পর্কেও তাঁরা অকুগ্ঠতাবে সচেতন__ 


এতদ্‌ বচো জবিতর্‌ মাপি মৃষ্ঠা 
আ! যত, তে ঘোষান্‌ উত্তরা যুগানি২৯৩ 


ভুলো না তোমার এ গান, হে কবি, 
ঘোষণ| করবে যা ভাবী যুগেরা। 


॥১৬॥ 


তাহলে দেখছি, সামান্য ভাষার উপকরণকেই ভেঙে ভেঙে গড়ে উঠছে এক 

অসামান্য নতুণ ভাঁষা, ঠিক যেমন লাঁধারণ মানুষের প্রাণ-মন-চিত্ত-বুদ্ধি-হদয়ের 
উপাদানগুপিকেই ভেঙে ভেঙে গড়ে উঠছে একজন অ-সাধারণ কবি-মানুষ। 
'আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে তোঁনার তরী" । পাত্রখানা যায় যদি যাক 
ভেঙে চুবে, হৃদয় আমার সহজ সুধা দাও না পুরে ।' 

জঘাঁন বুত্রং স্বধিতির বনেব 

কুবোজ পুরো অরদন্‌ ন সিদ্ব,ন্‌। 

বিভেদ গিরিং নবম্‌ ইত -ন কুস্তম্‌ 

আ' গা ইন্দ্রে অকৃণুত স্বযুগ তি: ।২৯$ 


“তোমারে আবরিক] ধুল'তে ঢ!কে হিয়া মরণ আনে বাঁশি রাঁশি'_ 
সেই বুত্রকে ভানলে, যেমন কুঠার গাছকে হানে, 

ভেঙে চুরমার করলে আমার গোঁপন দুর্গগুলি, 

খাত কেটে কেটে বওয়ালে কত-না অশ্র-রক্ত-অগ্সি-অমৃত-নদদী, 
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সবে-গড়া, আহা, নবকলসের মতো 
ফাটালে আমার কঠিন পাঁধাণ-গিরি | 


এখন, ইন্দ্র, এসেছ সবান্ধবে, 
মেতেছ, মেতেছি, আলোকধেন্তর মুক্তি-মহোৎসবে | ( ভাবান্গবাদ ) 
_বলছেন বিশ্বামিত্র-পুত্র রেণু, ভেঙে গুড়িয়ে ধুলো হয়ে যিনি--এবং ধার 
বাক্‌-_হয়ে উঠেছেন নতুন স্থষ্টির তেজস্কি্ পরমাণু। 
কাব্যভাষার শুট্টপ্রক্রিয়াঁয় ছুটি ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। কৰি যখন 
কবি হয়ে উঠতে থাকেন তখন তার ভাষ। ক্রমশ অসামান্ত হতে থাকে নতুন 
নতুন শব্দ, নতুন নতুন অলঙ্কার, নতুন নতুন ভঙ্গি। এ যেন কবির স্বর্পোকে 
আরোহণ । তারপর তিনি যখন সেই সীমায় পৌঁছে যান যাকে বলতে পারি 
পিদ্ধির সক, তখন তার ভাষ! আবার ক্রমশ-প্মবশ্য এই ক্রুনটি কালাঙগক্রম নয়, 
তার চেতনার প্রসারণ-ক্রম-_মামান্ত হতে থাকে ; বাতাসের মতো সুক্ষ, সজীব, 
অবাধ, কোখাও আটকায় না, যেন অবয়ব নেই, খুব চেনা, খুব আপন। যেন 
সবার শব্ধ দিয়ে বোনা একখানি দ্িগন্ধর, শীলাম্বর, বাজা প্রজ! বিদ্বান-মূর্থ সবাই 
পরতে পারে 
অচম্‌ এব বাত ইব প্র বামি- 
আরভমাণ! ভুবনাশি বিশ্বা । 
পরো! দিবা পর এন] পৃথিবা- 
এত্াবতী মহিনা সং বভূব২৯* 
বুকের ভিতপ অ|কড়ে ধরে বিশ্বভুবন 
শ্রষ্টট আমি চলছি বে ওয়ার মতন। 
ছাঁড়িয়ে আকাশ ছাড়িয়ে বিশাল এপিখিমি 
দাড়িয়ে আছি কি মহিমায় বিপুল আমি । 


এইটি কবির মত্যাবতরণ এবং তৎপরবর্তা ব্বর্গমর্যবিহার, নিখিলের পাখায় 
তর দিয়ে মহাশৃন্ত ধ্বনিত কবে করে গান গাওয়া । ইনিই হলেন বৈর্দিক 
খষির মহানন্রিকা বাক বাঁমপ্রণারদদের পঞ্চাশৎ বর্ণমযী দিগন্ধরী কালী । 
কবি-মনীধী হধীন্দ্রনাথ দত্ত লক্ষা করেছেন-__ 
মহাকবিরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বানিয়ে যান বটে, কিন্তু সে ভাষা যখন 


৭৪ বেদের কব্তি! 


চড়ান্তে পৌছায়, তখন তার মধ্যে শোনা যায় নিত্যনৈমিত্তিক উক্তি-প্রত্যুক্তির 
প্রতিধ্বনি, প্রাকৃত ভাষার সবল, সরল ও সজীব পদক্ষেপ, তখন আর শেক্সপীয়র- 
এর ভাষা বলে কিছু থাকে না, ধরা পড়ে যে শেক্সপীরর জনসাধারণের সাবলীল 
ভাষা ধার নিয়েছেন। অথচ এতথানি আত্মত্যাগ সত্বেও শেক্সগীয়র-এর পৃথক 
পরিচয় হারায় না, বরং উজ্জ্বলতর দ্ূপে দেখা দেয় ; ছুটে চারটে অসংলগ্ন ছন্র 
পড়লেই বুঝি, সে-রচন! শেক্সপীয়রের কিন1।২৯৬ 


কেমন করে এমন হয়? 


আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষাঁর মধ্যে দিয়েই কি করে হঠাৎ বেজে 
ওঠে যেন অজানা অচেনা এক ভাষার নৃপুরশিঞ্জন ? অতি সাধারণ পদ এক 
বিশেষ বিন্যাসে সেজে হয়ে ওঠে পদাবলী? প্রাকৃত ধাতুতে নামে সংখ্যা 
লর্বনামে বেজে ওঠে এক .চিববাঞ্চিত চিরপথিকের পদধ্বনি ? বাঁকে বলছি 
বাক্‌, সর্বদেবতাময়ী সর্বময়ী অদিতি, মহাঁকবিদের আজন্ম-সাধনধন, আত্মার 
আত্মীয়তম, আত্মা, যিনি নিজে ধরা না দিলে তাকে ধরা যায় না, তিনি কি 
আমাদের এই অতিপর্িচিত দৈনন্দিন ভাষার মধো থেকেই, পালিয়ে বেড়ান 
দৃষ্টি এড়াঁন ডাক দিয়ে মান ইঙ্গিতে? তেমন করে কান পাততে পারলে কি 
শোন] যায় সব কলরবে সারা দিনমান তার অনাদি সঙ্গীতগান ? 
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কর্কশ বেহ্ুরো! কলরব উচ্ছৃসিত হয় স্তবগান ? 


সাধক কবি বলছেন, হ্য।, যত শুনি কর্ণপুটে সবি মায়ের মন্ত্র বটে। কর্ণপুট 
যদি অল্পশ্রবা হয়, সন্কীর্ণঘরের ছোট্ট ঘুলঘুলির মতো অগ্রশন্ত চেতনার ক্ষীণশৃক্তি 
ইন্দ্রিয়, তা হলে সে-কানে শব শুধু শব্দ, কথা শুধু কথা, আস্ত প্রয়োজন মেটাঁন 
ছাঁড়া তার আর কোঁন উপযোগিতা নেই। কিন্তু কর্ণপুট যদি হয় উচ্চৈংশ্রবা, 
ভূরিশ্রবা, বৃহচ্ছুবা, প্রশস্ত উদার অকু্ অনিবাধ অগাধ চেতনার অগন্তাবল 
ইন্দ্রিয় তাহলে ঘে-কানে প্রতিটি শব্ব_শুধু শব্ধ কেন, প্রতিটি ধ্বনিকণাই-- 
মন্ত্রের মতো তীক্ষ তীব্র খজু, হৃষ্টিবীর্ষগর্ভ, অনস্তবাঞ্জনাবাহী, হুর্যপ্রভ, চন্্রপ্রভ, 
পরমের ছ্োতক, পরম । সে-চেতন থেকে যে-শব্ব, যে ধ্বনিপ্রবাহ উচ্চারিত 
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হয়, তা-ও তাই । অর্থাৎ বাঁক এবং তার অন্তর্গত এক-একটি ধ্বনিকণা যেন 
স্তরে স্তরে পুপ্তিত অনন্ত লোকপরম্পরার মতো, এক একটি চেনার সোনার 
কাঠির স্পর্শে খোলে এক একটি লৌক। অথব| দে যেন এক অনস্তা নাগিনী, 
সাধারণ চেতনায় দে থাকে ঘুমিয়ে, যেন নিম্পন্দ, প্রাণহীন, শব 7 কিন্তু চেতন! 
জাগলেই সে-ও জাগে । চেতনা যত বিশাল হয়, মে-ও পাক খুলে খুলে ততই 
বিশাল হয়, হয় বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দ, সব। তাই খধি বললেন, 'যাবদ্‌ বৈ ব্রহ্ম 
বিচিতং তাবতী বাক্‌।১ একথা যেমন তত্ব হিসেবে সত্য, তেমনি ব্যক্তিগত 
অন্থভূতি হিসেবেও । অর্থাৎ তোমার বাক ততদুর যাবে, যতদুর গিয়েছে 
তোমার চেতনা । কবির চেতনার আকাশ হংসবলাঁকা হয়ে হংসবতী খক্‌ হয়ে 
সোহহং মন্ত্র হয়ে নেমে আমে তাঁর বাকের মধ্যে । তাঁর বাক আকাশ হচ্কে ধার 
করে তার চেতনার পাখিকে, স্বপর্ণকে, হংসকে । প্রাকৃত ভাষা-ভঙ্গি, অতি 
চেন] শব্ধ, অপশব্দ, গ্রাম্যশব্ব, হেয়শব্দ-_সব পায় এক নতুন তাৎ্পধ। 
“কেমন করে এমন হয়, অথবা! “পথ বালে দে'-_অতি প্রচলিত বাগ ভঙ্গি, 

দ্বিতীয়টি আরো বেশি গ্রাকৃত। কিন্তু যেই কবি বলপেন, 

ও অশথ, বাতলে দে পথ, 

কেমন ক'রে এমন হয় 

হু হুহু চৈতিবাঁয়ে 

জরাজর্জর গায়ে 

সহসা কি পুলকে 

দুলে উঠে কিশলয় ! 
তোর দলে দলে কিশলয়! 

কেমন করে এমন হয়? 
অমনি যেন প্রাকৃত বাঁকের বুকে ছুলে ছুলে নেচে উঠল একজোড়া আলোর 
পায়জোড় ! তারপর সেই বিন্ময়ের অনুভুতির তাঁলে তালে “কেমন করে এমন 
হয়। কেমন করে এমন হয়' বলতে বলতে স্থরের গুগুনে গ্রাকৃতকে অগপ্রাকৃত 
করতে করতে মিলিয়ে গেল বিপুলবিস্তার অরণাপ্রতিম এক চরাচরজোড়। মহা- 
অশ্বখের_ বেদ যাকে বলেছেন রুশত. পিগ্ললম-_আলোছায়ার ঝিলিমিলিতে। 
কেউ যেন বাঁশি বাঁজিয়েছিল। তাই সমস্ত শব্ধ নৃপুর হয়ে ছুটে চলে গেল তার 
অভিসাবে। 


শ্৬ বেদের কবিতা 


বয়সের সেই গহনে 
চকিতে মন উদাসি' 
বাজাল কেন ক্ষণে 
কে কিশোর এমন বাঁশি ? 
তোর অঙ্গতরা জীর্ণ্জরা 
হ্যামে শ্যামে শ্ামময় ! 
তোর পথে বসা পাতা খসা 
জীবন হল মধুময় ! 
কেমন করে এমন হয় 7২৯৮ 
একেবারে পথে-বস! প্রার্কত ভাষা বসেছে বৃন্দাবনের শ্যাঁমকিশোরের সঙ্গে অঙ্গে 
অঙ্গ মিলিয়ে একই কেলিকদগ্ধদোলনায়। 
কোন হিসাবে হর-হাদে 
দাড়িয়েছ ম! পদ দিয়ে 
আবার সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ 
যেন কত ন্যাকা মেয়ে। 
জেনেছি জেনেছি তারা 
তার] কি তোর এমনি ধার! 
তোর ম! কি তোর বাপের বুকে 
দাঁড়িয়েছিল এমনি করে। 
এখানে ভঙ্গি ভত্সনাএ, ভাষ। গ্রাম্য, এমন কি গালাগালির পধায়ে গিয়ে 
দাড়িয়েছে । অথচ কি গভীর, কি বিশীল, কি মর্মপ্রবী! এ অনুভূতির এই-ই 
ভাঁষা, এই-ই ভঙ্গি। অন্য ভাষায় অন্য ভঙ্গিতে বলতে গেলে বলাই হত না। 
অনুভূতি যত গভীরে যাচ্ছে, যত অন্তরঙ্গ হচ্ছে, বাকৃও ততই অবচেতনায় প্রবেশ 
করছে, টেনে টেনে বের করে আনছে গোপন সব শব্ধ, তাদের লঙ্জা-কলুষ- 
গানি ঘুচিয়ে তাদের জ্যোতিংম্বরূপটিকে ঝলমপিয়ে তুলছে, আত্মদর্পণে তাদের 
মুখ দেখিয়ে দেখিগ্ে বলছে, এই দেখ, তুই হলি মায়ের মন্ত্র, পঞ্চাশদ্র্ণম়ী মনত 
শরীর! মাঁয়ের তুই অঙ্গ, তূই না হলে গড়ব কি করে মায়ের শরীর? 
অনুভূতি যত গভীর হচ্ছে তত বিশালও হচ্ছে। আত্মচেতনা যত অন্তরঙ্গ 
হচ্ছে তত ব্যাপকও হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাক্‌-ও। আমার আমিকে আবিষার 
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করতে করতে সবার আমিতে যতই পৌছচ্ছেন কবি, ততই সবার বাক্‌ তার 
বাক্‌ হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরের সুত্রাত্মা স্থতোর মত গেঁথে গেঁথে যাচ্ছেন 
এই সর্বময়ী সাধারণী বাকৃকে মানানসই করে করে। তিনি নকল করছেন না, 
তিনি আত্মমাৎ করছেন, এ বাকৃকে নতুন করে সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি হতে দেখছেন 
নিজের মধ্যে। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত মুদ্রীর ওপরে যেই পড়ছে তার নামমৃত্রার 
ছাপ, অমনি তা৷ হয়ে উঠছে ঝকঝকে নতুন। সিদ্ধার্থ কবির হৃদয়ম্পর্শে ঘুচে 
যাচ্ছে বাকের জরামরণ। “এই বেটা সেই ন্যাংটা! বটে, পদতলে পাঁগল! লোটে*-_ 
প্রেম কত গভীর হলে তবে ফোটে নিরাবরণ নিরাভরণ মহাঁনিশার মতে! এই 
মহানগ্নিকা মৃহজিয়া বাক, আর জ্ঞান কত গভীর হয়ে মহাজ্ঞানে পৌছলে তবে 
ফোঁটে এই অবজ্ঞা--পাগলা ! যেন ভদ্রতার শক্ত ওড়নাটি পর্যস্ত উড়ে গেল, 
আর ভুবনমোহিনী হাঁসি নিয়ে প্রকাশিত হলেন সর্বতোভদ্র! বাক_ভদ্দৈষাং 
লম্দ্রীবু নিহিতাঁধি বাঁচি।২৯* প্রা লক্ষ্মী মিহিত আছেন এদের বাঁকে । 

এর ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া হল যজ্ঞ-_মহাঁকবির বাকৃকে নিজের করে 
নেওয়া ।-- 

যজ্জঞেন বাচ: পদবীয়ম্‌ আয়ন্‌ 
তাম্‌ অন্ববিন্দন্ন খষিষু প্রবিষ্টাম্‌ত"* 

যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে বাকের পায়ে চলা পথে চলতে চলতে ধীরের! খুজে 
পেলেন তাকে-_খধিদের মধ্যে প্রবিষ্ট সেই বাকৃকে । * 

ধষিদৃষ্ট মন্ত্রকে সমস্ত দেহমনপ্রাণহৃদয় দিয়ে উচ্চারণ করে করে সেই ঘিদ্ধ- 
ধ্বনির জাল পেতে লুৰ্ধ! বাঁগ-বিহঙ্গীকে ধরবার চেষ্টাই হল যজ্ঞ। খত্বিকসহায় 
সপত্ীক যজমান হলেন এক আশ্চর্য লুন্ধক, ব্যাধ, যিনি শরবৎ তন্ময় হয়ে 
নিজেকে দিয়েই বিদ্ধ করছেন সেই পরমলক্ষাকে | 


খথেদের কবিতার মধ্যেও দেখি এই লহুজতা মবরলতা নবীনতা, এই 
মহাশৈশব। এই অ-ভদ্রতা। গায়ত্রীমন্ত্রের ষ্টা-্ষ্টা খধি বিশ্বামিত্রের 
ভাষায়, খথেদের সঞ্চলোকবিহাব্ণী-চেতনার নিয়নতম থেকে তুঙ্গতম লোক 
পর্যন্ত, অবম থেকে পরম পর্যন্ত, নিখতি থেকে পরম পরাঁবত্‌ পর্যন্ত বিহারিণী-_ 
বাণীরা হল অবসান! অনগ্াঃ১৩০৯, তারা বমন পরে নি, কিন্তু তাই বলে তার! 
নগ্রও নয়। তাদের ঢাকাঁঢুকি ও নেই, খোলাখুলিও নেই । ভার! নিরাবরণ-_ 
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তাই বলে নিরাভরণ নয়, সমস্ত খখেদ অনুপ্রাসে-যমকে-স্সেষে-বিরোধাভাসে- 
উভয়াহ্বপঘ়ে-উপমায় ঝকঝাক করছে--সত্যেব স্বচ্ছ ছুরস্ত দামাল শ্রোতোঁধারা। 
এ বাঁণীব গায়ে রয়েছে একটি জ্যোতির্জরাযুত*-_আলোর আবরণ, য| ঢাকে 
না, কাশ করে; আবার চোখ ধাধিয়ে অন্ধও করে দেয়! 
যে দেবতা খষিদের মধ্যে এক আশ্চর্য আলোর শিশু২*৩ হয়ে জন্ম নিচ্ছেন 
বারবার, তারি নিত্যনবীনতার স্পর্শে তার] হয়ে উঠছেন চির্শিশু, চিরকিশোর, 
চিরযুবা, চিরপ্রবীণ***, এবং সেইজন্যেই শৈশবে-কৈশোরে-যৌবনে-প্রাবীণ্ে 
মেশাষেশি এক চিম্মম অপরূপ সনাতন বাণীর আষ্টা। সে-বাণীর মধ্যে আছে 
শৈশবের অলজ্জ সরলতা, কৈশোরের 'বিষুপ্ধ বিন্ময়, যৌবনের বিশ্বজয়ী বীধ আর 
বার্ধক্যের সুস্থিত প্রজ্ঞা । 
খষি দীর্ঘতমাঁর অশ্যবামীয় হুক্ত-_যাব বূহশ্যের তল পাওয়া! ভার--তাবর 
ভাষা এইরকম-_ 
ঘা ুপর্ণা সযুজা সথায়। 
সমানং বুক্ষং পরিষন্ঘজাতে । 
তযোরু অন্ত; পিপ্লনং শ্বাহ্‌-অত্তি 
অনশন্ন-অন্টো অভি চাকশতি। 


জড়িয়ে আছে 
একটি গাছে 
দুটি মাণিকজোড়__ 
( দেখ ) পক্ষী মাণিকজোড় ; 
দুয়ের একটি 
মিষ্টি মিষ্ট 
পিঞ্লল ফল চাখে, 
অন্যজন! 
খায় ন1 শুধু 
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। 


দ্রিযঃ সৃতীস্‌ তা উ মে পুংস আহঃ 
পশ্যদ্‌ অক্ষথান্‌ ন বি চেতদ্‌ অন্কঃ। 
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কবিরু ষঃ পুত্রঃ স ঈম্‌ অ| চিকেত 
যস্‌ তা বিজানাত, স পিতৃ পিতালত । 


ছিল মেয়ে। বললে আমায়, 'পুকুষ। যেয়ে না, না।' 
চোখ আছে যার দেখতে পাবে, দেখবে না তে কানা । 
কবি-ছেলে সেই তো৷ এসব জানে, 
সে হয় তার বাবার বাবা, যে জানে তার মানে |**ৎ 
এই ধরণের সব লৌকিক ভাষ।-ভঙ্গির টুকরো সমস্ত খথেদময়ই ছড়িয়ে আছে। 
সায়ণও দ্বিতীগটির ব্যাখ্যায় মস্তব্য করছেন, লৌকিকোক্িরু ইমম। যাস্কও 
এধরণের প্রয়োগ লক্ষা করে বলেছেন, অথাপি ভাষিকেভ্যে ধাতুত্যো নৈগমাং 
কতো ভান্তস্তে অথাপি নৈগমেভ্যো ভাষিকাঃ (২৩) অর্থাৎ, বৈদিক ধাতুর সঙ্গে 
লৌকিক প্রত্যয় এবং লৌকিক ধাতুর সঙ্গে বৈদিক প্রত্যয় বলা হয়ে থাকে । 
কর্ণগৃহ্‌ত*৬, কান ধরে । পাদগৃহ-*", পা ধরে। হস্তগৃহ***, হাত ধবে। 
পিবা সুপূর্ণম্‌ উদরম্ত*৯, বেশ পেটটি ভন্তি করে খাও। ন জাতো ন 
জনিস্যতেত১*, জন্মায় নি, জন্মাবে না। কৃতানি যা চ কর্থা১১,যা কৰা 
হয়েছে আর যা করতে হবে। 


অমী যঞ্ক্ষ। নিহিতাস উচ্চ 
নক্তং দদৃত্রে কুহ চিদ্‌ দিবেমু১৩১২ 
. এ যে উচুতে রষেছে তারারা-_ 
রাঁতে দেখি, দিনে কোথা যায় তার। ? 
কেদানীং সুরঃ কশ. চিকেত 
কতমাং গ্যাং বশ্বিবু অস্তা। ততানত১* 
কে জানে এখন স্থধ কোথায়, 
কোন্‌্-সে আকাশে রশ্মি ছড়ায়। 
ইহেব শৃখ এষাং কশা হস্তেযু যদ. ব্দান্‌১$ 
তাদের হাঁতে ঘে চাবুক বলছে, এখানেই যেন শোনা যায়। 


উবামোধ। উচ্ছাত,-চ ন্ু*১৫ 
উধা ফুটেছিশ, আবার ফুটবে এখন । 


রি বেদ্বের কবিতা! 
কদ্‌-হ নৃনং''-পিতা৷ পুত্রং ন হল্তয়োঃ | দধিধেব***৬১৬ 
কবে বল কবে বাবার মতন দুহাতে ধরবে ছেলেকে ? 
যত-জাতং যত.-চ জত্বম্‌*১" 
যা জন্মেছে আর যা জন্মাবে। 
নহি তবদন্য:৩১৮, তুমি ছাড়! আর কেউ ন1। 
গাত্রে গাত্রে নিষথা ১৯, সার] গায়ে বসে আছ। 
তিষ্ঠা স্থ কং.."মা পরা গাঃৎ২ 
দাড়াও দীড়াও চলে যেও না। 
সিচম্‌ আ রভে তে৩+৯, তোমার আচল চেপে ধরেছি। 
ঘাদৃগ এব দদৃূশে তাদৃগ উচাতেত২২, 
যেমনটি দেখেছি তেমনটিই বলছি। 
পলিরীর্‌ ইদ্‌ যুবতয়ো ভবস্তি২৩, বুড়িরাই হল কুড়ি। 
যদা সত্যং কৃণুতে মন্তাম্‌ ইন্রো 
বিশ্বং দৃল্‌.ছং ভয়তে-এজদ্‌ অন্মাত৩২* 
ইন্দ্র যখন সত্যি সত্যি রাগ করেন, তখন যা নড়ে আর যা অনড় সব তাঁর ভয়ে 


কাপে। 
জুজুব। ইব বিশ পতি, থু্খরে বুড়ো সর্দারের (বা বাজার ) মত। পুত্রাসো 

যন্ত্র পিতরো ভবস্তি, পুত্রেবা যখন পিত! হয়। জনা আহঃ, লোকে বলেও২। 

বিশ্বো হি-অন্যে। অরিবু আজগাম 

মমেদ অহ শ্বশুরে! না জগাম। 

জক্ষীয়াদ ধানা উত সোমং পপীয়াত, 

স্বাশিতঃ পুনরু অন্তং জগায়াত্‌২৬ 
দেবতারা অন্য সব্বাই এলেন, আমার শ্বশুর তো কই এলেন না! যবের 
খই খেতেন, সোম খেতেন, ভাল করে খেয়েদেয়ে বাড়ি যেতেন। এটি ইন্দ্রের 
বৌমা বন্থত্রপত্বীর উক্তি। এই ভূমিকাটুকু করে তারপর তিনি শ্রুতিবদ্ধ 
করেছেন স্বামী ও শ্বশুরের কথোপকথন । একেবারে ঘরোয়া মেয়েলি ভাষার 
আমেজ রয়েছে এই খকটিতে। 


ভূমিক! ৮১ 
অদে যদ দা প্রৰতে সিদ্ধোং পারে অপৃকরুষম্ত২৭, 
এঁ যে একটা কাঠ ভাঁসছে নদীর কিনারায়, লৌক-টোক নেই। 
উভয়াহস্তি আ ভর১২৮, ছুহাত ভবে এনে দাও । 
বস্রমধিং ন তাঁযুম্‌*২৯, কাপড়চোরের মতে | 
মো যু অগ্য-"-সায়ং করদ্‌ আরে অন্মত্‌। অশ্রীর ইব জামাত1** * 


মে (ইন্দ্র) যেন আজ অসভা জামাইয়ের মতো সদ্ধে পর্যস্ত বাইরে বাইরে 
না কাটায়। 
রেবা ইদ বেবতঃ স্তোত। স্তাত, ত্বাবতো মঘোনঃ৩৩১ 
তোমার মত বড়লোকের স্তোতা বড়লোকই হবে। 


সোমো বীরং কর্মণ্যং দদীতি। 
সাঁদন্ং বিদথ্যং সভেয়ং 
পিতৃশ্রবণং যে! দদাশদ্‌ অন্যৈ৩৩২ 


যে সোমকে দেয়, মোম তাকে দেন কেমন ছেলে? না, কাজের ( কর্মণ্য ! 
অকর্মণ্য নয় !), বাড়ির কাজকর্মে ওস্তাদ ( এবং বাড়িতে তাঁকে পাওয়া যায়! ), 
যজ্ঞ করে, সভাতেও যায় (অর্থাৎ বেশ কইয়ে-বইয়ে ), এবং বাবার যশের 
কারণ, তথ! বাবার কথা কান দিয়ে শোনে । 
আরে! রয়েছে প্রবাদকল্প সব বচন, যা মাধারণী বাকের অঙ্গীকারের 
অভিজ্ঞান-_ 
ন হি বম আুশ চিকিতে জনেযু৩৩, 
নিজের আঁষু কেউ জানে না। 


ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েত, ৩৩৯ 
খারাঁপ কথা বলতে চাইবে ন1। 
জায়েদ্‌ অন্তম্ত৩ ৫ 

গৃহিণী গৃহম্‌ উচ্যতে। 


খতস্থ্য পশ্থাং ন তরস্তি দুষ্কৃতঃ৩৬ 


ৃষ্টেরা খতের পথে চলে ন!। 
বেদ-৬ 


৮২ বেদের কবিতা 


কুলায়য়দ্‌ বিশ্বয়ত.৩৩* 
বাসা বাঁধে তারপর ছড়ায়, অর্থাৎ ছু'চ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়, বা 
বসতে পেলে শুতে চায়। ৃ 
ক ঈশানং ন যাচিষত৩*” 
বড়-র কাছে কে নাচায়? 
মনে করিয়ে দেয় কালিদীসের '“যাজ্র। মোঘা বরম্‌ অধিগুণে নাঁধমে 
লব্ধকাম!' । 
স্িয়া অশাম্তং মন: | উতে। অহ ক্রতুং বঘুম্‌ত৩৯ 
মেয়েদের মন শাসনের বাইরে, আর বৃদ্ধি বড় হালকা । 
পর্ণ মৃগস্ত পততোব্‌ ইবারভে”* * 


পড়তে পড়তে যেমন পাতাকেও আকড়ে ধরে পশ্তু; 
অর্থাৎ, ডুবন্ত মান্থষ যেমন ঘাম আকড়ে ধরে। 


নাবাজিনং বাজিন! হাসফ়ন্তি ন গর্দতং পুরো অশ্বান্-নয়স্তি ৩৪১ 

ঘোড়ার সঙ্গে অন্ত পশ্ড কেউ ছো'টায় না, কিম্বা ঘোড়ার সামনে সামনে 
গাধাকে নিয়ে চলে না। 

ঝগ্বেদের ভাঁষ। অনায়াসে খাঁধে নেমেছে ভাবয়ব্য-রোমশাত*২ এবং যম- 
যমীর কথোপকথনেও৪৩, শশ্বতীর উক্ভিভে৩৪৪, শিশু আঙ্গিরসের রসিকতাঁয়ও৪ 
ইন্দ্রের প্রতি মেধাতিথি কাথ্থ এবং প্রিয়মেধ আঙ্গিরসের বন্ধুস্থলভ অস্তরঙ্ 
ভাষণেত৪৬। দেহচেতনা এবং বিশ্বচেতনা তথ! দব্চেতনা যে একই স্র- 
পগ্তকের বিভিন্ন পর্দা, তা পবিস্ফুট হয়েছে লোপামুদ্রা-অগন্ত্য-অগস্ত্যশিক্- 
সংবাদে*৫৭। পুলুকায়ো হি মত্য:০*৮, মান্ছষের অনেক যে কামনা শুধু 
অগন্তযশিষ্কতের এই সহজ দ্বীকৃতিতেই নয়, দেইচেতনার অসঙ্কোচ উচ্চারণ 
থণ্ধেদের সর্বত্রই । আধুনিক মণস্তত্বের ভাষায়, খথেদের কবিদের কোন 
10101510100 নেই, তাই তাঁদের কাছে কিছুই অনুচ্চার্য নয়--সেই পরম 
অনির্বচনীয় অনুচ্চাধ থেকে স্থরু করে অবম অন্ুচ্চার্ধ পর্যস্ত। তাই খষি 
ৰাহ্‌ম্পত্য ভরদ্বাজ যে-পৃষাকে বললেন আঘ্বণি, ছুঃদহ তেজে ঝলমল ; খতম্য , 
র্থীঃ, আমাদের খতলক্ষ্য জীবনযজ্ঞরথকে হাকড়ে নিয়ে চলেছেন চিরসারথি ; 


ভূমিকা ৮৩ 
রখীতমঃ, তাঁর মতো এমন সারথি আর হয় না; ঈশানং বাঁধসো। মহো রায়, 
সিদ্ধিবূপী মহাধনের ঈশান ; বায়! ধারা, মহাসম্পদের মুক্তধারা ;) বসে রাশি, 
একরাশ আলো; ধীবতৌধীবতঃ সখা, প্রতিটি ধীরের ধীমানের সখা! ; সখা মম, 
আমার সখা;--তীীঁকেই একই নিঃশ্বাসে বিনা দ্বিধায় নির্ধিকার চিত্তে বলে 
বসলেন, স্বর জারঃ, ভগিনীপ্রেমিক ; এমন কি মাতুরু দিধিষুঃ, মায়ের পতি ! 
ত্বস্থজীরঃ অপবাধটি তাঁর আগে থেকেই ছিল, পরবর্তী গারল্টি ভরম্বাজের 
অবদানত*৯! ৃ 

পরিপুষ্ট রশ্মি পূর্ণপ্রভ স্থর্ধই পুষ1ৎ*। উ্ষা-পুষা ছুটি ভাই-বোন । রাতি- 
মার কোলে তার্দের জন্ম। আবার পলাতকা উষার পেছনে অকুণীলক্ষ্য কোন 
তরুণের মতো! ধাবমান ত্য» উধার প্রেমিকও বটে । ঠিক তেমনি বাতির 
তপশ্তায় রাত্রির কোলে ধার জন্ম, সেই হুর্ধ বুত্রিকে আপন মহিমা দিয়ে আচ্ছন্ন' 
করেন, রাত্রি তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় বলে রাত্রর পতি, প্রভু, ঈশানও বটে। 
আধারের বুক চিরে আলোঁর.আবিাবের অতিলৌকিক দিব্য চিন্ময় ছবিটিকে 
অতি লৌকিক মত্য অপভাষারতৎ২ টানে আপন করে টেনে নিলেন খষি, 
হেয় ভাষার ঢাকন দিয়ে ঢেকে-ঢুকে রাখলেন স্বর্লোকের হিরন্ময় পাত্র, স্বণ্য- 
ভাষার আঘাতে চুরমার করে ভেঙে দিলেন দেবতার আলোর আড়াল, সাধাঁরণী 
ভাষার মাঁটি দিয়ে গড়লেন দেবতার অন্াবরণ সর্বজনীন প্রন্ছিমা। 

কেননা, 

সাধারণঃ সুযো! মান্ষাণাঁম*৫৩ | সুধ কারো একলার সম্পত্তি নন, তিনি 
সমস্ত মানুষের, সবার। সত্যের স্থ্ধ আবদ্ধ নন কোন বিশেষ স্থানে কালে 
পাত্রে সম্প্রদায়ে। তিনি অণুংরূপে নিগুঢ় আছেন প্রতি জনে, প্রতি আত্মায়, 
প্রতিটি আত্ম-ভাষায়। 


উপসংহার 


যে-উত্তাপ কবির এবং তাঁর ভাষার নবজন্ম ঘটাচ্ছে, ব্যক্তিভাষ! কাব্যভাষা 
হয়ে উঠছে, এবং কাব্যভাঁষ! হয়ে উঠছে বেদ-_তার ম্বরূপ কী? 
বেদের কৰি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি বললেন, এ এক অদ্ভুত তৃষ্ণা ঘা কিছুতেই 
যাবার নয়, কেননা 
অপাঁং মধ্যে তখ্বিবাংসং তৃষ্ণা-অবিদত.-জরিতাবম্‌ত* * 
আঁক জলের মধ্যে দাড়িষে কৰি তৃষ্ণাত 


এ তৃষ্ণা অনস্তের। সহম্রায় তৃষ্যতে গোঙমন্ততৎৎ | অনন্তের মধ্যে দাড়িয়ে 
অনস্তের জন্য ব্যাকুলতা। বিপুলের মধ্যে দাড়িযে চঞ্চলত সুদুর বিপুল 
ন্থদুরের জন্য । 


কবীর বললেন__ 
জল উপজী জলহী সো নেহা, রটত পিয়াস পিয়াস**৬ 
জলেই জনম জলে নিমগন, তবু করে জল জল 


নারদ বললেন তার ভক্তিস্ত্রে, .পরম প্রেমবূপ। যে ভক্তি তা হল এগারো 
রকম-_-গুণমাহাত্মাসক্তি, রূপানক্তি, পূজা সক্তি, স্মরণাসক্তি, দাশ্যাসক্তি, সখ্যা- 
সক্তি, বাসল্যাসক্তি, কান্তাঁসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি এবং সবশেষে 
পরমবিরহাসক্তি । সর্বভাবে সর্বরকমে ভালোবেমে নিজের বলতে কিছুই ন! 
রেখে তন্ময় হয়ে যাওয়ার পরেও যে-বিরহ আর কিছুতেই ঘোচে ন', তার মধ্যে 
ডুবে থাকাই হুল প্রেমের চরম । 
পদকর্তী বললেন-_ 
ঢুহু কোরে ছুহু কীঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়! 
ছুজনের কোলে কািছে দুজন বিরহের বেদনায় 


বাউল বললেন-_ ৃ 
নিত্য-ছ্ৈতে নিত্য-এঁকা প্রেম তার নাম 
দুয়ে এক, একে ছুই অন্ভব, তারি নাম ভালোবাসা 


ভূমিকা ৮৫ 


কবি যতীন্দ্রনাথ বললেন-_ 
দিবস রজনী যাপে পাশাপাশি 
কবি আর তার প্রিয়া? 
কত অনুরাগে এ যখন জাগে 
ও তখন ঘুমাইয় ! 


চোখোচোখি নাহি হয়-_ 
পে ব্যর্থভার তঃসহ ভার 
বিশ্ব ভুবনময়। 


কবি আর তার পরাণ-প্রিয়ার 
মিলনের বাবধান 

ফাগুনের ফুলে শাওনের কুলে 
গাথে বেদনার গান ॥ 


এ নহে কথার কথা- 
একজোড়। বুকে কাদে অধোমুখে 
ত্রিভুবনজোড়া বাথাত* ৭ | 
এই চিরবিরহী প্রেম--এই-ই হুল মর্মীয়া কবিতার অক্ষীয়মীণ শতধার 
উৎস। 
স্ষ্টির মর্মমূলেও রয়েছে এই চিরবিরহী প্রেম । অষ্টা ডুবে রয়েছেন আত্ম- 
প্রেম-আত্মবিরহের গভীর আনন্দ-বেদনায়। তার থেকে উচ্ছলিত হয়ে চলেছে 
অনন্ত স্থষ্টরির কাব্য-_আত্মপন্তোগবিপ্রলম্তশৃঙ্গারসহন্রক | 
দেবন্য পশ্ত কাব্যং ন মমার ন জীর্ধতি 


দেখ সে-দেবের কাব্য 
মরণ না এ তো জীর্ণ হল না হল না 


টীক। 


পক্কেত 

নি.স-নিকুক্ত তু.সতুলনীয় 0021 ৬--00%697৭ 80018 ০01 

ই-ইত্]াদি গ-গীতবিতান চ71051151) 14] 5501081 ৬515০, 

ব্রা ব্রাহ্মণ দ্র.সদ্ষ্টব্য উল্লেখ না থাকলে মঙ্্রটি খখেদের 
--অষ্টাধ্যায়ী, টীলটীকা বুঝতে হবে। 


১৯৩, 
১৫, 


১৬. 


৯৭০ 
১৮৮, 


১৪১০ 


অথর্ববেদ | বেমী-স্বেদমীমাংসা, অনির্বাণ 


006 06619 81)0 10050050516 0৫6 10115150977385 £১00108- 
1)2...05০ 10021091009 15010165 0£ 1০0179 01071 (908... 
002 10015592196 2190. 21062156610 19120125016 ৬1557200108... 
৬৪515000255 5৬1 1)80000110195...00017 0075 ৬০৪) 911 
4১051021000 0. ০2) 

অভ্যাসে ভূয়াংসম্‌ অর্থং মন্যন্তে "তত. পরুচ্ছেপশ্য শীলম্‌ নি. ১০1৪২ 
ভূয়া অন্তর! হৃদ্দি-অস্ত নিস্পৃশে জায়েব পত্যে-উশতী স্থবাসাঃ 


১৯১১৩ 
এবা মহান্‌ বৃহদ্দিবে! অথর্বা-অবোচত স্বাং তন্বম্‌ ইন্দ্রম্‌ এব ১০।১২০।৯ 
৩,৫৩। ১২ ৬, ৭/৩৩।৮ ৭, ৯১৯1৮ ৮, ১৮০৭ 
১৬২১৩ ১০, ২৩৫২ ১১. ৮৮৮1৪ ১২. 881১১ 


১১৮১৮ ১৪, ১।১৮০।৮ অনুবাদ বিকল্প-- কত সহন্ত্ 

৭২৯৩, & 

অয়ং কবিরু অকবিষু প্রচেতা মর্তেষু-অগ্নিরু অস্বতো৷ নি ধায়ি ৭819 
যং মর্তাসঃ শ্যেতং জগৃভ্রে'। নি যে গৃভং পৌরুষেয়ীম্‌ উবোচ ৭81৩ 
ততো অগ্নে কাব্যানি ত্বত-মনীষাঃ 81১১৩ 

১৫৮1৮, ১৪৩১১ ৩১1৮, ২।৬।২১৩।২৭।১২, ৬১৬২৫ ই 

অনু ত্বাহিক্পে অধ দেব দেব! মদন্‌ বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্‌ ৬১৮১৪ 


২১. 
২, 
৩, 


6. 


২৫, 


৬, 


৭, 


৮, 


২৯. 


৩৯. 


৩, 


২৩৩, 


৩৪. 


৮৭ 


যঃ.স্তোমেতিরু বাবৃধে পূর্বোতির্‌ যো মধ্যমেভিরু উত নৃতনেভিঃ 
৩।/৩২।১৩ 

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্‌ ৩।৬২।১০ 

উদীরয় কবিত্মং কীনাম্‌ ৫1৪২৩ 

খবিমন! য খধিকৃত, স্বর্ষাঃ সহম্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্‌ ৯৯৬।১৮ 
ইন্দে| লমুদ্রম্‌ ঈজ্খয় ৯,৩৫২ সমুদ্রে! ৰাচম্‌ ঈঙ্খয় ৯১০ ১৬ 


নৃভির্‌ যেমানো জজ্ঞানঃ পৃতঃ ৯১০৯৮ 

ত্বাং যজ্ঞের অবীবুধন্‌ পবমান নিধর্মণি ৪181৯ 

শিশুর বৈ-আঙ্িরসো মন্ত্রকতাং মন্ত্রদ আসীত. স পিতন্‌ পুত্রকা 
ইত্যামন্ত্রয়ত-তে দেবান্‌ অপৃচ্ছস্ত তে দেবা অক্রবন্নেষ বাব পিতা! যো! 
মন্ত্রকুত ( তাণ্তব্রা ১৩।৩।২৪ )--সাঁয়ণ কর্তৃক ১/১৬৪।১৬ তে উদ্ধৃত 
এবম্‌ উচ্চাবচৈবু অভিপ্রায়ৈব্‌ খধীণাং মন্ুষ্টয়ো ভবস্তি নি. ৭:৩ 
যতকাম খষির্‌ যস্তাং দেবতায়!ম্‌ আর্থপত্যম্‌ ইচ্ছন্‌ স্কতিং প্রযুঙক্কে 
তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি নি. 4১ 

খষির্‌ দর্শনাত | ভ্তোমান্‌ দদর্শ ইত্তোপমন্তবঃ নি. ২।১১ 

তদ্‌ যদ এনান্‌ তপশ্যমানান্‌ ব্রহ্ম শয়ন ভ্যানর্ষত্‌ তে-খষয়োহভবন্-তদ্‌ 
ঝষীণাম্‌ খষিত্বম্‌ ইতি বিজ্ঞায়তে নি. ২।১১. যাস্ক এটি উদ্ধত করেছেন 
তৈত্তিরীয় আরণাক ২৯১ থেকে (অজান্‌ হ বৈ পৃশ্নীন্-তপস্য- 
সাক্ষাতকৃতধর্মীণ খষয়ো! বভৃবুঃ নি. ১২* 

ন শব্দ-গ্লোক-কলহ-গাথা-বৈর-চাট্-স্ুর-মন্ত্র-পদেযু (অ ৩২২৩) শিব 
প্রভৃতি উপপদে ক ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয় না, অর্থাৎ অণ হয়। 
কাশিকার উদাহরণ, স্থত্্রকারঃ মন্ত্রকারঃ, পদকীরঃ | অর্থাৎ স্থত্রকার 
এবং পদকার সুত্র এবং পদের যতখানি কর্তা, মন্ত্রকারও ততখানিই 
মন্ত্রের কর্তা । | 

দ্র. বেমী পৃ ৭০/টা ৬, মন্ত্রকৃত (৯/১১৪।২), ব্রদ্ষকার (৬২৪1৪) 
ইত্যাদি বলে খবিরা উল্লেখ করেছেন নিজেদের । 

যন্তয বাক্যং সখধিঃ ৩৫. যা তেনোচ্যতে সা দেবতা 


৩৬, 


৩৭, 


৩৮ 


৩৪৪ 


বেদের কবিতা 


তু. খধি বসিষ্টের অন্গভব-_ 
ইয়ং বাম্‌ অন্ত মন্সন ইন্দ্াম্মী পৃর্যস্তৃতিঃ । 
অভ্রাদ্‌ বৃষ্টির ইবাজনি ৭৯৪।১ 
ওগে! ইন্দ্র-অগ্নি, তোমাদের উদ্দেশে এই অভূতপূর্ব স্তুতি জন্ম নিল 
আমার এই মন্ম €( মনন ) থেকে, যেন মেঘ থেকে ঝরে পড়ল বৃষ্টি। 
তু. রবীন্দ্রনাথের অনুভব -_- 
আাবণের ধারার মতো1,পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে 
তোমারি স্থরটি আমার মুখের পরে, বুকের পরে । 
গী পূজা ৯৮ 
আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া 
তোমার বীণা হতে আসিস নাবিয়।। 
গী পূজা ১৩ 
[1025 0021) 15 0106 11010090011806 50130206101 06 ৬০10 
[7০০চাচ 0080 002 101100-1021706 00016  161191016-- 
03612001506 08010100025 16681116. 1] 006 6010760 
৩3০ (1015 25021051017 ০06 6০ 5০০] 1116 
10০ [0110918.52; 006 01 010 1108] ৪95০5 0: 01) 10281: 
0015 05091051010 01 010০ ৬৬০1০ 11065 109109০ 00 2010101- 
12066 07০ 1275-500021%0. ৬৬ 01190) 2৫ 013 0)০ ৬৪5৫ 1090 


1:01 10095101176 10811706 806]75 ৮8061 000 511606 2196 06810 


৪11 01 0000120 1052 01621701105 006 01:28. ০0: 0০ 
ড৮০110-609-16. [4105015010 4৯001 0015 
তু. সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একট! বাজনার যন্ত্রের 
মতো কম্পিত এবং গ্র্টরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই স্বরের 
স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং 
ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা ব্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে 
যায়। ছিন্নপত্রাবলী ১৪৮ 

খণ্বেদের কবি একেই বলেছেন “পূর্বস্ততি”, দ্র. টা. ৩৬ 

দ্র, টী, ১৭ 


৪১, 


৪২, 
৪৩, 


৪8৪. 


9 ৭. 
৪৮. 


৪৯, 


৫১. 
৫৩, 
৫৪. 


৫৫. 


৫৬, 


৫৮, 


৫৯. 


৬১. 
৬২. 
৬৩, 
৬৪6, 


৬৫. 


৬৬, 


৮৪ 


ব্রন্ধায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম-_খবি দীর্ঘতমা চধ্যের অন্ৃতব 
১১৬৪।৩৫ ভ্রু. চী. ১৬৩ 

তাস্‌ ভ্রিবিধা ঝচঃ | পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্বিকাশ্চ নি, ৭১ 

ত্র. বেমী পৃঙ৩:৪ / টা ১৯৫ */তন্‌ ধাতুর অর্থ বিস্তার, ছড়ানো 

৬৫৬৬ ৪৫. বন্থদ্ধরা, সোনার তরী ৪৬75 7০০61 

(4 08£79100) 

এবার ভ্রমধ্যে এস, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র রায় 

জন্মদিনে, ১* ( বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ) 

অর্ধনারীশ্বর, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র বায় 


হা) ড/০০995 ০0৫ (০৫-7২০৪112801010৯ 01, 00100109166 ৬৬ 0115 
06 ১৬৪1 72018, 1116108, ৬০1 1৬ (5161) ৪01008 ) 
02. 180-181. 


ঈশোপনিষদ্‌ ৭. ৫২. শুরু যজুঃ ৩২।৮ 
অমিয়কুমার চক্রবর্তী 
অমিল থেকে মিলে, সংকলিত কবিতা, মণীন্ত্র রায় 
১০।২৯।১ বায়ঃ-বি-পুত্র অর্থাৎ বিহঙ্গশিশু | চাঁকন্‌-যে কামন! 
করছে এবং যে দেখছে, দ্র. সায়ণ 
গী প্রেম ৯ ৫৭ 4৯ 133119062 ০01 6125 06005, অজ্ঞাত 
031৬৬, 9549 
ছিন্নপত্রাবশী ১৫৮ 
ঘ. টা ৩০ 
মৃুতম সচেতন অন্ুনয়ও অর্থাৎ সামান্যতম পৌকুষেয় প্রচেষ্টাও 
কবিতার কথ, জীবনানন্দ দাশ, পূ ৯-১* 
কবি ও কবিতা, বুদ্ধদেব বন্ধু, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯ 
কী ক'রে কী ক'রে, স্থভাষ মুখোপাধ্যায়। এ 
আমি আবু আমার কবিত।, মণীন্দ্র রায়, এ 
তুমি আদি কবি, কবিগুরু তুমি হে, মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে 
গী পূজা ৪৭* 
অয়ং কবির অকবিষু গ্রচেতা মর্তেষু-অগ্ধির্‌ অস্বতো! নি ধায়ি ৭1818 
প্রতি অকবির গভীরে আছেন নিহিত 


৮ 


৬৭. 


১০ 


৬৪৯, 


বেদের কবিতা 


চেতনাবিশাল কবি এ-অগ্নি, 

মতো মতো অমুত। 

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনাম্‌ উপমশ্রবস্তমম্‌ ২২৩১ 
দেব-গণের গণপতি তুমি ( হে ব্রদ্ষণম্পতি ), তোমাকে আহ্বান কবি 
আমরা, কবিদের মধ্যে তু্ি কবি, ধারা দেন পরম! শ্রুতি তাদের 
মধ্যে তুমি শ্রেষ্ট । 

গৃতসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ৭1৮৬।৭ 

কবি-তর বরুণ তরু স্তোত। কবি বমিষ্টকে নিয়ে চলেছেন পরমসম্পদের 
পানে । 

অগ্নি-_ 

অবোধি জার উষসাম্‌ উপস্থাদ্‌-হোতা! মন্ত্র; কবিতমঃ পাবকঃ ৭৯1১ 
উষাদের কোল থেকে জেগে উঠলেন প্রিয়তম পাবক, 

হোতা, আনন্দমাতাঁল, সকল কবির সের]1। 

»ত্যে। যজ্ঞ] কবিতমঃ স বেধাঃ ৩১৭১ তিনি সত্য, যাজক (শ্রেষ্ঠ), 
কবিতম, বেধা। 

সবিতা-_ 

উদীরয় কবিতমং কবীনাম্‌ উনত্ত-এনম্‌ অভি মধবা ঘ্বৃতেন ৫1৪২।৩ 
কবিদের মেরা! কবিকে ওঠাও 

ভেজাও জরাও একে 

অমতে অগ্রিরলে । 

ইন্দ্র 

অনু ত্বাহিত্বে অধ দেব দেব। মদন বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্‌ ৬।১৮।১৪ 
কবিদের সেরা! কবি হে 

সব দেবতার মাতল তোমাতে 

মারলে যখন অহিকে। 

বরুণ 

ইমাম্‌ উ চু কব্তিমন্ত মায়াং মহীং দেবস্য নকিবু অ! দধর্ষ ৫1৮৫৬ 
কবিতম ( বরুণ ) দেবের এই প্রজ্ঞাকর্ম_ 

কেউ পারে নি একে ধর্ষণ করতে | 
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৭৭. 
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ক ইমং বো! নিণ্যম্‌ আ চিকেত.-'অপসাম্‌ উপস্থাত, 

মহান্‌ কবির নিশ, চরতি শ্বধাবানা  ১।৯৫।৪ 

তোমাদের মধ্যে কে জান এই গোপন রহস্য ( অন্নি ) কে? 

অপ সমুহের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন এই স্বধাবান্‌ মহান্‌ কৰি। 
মানসহুন্দরী, সোনার তরী ৭২. জীবনদেবতা, চিত্রা 

অশেষ, কল্পনা ৭৪. গীপুজ! ৩৪০ ৭৫. অস্তর্ধামী, চিত্রা 


ছাড়ি কৌতুক নিত্যনৃতন চিরদিবসের মর্ষের ব্যথা 
ওগে! কৌতুকময়ী, শতজনমের চিরসফলতা, 
জীবনের শেষে কী নৃতন বেশে আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, 
দেখ! দিবে মোরে অয়ি। আমার বিশ্বরূপী,*"* 


ইন্জরং মিত্রং বরুণম্‌ অগ্রিম আহুর্‌ অথে| দিবাঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্‌। 
একং সদ্‌ বিপ্রা বুধা বদস্তি-অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্‌ আহুঃ ১/১৬৪|৪৬ 
তু স্থপর্ণৎ বিপ্রা কবয়ো৷ বচোভিরু একং সম্ভং বহুধা কল্পয়স্তি 
১০1১১৪।৫ 
১৮1১১৪,৮ পিহত্র' বা হাজার মানে 'অনম্ত” সহত্ং বৈ অনস্থম্‌ 
( শতপথ ব্রা ) যেমন “মরেছি হাজার মরণে? । 
৯৩৩1৪, ৫. ৭৯* বাগ এব দেবা শত্রা] ১৪।৪।৩।১৩ ত্র বেমী 
পৃ ৩০৫ / টা ১৪৭ ৮৮. ১০১২৫ ৮১, ১৭1১২৫।৫ ৮২. ১০৭১৪ 
তু. 0 560, 0১0? 15 50156 1১2 50 01687 ৪00 001], 
ড০ 16561 ০0010 19687 16; ০0: ৪৪15 212 ৪০ ৫11; 
1106 09505 00150) 101)155010, 
আবার বধির কাঁনকে ফুটে! করে মরমে প্রবেশ করছে খতের শ্লোক, 
এমন নজিবরেরও অভাব নেই । বাকের রাজ্যে সব অঘটনই ঘটে-_ 
খতন্থ শ্লোকে। বাধর ততর্দ কর্ণা বুধান: শুচমীন আয়োঃ ৪।২৩।৮ 
বধিরজনের কান ফুঁড়ে দেয় খতের শ্লোক, জাগিয়ে দেয়, জলতে 
থাকে। 
মানসন্ন্দরী, সোনার তরী ৮৫. জীবনদেবতা, চিত্রা 
৮1৪৫।১৭১, ১৮ আরো দ্র অগ্নি অস্তম ৩১০1৮, ৫1২৪১ ই, ইন 
৬।৪৬।১০$ ৮1৪৫।১৮, ৮1১৩৩ 


৯২ 


৮৭, 
৭৮, 


৮৪৯, 


৪১, 
৯২ 

৯৩, 
৯6. 
৪৫, 


৪৯৬, 


৯৭, 


৩১৮, 


৪৯৪ 


বেদের কবিত৷ 


8০০0১০৬), 7. ৬. বি, 5০111501700 111-112. 

অশেষ, কল্পনা 

গী পূজা ৩৫৯. ৪০. বসিষ্ঠ বরণের প্রতি, %৮৬।৭ 

গল্প সংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী, পূ ৩৪৪ 

দ্র. বেমী পৃ ৫৫৪ / টা ৫৯২৫ . 

তু. হয়ে ওঠা, সংকলিত কবিতা, মণীন্্র রায় 

প্রবত্‌ ঢালু, উদ্ধত উচু, নিবত্‌ নিচু 
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72 1715106 200 005 10811076558 005 07008 2700 006 
[91561700999 017০ 01102 11958. 2100 01) 11100111002, 

এ 9,240 
মানুষের যত দুক্কৃতি, তার মূলে এই রক্ষের প্রবোচনা। যা-কিছু 
স্থভদ্র তাকে আপনখুশিতে সে দূষিত করে, তাঁর বচনে অনর্থ, কর্মে 
বঞ্চন1; সে মৃত্তিমান পাপ । দেবতাকে সে দিতে জানে না, সব-কিছু 
আগলে রাঁখে নিজের জন্য ; তাই সে রক্ষ:-_বেমী পৃ ৪২০ 
00150] 08080156151 0106 521৬১০-112) 5628.1615 ৪100 
50185681615 0৫ 006 1016176 1715100 804. 105 111010108010183 
ড/1)101) 01065 081) 01115 081:1521) 2100 17015709০,--2] 10811 
009 13050 0100 21০ 12810905 ০0: 61061 50012 210 111 
[006 0261 88.01:1902. 00 08০ 03005--0)2 00৩ ৬০৫৪৯ 9393 
পণি-হল আমাদের বণিক্-বৃত্তি বা বুভুক্ষা, যা সব আগলে রাখে 
নিজের জন্য ; আর যদি-বা দেয়, অমনি তার প্রতিদান চেয়ে বসে। 
এই মর্ত্য আধারেই অস্বতজ্যোতি লুকানো আছে, সংহিতার পকের 
ভাষায় তা-ই 'গাঁবঃ, বা গোযুখ। আমাদের আত্মন্তরি বৃভূক্ষা তাকে 
আঁধারের গহনে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বন্দী করে রেখেছে, 
কিছুতেই তাঁকে বাইরে ফুটতে দেবে না_বেমী পৃ. ২৭৮ 
ড0108১ 002 96109210115 006 81200 £১05615215 3 £01 
1০ 01080100065 আ10) 1019 ০0115 ০0: 08115105595 811 0০981811105 


১৩২, 


৪৩ 


01 0151176 6315061706 81500151101 8001010, 4১20 0৮৮61) 10218 
৬10৭ 05 51810 ৮5 006 11810) 61061 €1010165 21130 
00 0৫ 0100, 9100517178, 2:911003 09 7101) 1015 11009015 2100 
1076760150 0106১ 9.0700171 961705 1081) 09 1815 আ৪৪1- 
168565১৪180 0610615 600 95581], 6801) চ৮101) 1018 01:0061 
61), 0012 00০ ৬6৪) 0. 393 
বৃত্র''অজ্ঞানের আঁবরিক] শক্তি-বেমী পৃ ২৬১ 
এই শুষ্কতা দংহিতায় বৃত্রান্ঠচর 'শুষ্ণণ (€€ */শুষ শুকিয়ে যাওয়া )-_ 
বেমী পু ২৮১ / টা৯২৫। তু. জীবন যখন শুকাঁয়ে যায় করুণ।- 
ধারায় এসে! 
নমুচি বৃত্রের অন্থুটর, “যে কিছুতেই ছাড়ে না” ; তু. যোগের “আশয়” 
বা অবচেতনার সংস্কার । বেমী পৃ ৭১৪ / টা ৯১৮৯ 
তু. জানিহে তুমিমম জীবনে শ্রেয়তম, 
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম, 
তবু যাঁ ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা 
ফেলিয়া দিতে পারি না ষে| 
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাঁড়ায়ে যেতে চাই-_ 
ছাঁড়াতে 'গেলে ব্যথা বাজে। গী পুজা ১৮২ 
আবার অধ্যাত্বদৃষ্টিতে অদেব হল আমাদেরই চিত্তের ক্রিষ্টতা দ্বিধা 
কার্পণ্য বাধা দ্রোহ ম্পর্ধ। বা সেইসব বন্ধ যার ভিতর দিয়ে অদিব্য- 
শক্তি আধারে এসে বাঁদা বীধে। এদের সঙ্গে সংগ্রামই আমাদের 
পুরুষার্থ.-.বেমী পৃ ২৬২ 
বিপরীত ছবি, সংকলিত কবিতা, মণীন্জর রাঁয় 
যা তেনোচ্যতে সা দেবতা! 
এব! মহান্‌ বৃহদ্দিবো অথর্ব। অবোচত স্বাং তন্বম্‌ ইন্দ্রম এব 
১০১২০৯। 
মাগুক্য ১২ ১০৭, প্রত্যহের ভার, বুদ্ধদেব বহন 
7176 10015110501 0106 1495৮ ৬৬010, 
41000000810 ৬৬৪০ 0918৬. 
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১১১, 
১১২, 


১৯৯৫, 
৯১৬, 


১১৭, 


৯১৮ 


১২২, 


বেদের কবিতা! 


[06 9101016 আ1001) 13 006 1015 10930 ভ/01:0, 
13250115176 05 0706 0110 01 0156 5011] 1) 70811) 
7710100610৪ 0110 06 9103 19101) 216 ৮০910. 2170 
ড211) 
017০৮০1 10816 5158005/ ৪100 1151)6 216 0121)050 
917911 6176 চ্ম911075 ৬৬০1-0)4০5% 01: 105 ৬০৩ 06 
618020 
41001006521 006 ০11] 0৫6 765 ০0005 00800 1301৩ 
111 10106 ৬010. 70806 0051) ০0০ 010০ ৬৬০1৭ 10806 
5081 ] 
যথাক্রমে-_ 
প্রত্যহের ভার, বুদ্ধদেব বন্থ । প্রতিদান, উত্তরফাত্তনী, স্থধীন্্রনাথ 
দর্ত। অর্ধনারীশ্বর, অনীন্দ্র রায় । ৮1780 05 9০001 1025168, 
4৯116100508, 00175000519 1012172, 00731 ৬ 
৮1১০৩১০ 
১৫৮৬ 
দ্র. সায়ণ-দিব্যায় জন্মনে দেবত্বপ্রাপ্তয়ে 
৭1৮18 
ভরত শব্ধের অর্থ অগ্নি যার মধ্যে আবিষ্ট। দ্র, বেমী পৃ ৫৫৪/টা 
৫৯২ সাঁয়ণও বলছেন ভরতম্ত যজমানন্ত মম 
818৩৫ 
বেমী পূ ২৪৯ / টা ২৮-শুচি' আকাশ বা হাদয় 3 
তু. রবীন্দ্রনাথের অন্ভব-_ হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনস্ত আকাঁশে 
বেমী এ, দুরোণ ॥ দ্রোণ, সোমপাত্র 
সায়ণ- ছুরোণং গৃহনাম 
পূজা, ১৩০ ১১৯, পুজা, ৩৯৯ ১২০, পূজা, ৩৮০ ৯২১, 
কাকলি ৪।৩ 
৭৭৩1১ ১২৩. ৬৪।২ ১২৪. 31881১ আরো ত্র. এ 
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৭৭২৩ ১২৭, পূজা, ৩১৭ ২২৮. পুজা, ২৭১ 

[17৩ ০155৫ ০0৫ 77 176811, 120170017 030:6 4১165819081 

[1011065, 031৬. ১৩০. এ ১৩১. এ 

তু. আবভমাণ!। ভূবণাশি বিশ্বা-বাকস্থ্ক্ত ১০।১২৫1৮ 

[1116 1৬1550105 128$€1, ৬/11]1217 910810, 0090৬. 

১।১১৩।৮, ১*-খধি কৃত আঙ্গিরস। শ্রীসব্বিন্দের 1410 

[1517-এর প্রথম অনুচ্ছেদের শিবোমন্ত্র এই ছুটি। 

১১১৩৭ 

পূজ।, ৫১৬ 

১।৩১|৭ 

পূজা, ৩৮৮ 

অপশ্তং গোপাম্‌ অনিপদ্ধমানম আ চ পরা! চ পথিভিশ, চরস্তমূ্‌ 
১।১৬৪।৩১ 

দেখলাম সেই অশ্রাস্ত রাখালকে, 

কাছে দূরে পথে পথে তিনি চলেছেন চলেছেন'"" 

৫18 81৬ 

স দর্শতশ্রীবু অতিথিরু গৃহে গৃহে ২০।৯১।২ 

অপরূপ রূপ, ঘরে ঘরে তিনি অতিথি! 

১।১৪৬।৫) ৫1৫18 

তু. জনম অবধি হাম রূপ নেহার নরন না তিরপিত ভেল 

১১1৫ ই 

ত্বং হি সত্যো! অদ্ভূতঃ ৫1২৩।২ 

৫1১,।২, ৮২৬২১, ৯1২০৫, ২২৬1৪, ৬1৮৩, ১০/১৫২।১ এ 

যথাক্রমে অগ্নি বায়ু, সোম, ক্রহ্ধণম্পতি, বৈশ্বানর অগ্নি ও ইন্দ্র 

অদ্ভূত।. ইন্দ্রের স্তোতাও অদ্ভুত ৮।১৩। ১৯ 

তুম অন্মীকং তব ম্মমি ৮৯২৩২ 

99101 ভা, 2. ১৪৮, দ্র. বেমী পৃ. ২৪৩, দেবতার শ্বরূপ. 

হল আলো । " 

গী প্রকৃতি, ১০৫ 


৪৬ 


১৫০, 


১৫১, 


১৫৪. 


১৫৬, 
১৫৮, 


১৬০, 


বেদের কবিতা 


তিন্তৈষ আদেশে যদ্‌ এতদ্‌ বিছ্যতো ব্যহৃতদ আ ইতি-ইত-্যমীমিষদ্‌ 


আ ইতি, । দে কেমন? না, এ যে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, আর নিবে 
গেল, এরকম। কেনোপনিষদ্‌ ৪1৪ 
তু. আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সেকি, 

অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি ॥ 

বিছ্বাত-উদ্ভতাসে বেদনারই দূত আসে, 
আঘমন্ত্রণের বাণী যাঁয় হৃদয়ে লেখি ॥ 
পুজা, ৩৪ ৪ 

10০ 121760982 06 ০08 13616 15 511161, 8. 11750011701 
50201709520 05৮ 00০ 10661190000 116910, ৪. 01511076 
৬৮০৫ 11080 0817.5 10121076000 0 (0০ 11091)16 00 
002 1101) 8001650020৫ 0106 1181) 100 1020 1019ড10101515 
00902 19110705011 56 101 (106 10192150108] 1500120£6, 

0), 609 ৬০৩৪ 0. 9. 
বেদের ভাষা হল শ্রতি অর্থাৎ যে:ছন্দ শ্রুত, বুদ্ধি দিয়ে রচা নয়। 
এক দিব্য-বাক্‌-্পন্দন অমীম থেকে ধেয়ে আসছে সেই মানুষের, 
অন্তঃকর্ণে যে নিজেকে আগে থেকেই তৈরি করেছে এ অপৌরুষেয় 
জ্ঞানের আধার হবার জন্তে। 
+খষ. ধাতুর তিণ্টি অর্থ-_গতি, বেধ, দর্শন | 
বিগ্র মানে আবেগকম্পিত, »বিপ২-কাপা । বেমী পৃ ২৯২ 

/ টা. ১১৮ 
এতরেয় ব্রাঙ্ছণ ৪1৫ ১৫৫. বাঁমেন্্সুন্দর ভ্রিবেদী কৃত অনুবাদ 
রামেজ্্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড 
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১১২ ১৫৭, পুজা, ৮৫ 
পূজা, ৪৯ ১৫৯, পূজা, ৮৫ 
ঝষি দীর্ঘতমার দীর্ঘতম স্ক্তে আছে পরম ব্যোমে সহশ্রাক্ষরা গৌরী 
বাকের কথা (১১৬৪।৪১ ), যে পরম ব্যোম অর্থাৎ মহাকাশ তিনি 
নিজেই (ক্রক্ষায়ং বাঁচঃ পরমং ব্যোম, ত্র ৩৫) এই ৩৫শ খকে - 
্ন্মা বলতে তিনি যে নিজেকে বুঝিয়েছেন, তার প্রমাণ ১১৫৮।৬এ- 


ভূমিকা 


১৬৯, 
৯৭১. 
৯18, 


৯৭৬, 


শিহনিও 


১৭০৮০ 


৭ 


দীর্ঘতম! মামতেয়ো! জুজুর্বান্‌ দশমে যুগে । 
অপাম্‌ অর্থ, যতীনাং ব্রদ্ধা ভবতি সারথিঃ 


আযুর দশম দশকে তীর্ণ 
জরায় জীর্ণ 
মমতা পুত্র দীর্ঘতম 
্রঙ্গা, সারথি হয়ে নিয়ে চলে 
সমস্ত শ্োত পরম লক্ষ্যে । 
000 016 ৬5৫) 700 ০7-- 68. ১৬২. বেমী পু ৫৫৪1টী ৫৯২ 
বেমী প্র ৩৩৯/টা ১৯১১* ১৬৪. ৬৪৬৫ । ১৬৫, ৬1৭০।৫ 
৭৮১৫, ৬  এ-সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা 
01091 07751594008 280 (৬11. 81.5), [89100 $12525- 
চা (৬11. 752) 15 0086 1101 50206 06 06105, 0586 
৪0101008115 00016170 £6110105 /17101) 00105 00/81:05 
৮0০10701602 (শ্রবন্থ্য ) ৪0৫ 1085 2 097-630515060 
[195818772 £01 016 11786100506 01৪ ভ/০10. 086 5010025 
00 03 60000 01162 156109795 (15710) 01 0106 170910106, 
0077 2106 ০৫9৯ 0. 147. 
“রাধঃ দীর্ঘশ্রত্তমম্‌” এবং বহি শ্রবস্থাম্‌* হল সেই সম্পদ্‌. সেই সমৃদ্ধ 
আধ্যাত্মিক আনন্দ, জ্ঞানের জন্যে ঘা উন্মুখ ( শ্রবন্থ্য ), এবং ঘা সেই 
অসীমের দ্দিক-দ্রিগন্তভ থেকে যে বাক আমাদের দিকে ধেয়ে আসে 
তার স্পন্দকে শুনতে পায় ন্থ্দীর্ঘ স্থানকাল জুড়ে । 
৭1৫1৮ ১৬৮, ৬৬৫৬ ১৬৭৯, পূজা, ২২২ ১৭০, পূজা, ৩ 
পুজা, ১৭ ১৭২. পুজা, ১৩ ১৭৩. পূজা, ৪ 
যথাক্রমে পূজা, ৩ ১৭; ৬ ১৭৫, (09 5০90] 71107110765 
00065 01)09065. 0037, 
দেবান হুবে বুহজ্জবসঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিস্কিতো! অধ্বরস্ প্রচেতসঃ 
১০।৬৬।১ 
অন্ত শ্লোক দিবি-ঈয়তে পৃথিব্যাম ১1১৯০।৪ | 
বেমী পৃ. ৩৩৯] টা ১৯১৯৭ 


বেদ-৭ 


৯৮ 


১৭৪৭ 


১৮৩, 


১৮৩, 


১৮৮, 


১৯১, 


১৯৩, 


১৯৫. 


৯ ৯৬, 


১৪৭০ 


বেদের কবিতা 


সসর্পরীর্'-...*আ! হুর্যন্য ছুহিতা ততান 

শ্রবো দেবেযু-অম্ৃতম্‌ অজ্র্যম্‌ ৩৫৩১৫ 
সদর্পরীবু অতরত, তৃঘম্‌ এভ্যো অধি শ্রব: পাঞ্চজন্তান্থ কৃষ্টিযু 

৩৫৩১৬ 

পঞ্চজনে, এই মানুষে, 
শ্রুতি দিলেন ক্ষিপ্রহাঁতে 

সসর্পরী বাকৃ। 
১১৬৭ ৩৯ 
আধার যোগাগ্সিময় হলে ষে-বাঁকের স্ফৃতি হয়, তা-ই খেন্ক যা 
অন্নিশিখা স্থব ও মন্ত্র তিনটিকেই বোঝায় বেমী পূ ১৩৯ | টা ১৮৭ 
১1৭১২ ১৮৪. গাতু মানে গান-ঢালা পথ ( * গে- গাওয়া 

+ »/গা যাওয়া )--বেমী 


পৃজী, ৪ ১৮৬, পুজ1) ৬ ১৮৭ পূজা, ২৬ 
পুজী, ৩ -৮৯ পুজা, ১:৮ ১৯০, বিচিত্র, ২ 
পুজা, ৩৫ ১৯২. কবিতার কথা, পৃ ৪৪ 


অর্দিতি অর্থাৎ অনস্ত বাকের একটি প্রতিশব্দ__নিঘপ্ট, ১১১৪৮ 
দ্র. টী ১৭৭ 

মাঁনসন্ন্দবী, সোনার তরী 

দ্র. টী ৮২ 

উপনিষদের ভাষায় এরি নাম আপ্যায়ন, 

05. €০৩ ৬৪৭৪, 9. 9 ১৯৯, অথর্ববেদ, ১০।৮।৩১-৩২ 

দ্র বেমী প্‌ ৩২৯ / টা ১৮১ ২১১, 80৪1৬ ২০২, ১৫০১৬ 
২।২।৭ ২০৪, ১1৭৩ 

মতীসঃ সন্তো অমৃতত্বম আনশুঃ। 

সৌধস্বনা খভবঃ স্থরচক্ষসঃ ১১১০৪ 

দ্র বেমী পৃ ৬০৫ " টা ৬৫৯ ২০৭. পূজা, ১০১ 

দেখ! দাও, নিশাস্তিকা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 

১০1৯১।১৩ ২১০, পূজা, ৩৭ ২১১, ৬৫৪১০ 


পূজা, ৩৭, 


ভূমিকা 


১৩, 
২১৪, 
২১৫, 
১০৯, 

২০, 


২৭২, 
২২৪, 
স্২৫, 
৭৭. 
২২ ৯, 
২৩২, 


২৩৫, 


«৩০৯, 


২৪৩, 


২৪৪, 
২৪৭, 


২৪৮, 


২৪০, 


২৫০, 


২৫২, 


৪জী 


90002 0০০05, 511 ১0101011500) 0. 11. 

দ্র, ১০1৮৫।১৯, প্রসঙ্গটি অন্য । 

৭৯৪১ ২১৬. ১৩৮১৪ ২২৭, ১৯৬১ ২১৮, দ্র. টা ১৬৫ 
ভূরিশ্রবাঃ-নামটির মধ্যে যে-অর্থ নিহিত আছে। 

১৭৩১০ ২২১, ন্থশ্রুততিশ, চ মা-উপশ্রত্তিশ চ মা হাসিষ্টাং 
সৌপর্ণং চক্ষুরু অজভ্রং জ্যোতি: ( অ ১৬২1৫) 

পুজা, ৩৮৮ ২২৩, ১১৬৪।৩৫ দ্র. টী. ১৬০ 

কবি, বুদ্ধদেব বস্থ 

পূজা, ৩৫০ ২২৬. বিচিত্র, ৩৫ পূজা, ৫৪৬ 

১০৬১1১৯ ২২৮, এই ধেক্ুই বাক্‌। দ্র. সায়ণ 


১১৫৯৪ ২৩০, ৪1৫৮৫ ২৩১, পুজা, ৩০ 

১।১০।৯ ২৩৩. ৩৫২।৩- ৪1৩২৬ ২৩৪, ১১৪৫।৩ 
৮1৯৫.৪) ৫ ২৩৬, ১১৭১২ তু" হ্দা যত, তষ্টান্‌ মন্ত্র 
অশংসন্‌ ১।৬৭।২ ২৩৭, ১।১৬।৫ 

€।১১।৩ তুদ্‌ অগ্রে কাব্য ত্বন্‌ মনীষাস্‌ ত্দ্‌ উক্থ! জায়স্তে রাধ্যানি। 
৫1১১1৫ ২৪০, এ ২৪১, ১1১৬৭ ২৪২, ৫1৪২|২ 


দ্র, ৮।৯৬।১১ উক্থবাহসে বিভে। মনীষাং ত্রণা ন পারম্‌ ঈরয় 
নদীনামূ। কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে, পূজা, ১৬। 
একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলেম নয়ন-জলে, অতুলপ্রসাদ। 
৬৯৬ ২৪৫, পূজা, ৩১৭ ২৪৬, 81১৮১৩ 

কল্পনা । 

যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে 

পশ্যাস্তো অন্ধং দুরিতাদ্‌ অরক্ষন্‌ ১/১৪৭।৩ 

মমতার কানা ছেলেকে তোমার 

সর্বদর্শী ত্রাণশক্তির! 

দুর্গতি থেকে বাঁচাল, অগ্থি। 

একটি কব্তার জন্মে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 

৬।১৫।৭ ২৫১, ৬১৬৪৭ 


খচা খগৃ-রূপেণ বর্তমানং হবি খচযেব হবিঃ কতা সায়ণ 


১৬১৩ 


২৫৩, 
৫৩৬, 
৫৭. 
৭৫০. 
২৬৬, 


২৬১, 


৬, 


২৬৪, 


৬৫, 


২৬৬, 


২৬৭, 


৮০ 


৬৩০, 
২৭২, 
২৭৩, 
খ 98, 
৭৭৫, 
২৭৬, 
«৭৭, 
৭০, 


২৯, 


বেদের কবিতা 


৮1৩৯৩ ২৫৪, ৮1৭১ ২৫৫, ২৭৯১ 
৮১১৭ 
১০।১২৪।৯ ২৫৮ পুজা, ৩৪৬ 


ও অশথ. নিশাস্তিক1, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
৩/৩৯।৬--২১১।৫ 
অবিন্দদ্‌ দিবে! নিহিতং গুহ! নিধিং 
বেরু ন গর্ভং পরিবীতম্‌ অশ্মনি-অনস্তে অস্তরু অশ্বশি ১১৩০৩ 
পজা, ৭৫ ১৬৩, ১০।/৬৮|”-৯ 
দ্র.টী ১০৫ ক্প্ত দেবদুথ *০।৪81৬১ ১০/৩৯।১৪ 
দেবতার “অঙ্গীকরণের' একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ২।২৯ 
তু. এতাসাম্‌ এব তদ্‌ দেবতানাং যজমানং সাধুজাং সরূপতীং 
সলোকতাং গমযতি গচ্ছতি শ্রে্স: সাযুজাং গচ্ছতি শ্রেষ্ঠতাং য এবং 
বেদ (এ ব্রা ৮।৬)। যে ইহা জানে, সে যজমাঁনকে এ সকল দেবতার 
সাযুজা, সামীপ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত করায় ও শ্রেষ্ঠ ( দেবতার ) 
»]যুজ্য প্রা্চ হয় ও শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় । 

বামেন্ন্ুণ্দর 1ত্রবেদীকত অন্বাদ, এ রচনাবলী ৩১৪৪ 
[৯০ ৪ (আলাদা হযে যাওয়! ) থেকে 10519, € এক হয়ে 
যাও ) শক্তির প্রয়োজন অনেক বেশী , এই বৈজ্ঞানিক তথ্াটিকে 
এখানে উপমীন হিসেবে নেওয়া চলে । 
»১০১৮৭.৪ 
৮/৬।১০ ২৭০, ৭৬৩1১ ২৭১. অন্তরধামী, চিত্রা 
অয়া বিধেম নবয়া মহ গিরা ২।২৪।১ 
নবং মু স্তোমম্‌ অগ্নয়ে দিবঃ শ্রেনার জীজনম্‌ ৭।১৫।৪ 
স্ববীরং ত্বা স্বায়ুধং স্বজ্রম্‌ আ' ব্রহ্ম নব্যম্‌ অবসে ববৃত্যাত, ৬১৭১৩ 
উকৃথং নবীয়ো জনয়স্থ যজ্ঞেঃ ৬।১৮1১৫ 
শুচিং নু স্তোমং নবজাতম্‌ অদ্য ইন্দ্র বৃত্রহণ! জুষেথাম্‌ ৭/৯৩।১ 
স্তষে জনং স্থব্রতং নবাসীতির্‌ গীভিরূ মিত্রাবরূণা ৬৪৯১ 
যুন উ ষু নবিষ্টয়। বৃষ্ণঃ পাবর্ক। অভি সোভরে গিব1 । গায় :-৮1২০।১৯ 
৯৯৬ ২৮০০ ১৬১২৭০১৩৯ আ্ুক্কেক ভুই৬ ২০৯, ভুউং২ 


ভূমিক। 


৮৩ 


৮৩৭, 


২৮৪, 


২৮৫, 


শটে শী, 


২৯০, 
২০২, 


২৯৫, 


২৯৬. 
০৭, 
স্)৯০ 


১০১ 


১১৩০৩ 

১/৯৪-১১৫ | ৯৯৩ ১০০ বাদে। শততম সুক্তের দ্রষ্টা বার্ধা- 
গিরের৷ কুত সের ধুয়াটির আত্মীকরণ করেছেন । 

অনুরূপ গৃত পমদের ধুয়া 'বৃহদ্‌ বদেম বিদথে স্থবীরাঃ” দ্বিতীয় মণ্ডলের 
বহু স্থক্তে। বিশ্বামিত্রের ধুয়া “শুনং হুবেম” তৃতীয় মগ্ডলের ৩০-৩২, 
৩৪-৩৬, ৩৮, ৩৯১ ৪৩১ ৪৮-৫০ স্ক্তে। 

৭1৩-৪ 7; ৭-৮) ২০-২১3) ২৪-২৫; ৩৯-৪০) ৬০-৬১ 3 ৬৭- 
৬৯) ৭০-৭১; ৭২-৭৩; ৮২-৮৩) ৮৪-৮৫ 3; ৯০-৯১ 7) ৯৭- 
৯৮) ৯৯-১০০ | ২৮-২৯-৩০ এই তিনটি স্যক্কের অস্ভিম 
খকও এক । 

১০৪২ ৪৪ ২৮৬, ১1৪২।৭-৯ 

000) 04 ৮০৭, 062. ২৮৮, ৬৩৪৩ ২১৮৯, পঙক্তিটি 
আবার ঘুরে ফিরে এসেছে তার “নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র 
বারোমাস্ত! কবিতাগুচ্ছের দশম কবিতায় । 

ঈশোপনিষদ্‌ ভাষ্য ৫ ২৯১, ১1৯৫1১০ 

২০০ নং ২৯৩. ৩৩৩1৮ ২৯৪, ১০1৮৭৯।৭ 

ণ্থেদের চুড়ান্ত স্থক্ের ঝধিকা দেবী বাকের অন্তিম খকের উক্ভি 
১০।১২৫।০৮ 

এঁতিহা ও টি. এস. এলিট, স্বগত, স্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্‌ ১৪৯-৫০ 
[তে 4৯১17191099) 0917৬. 

ও অশখ, নিশাস্তিক1, যতীন্দ্রনাথ সেনগগ্ত 

তু, জুজুর্বা ঘে৷ মুহুবু আ৷ যুব! ভূত্‌, ( ২1৪।৫ ), থুখখরে ঘিনি যুবা 
হয়ে যান পলকে । 

১০৭১২ 

১০৭১৩ 

বত্রাজা সীম্‌ অনদতীরু আন্ধ! দিবে! যহ্বীব্‌ অবসান! অনগ্মীঃ। 

সন! অত্র যুবতয়ঃ সযোনীর্‌ একং গর্ভং দধিবে সপ্তবাণী: ৩।১৬ 

নর ১০।১২৩।১ 

যে অগ্নি 'পলিত ঘুবা” অর্থাৎ চির তরুণ চির প্রবীণ ( ১1১৪৪।৪ ), 


৩১৩. 


৩১৭, 


৩৭৩, 


৩২৪, 


৩২৬, 


৩২৭. 
৩৩১, 
৩৩৫ 
৩৩৪, 
৩৪৩. 


৩৪ ৮, 


বেদের কবিতা 


তিনিই আবার সচ্যোজাত শিশু, চলেছেন বিপুল বীর্ধে সবকিছু 
আকডাঁতে আঁকড়াতে (১১৪৫৩, ৪)। অগ্থি দ্যুলোকের শিশু 
(৪1১৫।৬; ৬1৪৯২ ), সোম ছালোকের শিশু (৯1৩৮৫ ), অগ্থি 
“চিত্র” অর্থাৎ উজ্জল শিশু (১০১২ )। বৃষা-শিশু অর্থাৎ যুবক- 
শিশু মোম আসেন দেহ-গাঁগরীতে কিরণ-বালাদের সঙ্গে মিলতে, 
যেমন করে কোন উজ্জ্বল তরুণ যায় তাঁর বাঞ্চিতার সঙ্গে মিলতে 
কোন গোপন সঙ্কেতস্থানে (৯৯৩২ )। ইন্দ্র সগ্যোজাত (৮৭৭1৮) 
আরো দ্র, ২৩৫।১৩, ?18৭।৩ (দেবতা অজর যুবা আবার বুষ। 
শিশু ), ১1৯৬৫, ১১৪ ০।৩, ৭1৯৫৩, ৯1৭81১, ৯1১০২|১, ৯১১ ০।১০, 
৮1৯৯৬, ৯1৯৬।১৭, ৯1৮৫।১১ 

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রিতা কাব্যের প্রথম কবিতা আশীর্বাদের শিরে'- 
লেখনটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য-_পঞ্চাশ ব্ছবের কিশোর গুণী 
নন্দলাল বন্থর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের 
আশীর্তাষণ। 

যথাক্রমে ১১৬৪২ ও ১৬ 

৮1৭০।১৫ ৩০৭. ৪81১৮১২, ১০২৭৪ ৩০৮. ১০1৮৫।২৬, 
১০৯২ ৩০৯, ৮1২১ ৩১০, ৭৩২২৩ ন ভূতো ন 
ভবিষ্যাতি-র সঙ্গে তুলনীয় ৩১১, ১1২৫1১১ ৩১২. ১1২৪।১১ 
১1৩৫৭ ৩১৪. ১৩৭৩ ৩১৫. ১৪৮৩ ৩১৬. ১1৩৮১ 
৮1৮৯৬ ৩১৮. ৮৬৬১৩, ৭৩২১৯ ৩১৯, ৮1৪৮৯ 

৩৫৩২ ৩২১, এ । ৩২২, ৫1881৬ ৩২৩. ৫1২1৪ 

৪1১ ৭।১ ৩ ৩২৫. যথাক্রমে ১।৩৭।৮, ১1৮৯৯, ১।৭৪।৫ 
১২৮1১ 

১০|১৫৫।৩ ৩২৮, ৫1৩৯১ ৩২৯, 81৩5৫ ৩৩০. ৮1২২৯ 
৮২১৩ ৩৩২. ১৯১২৭ ৩৩৩, ৭২৩২ ৩৩৪. ১1৪১।৯ 
৩।৫৩।৪ ৩৩৬, ৯1৭৩৬ ৩৩৭, ৭1৫০১ ৩৩৮, ৮১1২৬ 
৮৩৩১৭ ৩৪০, ১১৮২৭ ৩৪১, ৩৫৩২৩ ৩৪২. ১০১১৬ 
১৪০।১০ ৩৪৪, ৮1১ ৩৪৫, ৯১১২ ৩৪৬, ৮২ ৩৪৭. ১১৭৯ 
১১৭৯৫ ৩৪৯, ৬৫৫ ৩৫০, অথ যদ্‌ রশ্মিপোষং পুস্তুতি 


ভূমিকা 


১৬৩ 


তত, পৃষা ভবতি। নি ১২১৬ ৩৫১. মধো ন যোষাম্‌ অভি-এতি পশ্চাত 


১।১১৫।২। 


৩৫২, 


শুদ্ধভাষার কবি স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 
বুঝি আমি কোন্‌ নিম অর্থ 
ইতরের অপভাষায় রাঁজে | প্রতিদান, উত্ত-ফান্তনী 


ক্রন্দসী”র 'কুকুট” কবিতাটিতেও তিনি অপভাষাকে অর্থয দিয়েছেন__ 


শৃন্যগর্ভ নভত্তন অকন্মাৎ অন্গনাদে ভবি 
তরঙ্গিল সারা বিশ্বে, হে কুকুট, তোমার মাভৈ; 
আশার অলকানন্দা বহায়িলে, অশুচি বিজয়ী; 
বাঙ্ময় উদ্ধার এল, প্রেতমুক্ত হল বিভাবরী ॥ 


দেখেছি, পতিত, তব অতিমত্ত্য বিরাট মুরতি 

অসংস্কৃত অন্তাজের চমত্কৃত, তীব্র পরিচয়ে । 

কচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক আভিজাত্য লয়ে ; 

তুমি ধরো, হে অস্পৃশ্য, অখ্যাতের সহজ প্রণতি ॥ 

১০।৭১|৪ 

৭৮৯19 | ৩৫৫, ১১১৬৯ স্শ্র মানে অনন্ত । “গোতমস্থয 
ষ্ঠী হয়েছে চতুর্থার অর্থে, দ্র, সায়ণ 

কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ক্ষিতিমোহন সেন 

চোঁখোচোখি, নিশান্তিকা 


বেদের কবিতা | মন্ত্র ও অনুবাদ 


খুসি মধুচ্ছন্দ। বৈশ্বামিত্র 


বেদের কবিতা 


৯ 


খাথধেদ মণ্ডল ১ পুক্ত ৬ 


দেবত। অগ্নি ছন্দঃ গায়ন্তী 


অগ্নিম 'ঈলে পুবোহিতং 
যজ্ঞসা দেবম্‌ ঝত্বিজম্‌। 
হোতারং বত্ুধাতমম্‌ ॥১। 


অগ্রি: পূর্বেভিবু খধিভিবু 
ঈডো] নৃতনৈবু উত। 
ম দের এন বক্ষতি ॥২| 


আগ্রনা রখ্ম্‌ অশ্নবত 
পোষম্‌ এব দিবেদিবে। 
যশসং বীরব্ত-তমম  ॥৩| 


অগ্নে যং যজ্ঞমূ অধ্ববং 
বিশ্বতঃ পরিভূবু অসি! 
স ইদ্‌ দেবেষু গচ্ছতি 18॥ 


অগ্নির হোতা কবি-ক্রতুঃ 
সত্যশ, চিত্রশ্রবস্-তম:। 
দেবো দেবেভিব আ গমত  ॥€| 


খগ্থেদ ১।১ 


৯ 
খষি মধুচ্ছন্দার অগ্রিসূক্ত 


জ্বেলেছি আগুন আগ আগুয়ান 
সামনে রেখেছি -__ অগ্রনিশান 
দেখাবে যজ্জ আলোলীলাময় 
যজন করাবে বুঝে স্থসময় 
ডেকে ডেকে দেবে নেওয়াবে আহুতি 
গভীরে জ্বালাবে বত্ুছ্াতি__ 
এমন কে দেবে আর? 1১| 


জ্েলেছে আগুন পূর্বঝধিব! 

জ্বালবে আবার অধুনাঁতিনের। 

এখানে আনন বরে সে-আগুন 
দেব-ছ্যুতি-সম্ভাবরা ॥২| 


বিপুল কামনা হে আগুন আনো আনে। 
বাড়াও বাড়াও দিন দিন দিন। আরো! আলো আরে! আলো । 
হব সম্রাট বীর্ধবিরাট্‌, ঈশ্বরত্ব পাৰ , ॥৩| 


ধৃক্তিহীন যে যজ্জকে তুমি 
চারিদিক হতে ঘের হে অগ্নি 
দেবতার কাছে পৌছবেই তা ॥৪| 


সত্যন্বরপ । ধরেন আহুতি 
কবি--করে চলেছেন কবিকৃতি 
দিয়ে চলেছেন বিচিত্র শ্রতি_ 
এমন কে দেবে আর 


এখানে আন নিয়ে সে-আগুন 
দেব-ছাতি-পভ্ভার 1৫| 


১৮৮৮ 


বেদের কবিতা 


যদ্‌ অঙ্গ দাশুষে ত্বম্‌ 
অগ্নে ভদ্রং করিস্যসি। 
তবে.ত্‌ তত. সত্যম্‌ অঙ্গিরঃর 1৬| 


উপ ত্বা.গ্রে দিবেদিবে 
দৌোঁষাবন্তরু ধিয়া বয়ম্‌। 
নমো ভরস্ত এমসি ॥৭। 


ব্াজন্তমূ অধ্বরাঁণাং 
গোপাম্‌ খতন) দীদিবিম্‌। 


বর্ধমানং ছে দমে ॥৮| 


সন: পিতে.ব কুনবে- 
অগ্রে স্পায়নো ভব। 
সচন্বা নঃ ম্বস্তয়ে ॥৯| 


ধরে ১১ 


সব যে দিয়েছে তাঁর কলাণ 
করবেই ওগো! অগ্নি তুমি যে 
তোমারই সত্য সে তো, অঙ্গিব। |৬॥ 


আধার-উজাল1 হে আগুন, মোবা 
প্রতিদিন আসি তোমার সমুখে 

ধী নিয়ে, প্রণতি বায়ে, আলো! চেয়ে-__ 
আরে! আলো, আরে! আলো ॥৭॥ 


আসি উজ্জল, ঝতের রাখাল, 
যজ্ঞ-ঈশান রাজার সমুখে 
আপনার গৃহে গৃহপতি ধিনি নিত্য বর্মান || 


পুত্রের কাছে পিতার মতন 
হও হে অগ্নি সু-দান হগম 
জড়িয়ে নিবিড় ধর আমাদের দাও হে স্বস্তি দান ॥ন| 


১১৭ বেদের কবিতা 


্‌ 
অথর্ববেদ কাণ্ড ১২ সুক্ত ১ 
খবি অথবা দেবতা ভূমি ছন্দঃ বিবিধ 
ৃ ( ত্র. ভাষ্য) 
সত্যং ৰ হদ্‌ খতম্‌ উগ্রং দীক্ষ! 


তপো বন্ধ যজ্জঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি 
সা নো ভূতম্ত ভব্যস্ত পত্বী- 
উকুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু 1১1 


অসংবাধং বধ্যতে! মানবানীং 
যন্ত্যা। উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং ৰহু। 
নানাঁবীর্ধা ওষধীর্‌ যা ৰিভতি 
পৃথিবী নঃ গ্রথতাং বাঁধ্যতাং নঃ ॥২| 


যন্থাং সমূদ্র উত পি্ুবু আপো 

যস্তাম্‌ অনং কৃষ্টয়ঃ সংৰভূবুঃ | 

য্তাম্‌ ইদং জিন্বতি প্রাণদ্‌ এজত, 
পাশে ভূষিঃ পূর্পেষে দধাতু 1৩। 


যস্তাশ, চতন্্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা 

যস্তাম্‌ অন্নং কষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ । 

য| ৰিততি বুধ! প্রাণদ্‌ এজত, 

সা নে ভূমির গোষ,প্যন্ে দধাতু ॥৪| 


যন্তাঁং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রবে 

যন্যাং দেবা অস্থ্রাঁন্‌ অভাবত্তয়ন্‌। 
গবাম্‌ অশ্বানাং বয়পশ, চ ঝিষ্টা 

তগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু  |৫| 


অথর্ববেদ ১২1১ ১১১ 
২. 
ধাষ অথর্বার ভুমিসুক্ত 


বিপুল বিশাল বৃহৎ সত্য, খতচ্ছন্দ ওজঃক্ষরা, 

দীক্ষা তপস্‌ ব্রন্ধ যজ্ঞ--পৃথিবীকে ধবে আছে এবা | 

যা হয়েছে, হবে--মবের ঈশানী বিপুল প্রা্থবী, 

দাও আমাদের সমস্ত-ছাওয়া আলোক-বাজ্য বিরাট লোক ॥১1 


জোরে বাধছ না, তবু মান্ৃষকে বাঁধছ কি মহা বাঁধনে 
চলেছ চড়াই উত্রাই সোজা--কত বিচিত্র চলনে । 
ধর বিচিত্রবীধ ওষধি কত অসংখ্য-_ 

আমাদের কাছে ছড়াঁও পৃথিবী, হও বাড়স্তা ॥২| 


তোমাতে রয়েছে সমুদ্র নধী, রঞ্েছে জল 

শন্য মানুষ মানব-জমিনে কত ফসল। 

যা-কিছু এই যে বাঁচছে কাপছে 

তোমাতে শিউরে শিউরে উঠছে 

দাও ভূমি আমাদের প্রতিষ্। প্রথম-পানে |৩। 


পৃথিবী তোমার চাবটি দিক্‌ বিদিকৃ 

শহ্য মানুষ জন্ম নিচ্ছে োমাতে। 

কতভাবে কত করছ লালন থরথর প্রাণ 

রাখো ওগো! ভূমি আমাদের দুধে ভাতে 18| 


একদ। এখানে পূর্বপুক্ষ করেছে কত কি 

হারিয়ে অহ্থর-দল দেবতারা হয়েছে বিজয়ী | 

গরু ঘোড়1 পাখি সবার আপন বিচিত্র ঠাঁই 

হে পৃথিবী দাও, দাও দ্বারভাঙা আলো-আনন্দ 1৫॥ 


১০৭ 


বেদের কবিত! 


বিশ্বস্তর] বন্থধানী প্রতিষ্ঠা 

হিরণাবক্ষা জগতো নিবেশনী | 
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিবু অগ্নিম্‌ 
ইন্দ্র-খষভা দ্রবিণে নো! দধাতু  ॥৬॥ 


যাং রক্ষস্তি-অন্বপ্রা বিশ্বদানীং 
দেবা ভূমিং পৃথিবীম্‌ অপ্রমাদমূ। 
সা নো মধু প্রিয়ং দুহাম্‌ 

অথো উদ্মতু বর্চদ!  ॥৭| 


যা্ণবেহধি সলিপম্‌ অগ্রে-আমীদ্‌ 
যাং মায়াভিরু অহ্থচরন্‌ মনীবিণঃ। 
যস্তা হৃদয়, পরশে বোমন্তি- 
সত্যেনা.বৃতম্‌ অমৃতং পৃথিব্যাঃ। 
সা নে ভূমিস্‌ ত্বিষি” ৰলং 

রাষ্ট্রে দধাতু-উত্তমে 1৮॥ 


যস্তাম আপঃ পরিচরাঃ সমানীবু 
অহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষবস্তি | 
সা নো ভূম্বি ভূবিধার] পয়ে ঢুহাম্‌ 


অথো উক্ষতু বর্চসা ॥৭1 


যাম্‌ অশ্বিনৌ-অমিমাতাং 
বিষুরু যস্তাং বিচক্রমে | 

ইন্দ্রো যাং চক্রে-আত্মনে- 
অনমিত্রাং শচীপতি: | 

সা নো ভূমিবু বি জতাং 
মাতা পুত্রায় মে পয়: /১০| 


অথর্ববেদ ১২1১ ১১৩ 


বিশ্বভরণী আলোকধাবিিণী লর্বশরণ 

বু'খানি মোনার, ঘুমোয় সে-বুকে বিশ্বভুবন । 
ইন্দ্র-বৃষের ধেন্গু, ধরে আছ কি মহা-আগুন এ 

দাও আমাদের দাও প্রতিষ্ঠা দাও মহাধনে |৬| 


ধার পাহারায় অপ্রমত্ত দেবতারা জেগে আছে নিশিদ্দিন 
সে-পৃথিবী প্রিয় মধু আমাদের ছুয়ে ছুয়ে দিন, 
ঝরান ঝরান তিমিরবিদার আলোকবীখ |৭। 


যে পৃথিবী আগে অর্ণবলীন ছিল শুধু জল, 

প্রজ্ঞান দিয়ে মনীষীর! যাঁর খুজে ফেরে তল, 
ধার হিয়াম্বত সত্যে আবৃত পরম শৃন্যে 

সে-ভূমি দিন-না মোদের সে-তেজ, শক্তি দিন সে 
গড়ব যা দিয়ে সুন্দরতম মহত রাষ্ট্র || 


জল শুধু জল সমানে অঝোর দিকে দিগন্তে 

দিনে আর বাতে অপ্রমত্ত ঝরে যে-ভূমিতে 

তিনি আমাদের বহু-ধার! ধেনু, পয়োধারা তার দুয়ে ছুয়ে দিল 
ঝরান ঝরান তিমিববিদার আলোক-বীষ 18॥ 


অশ্বিয্গল মাপ নিল ধার 

বিষণ যেখানে চরণ ফেলল, 

নিজের জন্যে ইন্দ্র শচীশ 

করল ধাকে অমিত্র-শূন্য, 

সে তৃমি-ম! ছুধ ঝরান মোদের-_ 
আমার জন্যে, আমি যে পুত্র. |১০| 


বেদ-৮ 


৯০৪ 


বেদের কবিতা! 


.গ্রিরয়দ্‌ তে পর্বত হিমবস্তে- 


অরণ্যং তে পৃথিবি স্তোনমূ অগ্ত। 
ৰক্রং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং 
ধ্বাং ভূমিং পৃথিবীম্‌ ইন্দ্রগপ্তাম্‌। 
অজীতোহহতো অক্ষতো- 
অধ্য-ষ্ঠাং পৃথিবীম্‌ অহম 1১১॥ 


যস্‌ তে মধ্যং পৃথিবি যত্‌-চ নভ্যং 

যাঁস্‌ তে-উ্জস্‌ তম্ব: সংবভূবুঃ | 

তাস্থ নো ধেহি-অভি নঃ পবন্ব 

মাতা ভূমি: পুত্রো৷ অহং পৃথিব্যাঠি। 
পর্জন্ঃ পিতা সউ নঃ পিপর্তু : ॥১২। 


যস্তাং বোদিং পরিগৃতুস্তি ভূম্যাং 

যস্তাং যজ্ঞং তম্বতে বিশ্বকর্মীণঃ | 

যন্তাং মীয়স্তে ্বরবঃ পৃথিব্যাম্‌ 

উর্ধ্বাঃ শুক্রা আহত্যাঃ পুরস্তাত | 

সা! নে। ভূমির্‌ বধূ বর্ধমানা 1১৩। 


যো নো ছেষত পৃথিবি য: পৃতন্তাদ্‌ 
যোইভিদালাত-মনসা যো বধেন 
তং নো ভূমে বদ্ধয় পূর্বকত্বরি  ॥১৪। 


ত্বজ্জাতাস্‌ ত্বয়ি চর্স্তি মত্যাস্‌ 

ত্বং বিভর্ষি ছিপদস্‌ ত্বং চতুষ্পদঃ 

তবে.মে পৃথিৰি পঞ্চ মানবা 

যেভ্যো জ্যোতির্‌ অমৃতং মর্যেভা 
উদ্চন্-ত.স্থর্যো রশ্মিভির আতনোতি 1১৫) 


“অগর্বব্দে ১২১ ১১৫ 


পৃথিবী, ভৌমার গিরি অরণ্য 

হিমেল পাহাড় হোক স্রম্য। 

পিঙ্গলা শ্বামা, রাঙা শতরূপা 

ধরবা পৃথু ভূমি ইন্্রগুগ্া। 

আমি অক্ষত আমি অদম্য 

মরি নি, দাড়িয়ে আছি পৃথিবীতে ॥১১॥ 


পৃথিবী, তোমার মধ্য যা, আর যা নাভি তোমার, 
তোমার তন্গতে জন্ম নিল যে বজ-বীধ, 

সেখানে আপন দাও আমাদের, পৃতধারে বও। 
ভূমি মা আমার, আমি ছেলে তাঁর । সে-পর্জন্ত 
পিতা আমার্দের পালন করুন, করুন পূর্ণ ॥১২। 


বিশ্বকারুর! বেদি ঘিরে নেয় 

যে-ভূমিতে আর যজ্ঞ বিছোয়, 

উচু উজ্জল যুপগুলি পৌত। 

হয় যে-ভূমিতে আহুতির আগে 

মে ভূমি বাড়ুন, মোদেরও বাড়ান ১৩ 


আমাদের করে বিদ্বেষ যে, যে আহ্বান কুরে যুদ্ধে 
মনে মনে করে ধ্বংসের সংকল্প, 

হত্যার হাতিয়ার নিয়ে ছোটে 

আমাদের উদ্দেশে 

করেছিস আগে কত-_তাকে ভূমি 

আমাদের করু ব্য 1১৪॥ 


তোমারই গর্ভে জনম সবার, তোমাতেই বিচরণ 

যত ঘিপদ্‌কে চতুষ্পদ্‌কে তুমিই কর তরণ। 

তোমারই আপন, হে পৃথিবী, এই মত্য পঞ্চজন-_ 
যাদের জন্টে মৃত্যুঞ্জয় জ্যোতি 

কিরুণে কিবণে ছড়িয়ে চলেছে সূর্য ভর্ধ্গতি 1১৫ 


১১৬ 


বেদের কবিত! 


তা নঃ প্রজা; সং দুহৃতাং সমগ্র 
বাচো মধু পৃথিবি ধেছি হাম  |১৬। 


বিশ্বন্বং মাতরম্‌ ওষধীনাং 
ঞবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণ ধূতাম্‌। 
শিবাং স্যোনাম্‌ অন চরেম বিশ্বহা |১৭| 


মহত, সধস্বং মহতী ৰভূবিথ 

মহান্‌ বেগ এজথুরু বেপথুস্‌-তে 
মহাংস্-ত্বে'ন্দ্। রক্ষতি-অপ্রমাদম্‌ । 
সা নে! ভূমে প্র রোচয় 
হিরণ্যন্তেব সংদৃশি 

মানে ঘিক্ষত কশ্চন 1১৮ 


অগ্নিবু ভূম্যাম্‌ ওষধীযু- 

অগ্নিম আপো বিভ্রতি-অগ্নিরু অশ্বান্থ। 
অগ্নিবু অস্তঃ পুরুষেযু 
গোযু-অশ্বেযু-অগ্িয়ঃ ১৯ 


অগ্নির দিব আ তপতি- 

অগ্নেবু দেবস্য-উক-অন্তরিক্ষম্‌ । 
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে 

হব্যবাহং স্বৃতপ্রিয়ম  ॥২০| 


অগ্নিবাসাঃ পৃথিবী-অসিতজ্ঞ,স্‌ 
ত্বিষীমত্তং সংশিতং মা কণোতু  ॥২১॥ 


অন্নর্বেদ ১২।১ ১১৭ 


সেই সব যত সম্ভতান--তারা 
ঝরিয়ে ঝরিয়ে দিক আমাদের দিক। 
শবের মধু পৃথিবী আমাতে সঞ্চিতকর হে ১৬ 


সবার আপন, গ্রস্থৃতি সবার, সব ওষধির জননী 
ধর্মে বিধৃতা গ্রবা মঙ্গল! সখদা! পৃথিবী ভূমি__ 
চিরদ্দিন যেন চলি তার অনুচর ॥১৭| 


দেব-মিলনের মহাঁভূমি তুমি, মহতী, মহত্তরা, 

কি বিপুল বেগ, কি মহা কাঁপন, কি মহা চঞ্চলত! ! 
মহান্‌ ইন্দ্র অপ্রমত্ত রক্ষা করছে তোমাকে | 
সে-ভূমি মোদের করে! উজ্জল 

সোনার মতন করি ঝলমল-_ 

কেউ নাকরুকরিষ |১৮। 


মাটিতে আগ্বন, আগুন গাঁছে লতীয়, 

পাথরে পাথরে আগুন, আগ্তন জলে। 
গোকতে ঘোড়াতে আগুন আগুন আগুন 
প্রতি মান্ুষের গতীরে আগুন জলে ॥১৯| 


আকাশ ঝবায় আগুন তাতিয়ে দিক-দিগন্ত 

দাউ দাউ জলে দেবতা আগুন বিপুল'বিশাল অস্তবিক্ষে। 
মর্্যমান্ষও জালিয়ে তুপ্লছে, জালিয়ে চলেছে 

হব্যবাহন উজ্জ্লরস-প্রিয় আগুনকে ॥২০। 


অন্নিবসন পরেছ শ্থামল ও জান্থ ছুটি ঘিরে যে 
গথিবী, আমায় করে! উজ্জল শাণিত তীক্ষ তেজে 1২১৪ 


১১৮” 


বেদের কবিতা 


ভূম্যাং দেবেত্যো। দর্দতি 

যজ্ঞং হব্যম্‌ অরংরুত্তমূ। 

ভূম্যাং মন্থয্া জীবস্তি 

শ্বধয়া-্েন মর্ত্যাঃ | 

সা! নো ভূমি: প্রাণম্‌ আমুর দধাতু 
জরদট্টিং মা পৃথিবী কণোতু ॥২২ 


যস্‌ তে গন্ধ: পৃথিবি সংৰভূব 

যং বিভ্রতি-ওষধয়ো যম্‌ আপ: । 
যং গন্ধর্বা অগ্মরসশ. চ তেজিরে 
তেন মা স্থুরভিং কৃণু 

মানো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥২৩| 


যস্‌ তে গন্ধ: পুফরম্‌ আবিবেশ 
যং সংজক্রঃ হুর্ধায়! বিবাহে । 
অমত্যাঃ পৃ্থিবি গন্ধমূ অগ্রে 
তেন ম৷ স্বরভিং কৃণু 

মানে দিক্ষত কন |২৪॥ 


যস্‌ তে গন্ধ: পুকষেযু 

শ্রীযু পুংন্থ ভগো| রুচিঃ | 

যো অশ্েযু বীরেষু যো 
স্বগেযুউত হস্তিষু। 

কন্তায়াং বর্চে। যদ্‌ ভূমে 
তেনা-্ম1 অপি সং হজ 

মা নো ছিক্ষত কশ্চন |২৫॥ 


অথর্ববেদ ১২।১ ১১৯ 


এই মাটিতেই দেব তাকে দেয় যজ্ঞ সবাই 
যত্বে-রচা হুব্যটি দেয়। 

এই মাটিতেই মানুষ বাচে-_মাটির মানুষ 
অনে ব্বধায়। 

সেই মাটি দিন প্রাণ আমাদের 

দিন্-না আফু সেই পৃথিবী 

বুড়ো হব সেই অবধি  ॥২২। 


পিখিমি গো, যে গন্ধ তোর অঙ্গ ভ'রে 
গাছপালাতে জলে জলে ম' ম' করে, 

গন্ধর্ব অপ্পরাঁরাঁও ভাগ নিল যার, মজল যাতে 
তাই দে" আমায় কর্‌ স্থরভি 

জড়িয়ে নিবিড় ধর্‌ পৃথিবী 

কেউ যেন নাত্বেষকরে ॥২৩ 


. যে-গম্ধ তোর ভর করেছে নীলকমলে 
সুর্ধ|-মেয়ের বিয়ের বেল! দেবতারা সব 
সবার আগে করল যোগাড় যে-গন্ধকে- 
তাই দে' আমায় করু স্থর্ভি 
জড়িযে নিবিড় ধর পৃথিবী 
কেউ যেন নাত্বে করে 1২৪॥ 


যে-গদ্ধ তোর সব মানুষে 

সব মেয়েতে সব পুরুষে 

ন্নূপ পীরিতি পুলক হয়ে জড়ায়, 

রয়ছে য! সব বীরপুকষে পশু-হাতি-ঘোড়ায়, 
চটক হয়ে কুমারীতে ফুটছে যা, ভু ই, 

তাই দে" মোদের মাখামাথি করে দে তুই 
কেউ ঘেন নাছেব করে 1২৫| 


১২৬ 


বেছের কবিতা! 


শিল! ভূমিরু অশ্মা পাংস্থঃ 

স1 ভূমি: সংধৃতা ধৃতা। 

তন্তৈ হিরণ্যবক্ষসে 
পৃথিব্যঅকরং নমঃ ॥২৬| 


য্তাং বুক্ষা বানস্পত্যা 

ধবাস্‌ ভিষ্ঠন্তি বিশ্বাহ! । 
পৃথিবীং বিশ্বধায়মং 

ধৃতাম্‌ অচ্ছাবদামসি ॥২৭॥ 


উদ্দীবাঁণা উত্তা.সীনাস্‌ 

তিষ্স্তঃ প্রক্রামস্তঃ । 

পত্ত্যাং দক্ষিণসব্যাত্যাং 

ম! ব্যথিক্মহি ভূম্যাম 1২৮ 


বিষৃপ্বরীং পৃথিবীম্‌ আ বদাঁমি 

ক্ষমীং ভূমিং ৰ.ন্ধণ৷ বাবৃধানাঁম্‌। 

ভর্জং পুষ্টং বিভ্রতীম্‌ অন্নভাঁগং 

স্বৃতং ত্বা-অভি নি ধীদেম ভূমে  |৯| 


শুদ্ধা ন আপস্‌ তন্বে ক্ষত্ত 
যে নঃ সেছুরু অপ্রিয়ে তং নি দধাঃ। 
পবিত্রেণ পৃথিবি মো.ত পুনামি  ॥৩০| 


অথর্ববেদ ১২।১ ১২১ 


এই পৃথিবী-_হুড়ি পাথর ধুলো মাটি-_ 
শক্ত করে রয়েছে ধর! আটির্সাটি। 
সোনায় গড়া হৃদয়খানি তার 

করছি তাঁকে নমে। নমস্কার 1২৬॥ 


বনের বাজ গাছগুলি ঠায় যাতে 

দাঁড়িয়ে আছে দিনের পরে দিন, 

সবার যিনি ধাত্রী-ম1 সেই ধীরা 

পৃথিবীকে ডাকছি, (সাড়া দিন ) ॥২৭| 


উঠতে-উঠতে কিম্বা বসতে ভূয়ে 
ীড়াতে কিম্বা চলতে ডান-ব পায়ে 
যেন না টলি না পড়ি ॥২৮| 


নির্মল! ক্ষমা পৃথিবী ভূমির মহিমা] গাই 

বাড়ছেন ধিনি বৃহদ্‌গর্ভ মন্ত্রে। 

বীর্পুষ্টিধারিণী অন্নপূর্ণা জ্যোতির্ময়ী 

চাই ওগো ভূমি তোমার সমূখে বসতে " ॥২৪| 


নির্মল ধারা ঝকুক এ-দেহে নিত-নিতুই । 
যাকে পছন্দ করি না, তাতেই তলানি থুই। 
পৰিত্র দিয়ে উৎ-পৃত করি নিজেকে : ॥৩০| 


৯২২ 


বেদের কবিতা; 


যাস্‌ তে প্রাচী: প্রদদিশো! ধা উদীচীবু 
যাস্‌ তে ভূমে অধরাত্‌-যাশ, চ পশ্চাত,। 
স্যোনাস্‌ তা মাং চরতে ভবস্ত 

মা নি পঞ্তং ভুবনে শিশ্রিয়াণঃ  ॥৩১| 


মা নঃ পশ্চাত-মা পুবস্তাত -ন্ুদিষ্ঠা 
মো.ত্তরাদ্‌ অধরাঁদ্‌ উত। 

স্বস্তি ভূমে নে! ভব 

মা বিদন্‌ পরিপস্থিনো 

বরীয়ো! যাবয়! বধম 1৩২| 


যাবত, তেহভি বিপশ্ামি 

ভূমে সুর্ধেণ মেদিন! । 

তাব্ত-মে চক্ষুরু মা মেষ্ট- 
উত্তরাম্‌ উত্তরাং সমাম  ॥৩৩। 


যত.-শয়ান: পধাবর্তে 

দক্ষিণং সব্যম্‌ অভি ভূমে পার্্ম্‌। 
উত্তানাস্‌ ত্বা প্রতীচীং যত, 
পৃষ্টাভির্‌ অধিশেমহে । 

মা হিংসীস্‌ তত্র নো ভূমে 

সর্বন্ত প্রতিশীবরি  1৩৪॥ 


অধথর্ববেদ ১২১ ১২৩, 


তখন 
আঘাত- 


পুবে, ও ভু ই, আছে যা! তোর দিক্‌, আছে বিদিক্‌, 

এবং আছে উত্তরে আর দক্ষিণে, পশ্চিমে-_ 

পথ্থিক আমি, চলার পথে আরাম তাঁর! দিক, 

নিপাত না যাই, আকড়ে আছি ভুবন-শরণ এ |৩১। 


সামনে পেছন দখিন উতৌবর-_ 
ধাকা যেন পাই নে ভূতোর 
ত্বস্তি হয়ে থাক্‌। 

বেড়াজালে ঘিরছে যার! 

নাগাল যেন পায় না তারা 
ঘার-বাড়া-নেই মরণটাকে 

দূর হটিয়ে রাখ. |৩২। 


সুর্য-যিতার সঙ্গে, ও ভুই, 

তোমার পানে চেয়ে চেয়ে 

দেখব যতদিন 

একটার পর একটা বছর-_ 

এ-চোখ আমার হয় না যেন ক্ষীণ ৩৩৪ 


শুয়ে শুয়ে ভাইনে-বাঁয়ে যখনই হই কাৎ, 
পাঁজবায় ভর কিন্বা দিয়ে লম্থামি চিৎপাত, 
আমার দিকে, সবার দিকে, ফিরেই থাক, ভূমি, 
যে যেখানে আছে সবার শয়ন-সাথী তুমি-_ 
হিংসা কোরে ন! 

ব্যাঘাত দিওনা 1৩৪ 


১২৪ 


বেদের কবিতা 


যত, তে ভূমে বিখনামি 

ক্ষিপ্রং তদ্‌ অপি রোঁহতু। 

মা তে মর্ম বিশ্বরি 

মা তে হাদয়ম অপ্িষম ॥৩৫। 


গ্রীষ্মস্‌ তে ভূমে ব্যান 

শরদৃ-হেমস্তঃ শিশিরে বসন্ত; | 

খতবস্‌ তে বিহিতা হায়নীরু 

অহোরাত্রে পৃথিবি নো ছুহাঁতাম 1৩৬ 


যানপ সর্পং বিজমান! বিষৃপ্ববী 

যন্যাম্‌ আসন্‌্-ন্‌ অগ্রয়ো যে অপ্দ,-অস্তঃ | 
পরা দন্ান্‌ দদতী দেবপীয়ুন 

ইন্দ্র বুণানা পৃথিবী ন বুত্রমূ। 

শক্রায় দধে বুষভায় বৃষে। |৩৭| 


য্তাং সদে1-হবিধাঁনে 

যুপে! যন্তাং নিমীয়তে। 
বদ্ধাণে| যস্তাম্‌ অর্চস্তি- 

খগ্ভিঃ সায়া যজুরিদঃ | 

যুজান্তে যস্তাম্‌ ঝত্বিজ:ঃ 

সোমম্‌ ইন্্রায় পাতবে ॥৩৮| 


অথর্ববেদ ১২।১ ১২৫ 


ভুই গো,,যা তোর এখানে-ওথানে খুঁড়ি, 
ভবে যাক পুরে যাক সব তাঁড়াতাড়ি। 
ওগো নির্মলা বিদ্ধ না করি যেন 

মর্ম তোমার, তোমার হৃদয়খানি 1৩৫। 


গ্রীষ্ম তোমার, ওগে। ভূমি, বর্ষ! শরৎ হেমস্ত 

শিশির এবং বসস্ত 

বাধাধর] এই খতুরা, বছর গুলি, দিন ও রাত 

মোদের 'পরে, ও পৃথিবী, ছধের ধারা ঝারঝরাঁক ॥৩৬| 


সাপটাকে দেন উসকে যিনি 

সেই পাবনী- 

রয়েছে ধাতে সে-অগ্রিরা 

জলের তলায় যাদের বাস, 

সেই পৃথিবী-_ 

দস্্য যার! দেব তাছ্েষী 

সটান তাদের দূর হটিয়ে 

বরে নিলেন ইন্দ্রকে তো- বুত্রকে নয়, 
তারই হলেন, শক্র যিনি শক্তিমান্‌ 
বীর্ধ ধরেন আর ঝরান |৩৭| 


সদ: হবিধধান হয় যেথা নির্মাণ 

যুপ পৌতা হয় যার মধ্যে, 
খক্‌-যজু-সাম-জান বিদ্বান্‌ ব্রন্মারা 
অ্চন1 করে যেথা মন্ত্রে 

একযোগে মেলে যেথা খত্বিকৃ-বৃন্দ 
ইন্জরকে সোমপান করাতে_-  ॥৩৮। 


১২৬ 


বেদের কবিতা 


যন্তাং পূর্বে ভূতকৃত 

খষয়ো গা! উদ্‌-আনৃচুঃ। 
সপ্ত সত্রেণ বেধসে। 

যজ্জেন তপসা সহ /৩৯। 


সা নো ভূমিবু আ দিশতু 

যদ ধনং কাময়ামহে। 

তগে অন্ুপ্রযুঙ্জ্ঞাম্‌ 

ইন্দ্র এতু পুগ্গোগবঃ ॥৪০| 


যন্তাং গাষ্প্তি নৃত্যস্তি 
ভূম্যাং মত্য1 বি-এলবা; | 


* যুধ্যস্তে যন্তাম্‌ আক্রন্দো 


যন্তাং বদতি ছুন্দুভিঃ | 
সা নো ভূমিঃ প্র খুদতাং সপত্বান্‌ 
অসপত্ব” মা পৃথিবী কণোতু  ॥9১॥ 


যন্তাম্‌ অন্ং ব্রীহিষবৌ 

যস্যা ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টযঃ | 

ভূম্যে পর্জন্যপঙ্র 

নমোহস্ত বর্ষমেদসে |৪২| 


য্তাঃ পুরে দেব্ককৃতাঃ 

ক্ষেত্রে যন্তা বিকুর্বতে। 

প্রজাপতি; পৃথিবীং বিশ্বগর্ভীম্‌ 

আশাম্‌ আশাং রণঢাং ন: কৃণোতু 1৪৩ 


খখ্র্বেদ ১২।১ ১২৭ 


সত্তর যজ্ঞ তপ দিয়ে যেথা সাতজন 
বিধাতা শ্যহিধর আদি-খধি মন্ত্রের 
স্থর-শিখা! জেলেছিল উর্ধবে-_ | ৩৪। 


সে-ভূমি দেখিয়ে দিন কোথায় আছে দে ধন 
আমাদের বার যা কামা, 

সঙ্ষের সাগী হয়ে ভগ যান পিছে পিছে 
দিশারী চলুন আগে ইন্দ্র |8০॥ 


যে-ভূমিতে গায় নাচে যোঝে লড়ে কত কি 
ইলান্থত মানুষেরা । রণডাঁক, জয়ঢাঁক 
গমগম করে গুঠে যেখানে, সে-ভূমি দিন 
দুর করে আমাদের যত আছে শত্ত 
পৃথিবী আমাকে নিঃশক্র ককন ॥3১। 


যাতে আছে ব্রীহি-যৰ অন্ন, 

ধার এ পঞ্চজন, 

পর্জন্তের যিনি পত্বী, 

বর্ষণমেছুবা সে ভূমিকে নমস্কার. 08২1 


দেব্তার গড়! ধার গড় গুলি, আর ধাঁ 
জমিনেতে কত কিছু করে লোকে, প্রজাপতি 
সর্বগর্ভা সেই পৃথিবীকে দিকে দিকে 

করুন আনন্দিনী আমাদের জন্যে ॥৪৩| 


9 টে 


বেদের কবিতা 


নিধিং বিভ্রতী বনুধা গুহা বন 
মণিং ছিরণ্যং পৃথিবী দদদাতু মে। 
বন্গুনি নো বন্থদা রাসমানা 

দেবী দধাতু স্থমনন্তমানা! 1881 


জনং বিভ্রতী ৰুধ! বিবাচসং 
নানাধর্ষাণং পৃথিবী যঘৌকলম্‌। 
সহম্্ং ধার! ভ্রবিণস্ত মে ছুহাং 
ধবে.ব ধেনুরু অনপক্ফুবস্তী  |৪8৫॥ 


যস্‌ তে সর্পে। বৃশ্চিকস্‌ তৃষ্টদংশ্মা 
হেমস্তজব্ো ভূমলো গুহা শয়ে। 
ক্রিমিবু জিম্বত, পৃথিবি যদ্‌ যদ্‌ এঞ্জতি 
প্রাবৃষি তত-নঃ সর্প ত্‌-মো.প স্পদ্‌ 
যত-শিবং তেন নো মল, ॥৪৬| 


যে তে পন্থানো৷ বহবো জনায়ন! 
রথস্ ব্ম-অনসশ. চ যাতবে। 
ধৈ; সংচরস্তি-উভযে ভদ্রপাপাস্‌ 
তং পস্থানং জয়েম- 

অনমিত্রম অতম্করং 

যত্‌-শিবং তেন নো স্ব. 8৭ 


মন্বং বিভ্রতী গুরুতূদ্‌ 

ভন্্রপাপস্য নিধনং তিভিক্ষুঃ | 

বরাহেণ পৃণ্থবী নংবিদান। 

স্বকরায় বি জিহীতে মৃগায় 1৪৮1 


র্‌ 
অথ্ববেদ ১২১ ১২৯ 


নানান গোপন গুহা যে তার গুগ্তধনে-ভরা, 
হিরপ-মণি-আলোর-খনি-দ্দিন না আমায় ধর1। 
আলোকধনদাত্রী তিনি, আলোককপা স্বয়ং 

ভালোবেসে উজাড় করে দিন আমাদের সেধন 18৪ 


শানান ভাষা নানান ধরম মানুষ নানান-তর 
পিখিমি তো পালেন সবায় যার যেখানে ঘর । 
আমাকে দিন ঝরিয়ে দ্রাবণ--হাজারঝোবা ঢল-_ 
ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী গাভীর মতন অচর্চল ॥৪৫॥ 


ও পৃথিবী, তোমার যে সাপ, আর মা বিছে, বাপ, কি তপল-- 

শীতে কাবু গুটিস্থটি নিরিবিপি লাগায় ঘুম__ 

আর যা আছেন পোকামাকড়, বর্ষ এলেই নড়নচড়ন 

কলবিপোশি । তারা যেন সরসরিয়ে এদিকপাঁনে আর না এগোন । 
যা ভালে! তাই দাও আমাদের সখী করো: 08৬| 


যে-সব হাজার পথে তোমার শোক চলাচল করে, 

রথ চলে যে বাস্তা দিয়ে, এবং শকট চলে, 

দুষ্ট এবং শিষ্ট- ছুয়ের যে-সব পথে আনাগোনা, 
জিনব সে পথ, করব তাকে তস্কপ হীন, শক্র-বিন) 

যা ভালো তাই দাও আমাদের সখী করে! ॥৪৭| 


মলিন যা, ও পালেন-পোষেন, তা-ও যা গরীয়ান্‌, 
পাপীও মরে ভালোও মবে) সহ করে যান। 
এই পৃথিবী বরাহ-সঙ্গিনী 

আবার বুনো শুয়োর তার জন্যেও ফাঁক হয়ে যান তিনি ॥৪৮| 


বেদ-৯ 


১৩৩ 


বেদের কবিভ! 


যে তে-আরণ্যাঃ পশবে! মগ! বনে হিতাঃ 
সিংহা ব্যাদ্াঃ পুরুষাদশ, চরস্তি। 

উলং বুকং পৃথিবি ছুচ্ছুনাঁম ইত 

ঝন্মীকাং রক্ষো অপ বাঁধয়াস্মত্‌. 18৯ 


যে গন্ধরবা শপ্পরসে! 

যে চা.রায়াঃ কিমীদিনঃ | 
পিশাচান্-ত সর্বা রক্ষাংসি 

তান্‌ অম্মদ্‌ ভূমে যাব ॥৫০| 


যাং ছ্িপাদঃ পক্ষিণঃ সংপতন্তি 

হংসাঃ স্থপর্ণা; শকুনা বয়াঁংসি। 

যস্যাং বাঁতো মাতবিশ্ব।জঈগতে 

রজাংসি কথংশ -চ্যাব়ংশ.-চ বৃক্ষান্। 

বাতন্ত প্রবাম্‌ উপবাঁম্‌ অনু বাতি-অটিঃ 1৫১ 


যন্তাং কষ্ণম্‌ অরুণং চ সংহিতে 
অহোরাত্রে বিহিতে তূম্যাম্‌ অধি। 
বর্ষেণ তূমিঃ পৃথিবী বৃতা.বৃতা 

সা! নে৷ দধাতু ভদ্রয়া 

প্রিয়ে ধামনি-ধামনি  ॥৫২। 


ঘ্যোশ, চ মে-ইদং পৃথিবী চ- 
অস্তরিক্ষং চ মে ব্যচঃ। 

অগ্সিঃ সুর্য আপো মেধাং 

বিশ্বে দেবাশ, চ সং দঃ 0৫৩ 


অথর্ববেদ ১২।১ ১৩১ 


বনে থাকে ঘোরে তোমার যে-সব বুনো পশুগুলে৷ 
মান্ষ-থেকে। সিংহ বাঘ! দলে দলে নেকড়ে উলো, 
বিশ্ল-বিপদ্‌ ফাড়া-গেরো, ভূত পেঁচো প্রেত, জংলী বুনে! 
এখান থেকে দাও খেদিয়ে মোদ্দের থেকে অনেক দুর 
ও পৃথিবী ॥৪৯॥ 


গন্ধর্ব-অপ্পরার! 

হাঁড়-কেপ্সন, কিমীদীরা, 

মাংসথেকো৷ পিশাচ এবং রাক্ষলদের গুটি যত__ 

তফাৎ রাখো সববাইকে মোদের থেকে, ও ভূমি গো ॥8০॥ 


উড়ে উড়ে ফেরে দুপেয়ে পাখির। যে ঝাঁকে ঝাঁক 

কত রকমের- সোনালি ভানার চিল আর হাম 

ধায় শন শন মাতরিশ্বন্‌ ধুলে! আর ধুলো 

উড়িয়ে-ছড়িয়ে, বাঁকিয়ে নড়িয়ে গাছপাঁলাগুলো, 

আর ঝড়তালে এলোমেলো! হেলে দোলে অগ্নির শিখা ॥৫১। 


যে-ভূমির পরে ধরা-বাধ! চলে 

দিন আর রাঁত গাটছড়া-বাধা-_কাঁলে! আর রাঙা, 

যে ভূমি-পৃথিবী ছেয়ে বর্ষার ঘন ঘের টান! 

ভালবেসে তিনি রাখুন মোদের প্রিয়ধামে প্রিযধামে |৫২। 


এই যে বিপুল বিরাট অসীমে ছড়ানো 
এই যে অতল গভীর গভীরে তলানে। 
সব দেবতারা মিলে আমাকে এ দিলেন সম্প্রদ্দান-__ 
ত্যুলোক পৃথিবী অস্তরিক্ষ অগ্নি হুর্য প্রাণ 1৫৩| 


১৩২ 


দবেদের কবিতা 


অহম্‌ অন্মি সহমান 

উত্তরে! নাম ভূম্যাম্‌। 

অতীষাড. অন্মি বিশ্বাধাড, 

আশাম্‌ আশাঁং বিষাসহিত 1৫81 


অদো যদ্‌ দেবি প্রথমান। পুরস্তাদ, 
দেবৈরু উক্তা ব্য.সর্পো মহিত্মম্‌। 

আ তব স্বভৃতম্‌ অবিশত্‌ তদানীম্‌ 
অকল্পয়থাঃ প্রদিশশ, চতম্2 ॥৫৫| 


যে গ্রামা যদ অরণ্যং 

যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্‌। 

যে সংগ্রামা: সমিতয়স্‌ 
তেযুচার বদেম তে ॥৫৬| 


অশ্ব ইব রজো দুধুবে বি তান্‌ জনান্‌ 
ঘ আক্ষিমন্‌ পৃথিবীং যাদ্‌ অজায়ত। 


- মন্ত্রা-গ্রেত্রী ভূবনস্য গোপা! 


বনস্পতীন+ং গৃভিবু ওষধীনাম 0৫৭ 


যদ বদামি মধুমত, তদ্‌ বদামি 

যদ্‌ ঈক্ষে তদ্‌ বনস্তি মা। 
ত্বিষীমান্‌ অন্মি জ,তিমান্‌ 
অবান্যান্‌ হন্সি দোধত;  1৫৮| 


অধথর্ববেদ ১২১ ১৩৩ 


এ ভূমিতে আমি সবার উপরে উচু, আরো উ চু, 
আমি অভিজিৎ, আমি জয়ন্ত, 

নিঃশেষে জয় করি সব কিছু 

জিতেছি প্রতিটি দিকৃ-দিগন্ভ ॥৫৪॥ 


দেবতার হাঁকে এ. 

বিপুল বাঁড়লে, মহিমা ছড়ালে যখন আলোকময়ী, 
তখনই তোমাতে আবিষট হল কল্পনা অপরূপ 
চারটি দিককে তখনই তো! দিলে পা ॥৫৫॥ 


য্ত গ্রাম আছে যত অরণ্য 

যত সভা আছে ভূমিতে 

যত মাছষের মেলা ও সমিতি 
তোর গুণ গাব সবেতে |৫৬|] 


ঘোড়! ধুলো ঝাঁড়ে গা থেকে যেষন 
ঝেড়েছেন কত জাতিকে তেমন 
জন্মে অবধি এই পৃথিবীতে ডেরা গেড়েছিল যাব] । 
রাখালিনী তিনি সব ভবনের 
আকড়ে সাপটে গাছপালাদের 
এগিয়ে চলেন বিশ্বনায়িকা আনন্দে মাতোয়ারা |৫৭| 


যা দেখি তাই ভালে! লাগে 

যা বলি তাই মধুর বচন। 

ভরছি তেজে ভরছি বেগে 
প্রচগুদের হানছি মরণ 1|৫৮॥ 


১৩৪ 


বেদের কবিতা 


শস্ভিবা হৃরভিঃ স্যোনা 
কীলালোরী পয়ন্থতী ৷ 
ভূমির অধি ব,বীতু মে 


পৃথিবী পয়দা সহ 1৫৯ 


যাম্‌ অন্বে চ্ছদ্‌-হবিষ! বিশ্বকর্মা- 

অস্তরু অর্ণবে রজসি প্রবিষ্টাম্‌। 

ভুজিস্ং পাত্রং নিহিতং গুহা যদ 

আবিরু ভোগে অভবত.-মীতৃমন্তাঃ  |॥৬০| 


ত্বম অসি-আবপনী জনানাম্‌ 

অদ্দিতিঃ কামছুঘ! পপ্রথানা। 

যত তে-উনং তত্‌ তে-আ! পৃবধাতি 
প্রজাপতি: প্রথমজা খতন্য  ॥৬১॥ 


উপস্থাস্‌ তে অনমীবা-আযক্ষ্মা 
অন্মভ্যং সন্ত পৃথিবি প্রশ্থতাণ | 

দীর্ঘং ন আমু: প্রতিব,ধ্যমানা 

বয়ং তুভ্যং ৰলিহৃতঃ স্যাম ॥৬২॥ 


ভূমে মাতর্‌ ণি ধেহি মা 

ভন্রয়! স্গ্রতিঠিতম্‌। 

সংবিদানা দিবা কৰে 

শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম  ॥৬৩| 


অথর্ববেদ ১২১ ১৩৪৫ 


নিল 
দেখো 
মোর! 
দেব 


শাস্তিময়ী আনন্দিনী স্থগন্ধ। 
মধুস্তনী পয়ন্থিনী 

ভূমি আমার সঙ্গে হেসে 

কথা বলুন- সঙ্গে হধও ॥৫ | 


রাজ্য সে এক ঢেউ-থৈ-থে সায়র-অতলে 

তার ভেতবে ডুব দিয়ে মা ছিলি সে কোন্‌ জলে । 
বিশ্বধাত1 খুঁজল তোকে হুব্য ঢেলে ঢেলে । 

ভোগের থালি তুই গোপনে লুকিয়ে ছিলি 

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলি 

মায়ের ছেলে যারা তাদের ভোগ করাবি ব'লে |৬০॥ 


মান্ষ ছডাও ঝাড়-বাছ-নাও 

তুমি কামধেনু তুমি মা অদিতি 

বাড়ছ বাঁড়ছ বেড়েই চলেছ 

তোমার যা কিছু হানি খুত ত্রুটি 
পুৰিয়ে দিন তা, দিয়ে চলেছেন 

খতের প্রথম সত প্রজাপতি  ॥৬১॥ 


হে পৃথিবী তোমার কোঙে জন্ম যার! 

য্ঘ্রা বা রোগ-বাঁলাই যেন দেয় না জারা । 
নিত্য রব জেগে (ও মা) দীর্ঘ জীবন 
নৈবেছ্ বয়ে তোমার পায় নিবেদন |৬২| 


ভালবেসে হ্ব-সী 
অটল গভীর ওগো! কৰি 
ঠাঁই আমাকে সম্পদে আর 


দাও, ও ভূমি মা গো। শ্রীতে আমায় রাখো 1৬৩ 


১৩৬ 


কি অক্মি ভৌম 


বেদের কবিতা 


৩ 


ধথেদ মণ্ডল ৫ নুক্ত ৮৪ 


দেবতা পৃথিবী ছ্ধঃ অনুষ্টুপ, 


ব্‌-ইখ। পৰতানাং 

খিদ্রং বিভবি পৃথিবি। 

প্র যা ভূমিং প্রবত্থতি 

মহ জিনোধি মহিনি  ॥১॥ 


স্তোমাসস্‌ তব! বিচারিণি 

প্রতি স্টোভস্তি অক্ত,ভিঃ | 

প্র যা বাজং ন হেষস্তং 

পেরুম অন্তসি-অজুঞনি ।২॥ 


দৃল্‌ হ1 চিদ্‌ য| বনম্পতীন্‌ 
্মুষা দর্ধধি-ওজস]। 

যত তে অভ্রন্ত বিছ্যতো 
দিবে! বর্ষস্তি বৃষ্টধঃ. 0৩1 


সখী 81৮৪ ১৩৭ 


খষি ভৌম অত্রির পৃথিবী-সৃক্ত 


বল ধর বটে সত্যি পৃথিবী__ 

ছিন্ন ভিন্ন মেঘ-পাহাড় ! 

নির্ঝরময়ী, বিপুল বীর্ষে 

ভূমিকে ভরছ প্রাণে, হে বিরাট ॥১॥ 


ওগো চঞ্চল, তব স্তবগান 

দিকে দিকে বাজে ঝলকে ঝলকে, 
ছোঁটাও তড়িৎ-তুরঙ্গ একি 

ছুরস্ত বেগে, হে মহাশ্খেতা ॥২॥ 


দৃঢ় তবু ধর বণস্পতিকে 

সবলে আকড়ে মাটির সঙ্গে, 
দুুলৌক অত্র বিদ্যুৎ হতে 

যখন তোমার বুষ্টিরা ঝরে ॥৩| 


১৩৮ 


খ্ষ অগন্ত্য মৈত্রাবরুণি 


বেদের কবিত৷ 
8 


ধথেদ মণ্ডল ১ ত্রক্ত ১৮৫ 
দেবত। দ্যাবাপৃথিবী ছন্দ? তিষপ, 


কতরা পূর্ব! কতরা .পরা.য়োঃ 

কথ! জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ। 
বিশ্বং আন! ৰিভৃতো যদ্‌-হ নাম 

বি বর্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥১। 


ভূরি দ্বে অচরস্তী চরস্তং 

পদ্বস্তং গর্ভম্‌ অপদী দধাতে। 

নিত্যং ন সুম্গং পিত্রোবু উপস্থে 

গ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাত ॥২॥ 


অনেহো দাত্রম অদিতেরু অনর্বং 

হুবে স্বর্বদ্‌ অবধং নমস্বত | 

তদ্‌ রোদসী জনয়তং জরিত্রে 

ছাঁবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্াত,  ॥৩ 


অতপ্যমানে অবস! অবস্তী 

অনু স্যাম রোদসী দেবপুত্রে। 

উভে দেবানাম্‌ উভয়েভিবু অঙ্ছাং 

দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাত্‌ 181 


সংগচ্ছমানে যুবতী সমস্ত 

ক্বসারা জামী পিত্রোরু উপন্থে। 
অভিভিপ্রস্তী ভুবনস্য নাভিং 

দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাত 1৫1 


থে? ১।১৮৫ ১৩৯. 


৪ 
খাবি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির গ্যাবাপৃথিবী-সুক্ত 


কোনটি যে আগে, কোনটি যে পরে, এই ছুজনেব মধ্যে, 
জন্মাল এর! কি করে, কবিরা, তোমরা কেউ কি জান ? 
নিজেকে দিয়েই ধরে আছে সব যেখানে যা কিছু আছে 
গড়িয়ে চলেছে সার! দিনরাত যুগল চক্র যেন ॥১॥ 


চল না, ছজনে তবু ধরে আছ কতভ-না। চলস্তকে, 

পা নেই তবুও গর্ভে ধারণ করছ পা-ওলাদেএও । 

তোমরা মা-বাবা তোমাদের কোলে আমরা যে চির-শিশু, 
হে ছ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥২| 


অদ্দিতির দান অক্ষয় ধন চাই 
জ্যোতি নিয়ে গড়া, নতি দিয়ে ভরা, অবাধ, মৃত্যু নাই-__ 
স্তোতার জন্যে রোদসী স্যষ্টি করো 

* হে ছ্াাৰাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো 1৩ 


ক্লাস্তিবিহীন রক্ষা! করছ হে রোঁদসী দয়! দিয়ে 

দেবতার তোমাদের ছেলেমেয়ে, অনুগত আমরাও 

হব। দিনে রাঁতে সব দেবতার মধো তোমরা! পৌছে 

হে ছ্যাবাপৃথিবী, মহাভয হতে মোদের রক্ষা করে 1৪| 


তরুণবয়সী দুটি মেশামেশি সীমান। পরস্পর 

মিলেছ আপন ছুটি ভাইবোন কোঁলটিতে মা-বাবার, 
ভূবনের নাভি আদরে ভ্রাণ কর-_ 

হে ছশবাপূথিৰী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো 1৫) 


১৪৩ 


বেদের কবিত৷। 


উর্কী সদ্মনী ৰহতী খতেন 

হুবে দেবানাম্‌ অবস! জনিত্রী। 

দধাতে যে অমৃতং স্ুপ্রতীকে 

গ্যাঁবা রক্ষতং পৃথিবী নো অজ্ঞাত |৬| 


উর্বা পৃর্থী বহুলে দুরে-অস্তে 

উপ ৰবে নমসা যজ্জে অন্মিন্‌। 

দধাঁতে যে ৃভগে স্থগ্রতুর্তা 

দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাত.  ॥এ| 


দেবান্‌ বাঁ ষফত-চকমা কত-চিদর আগ: 
সখায়ং বা সদম্‌ ইত-জাম্পতিং বা। 

ইয়ং ধীর ভূয়া অবযানুম্‌ এষাঁং 

গ্াবা রক্ষতং পৃথিবী নে! অভাত ॥৮| 


উভ শংসা নর্ধা,মাম্‌ অবিষ্টাং 
উভে মাম্‌ উতী অবস! সচেতাম্‌। 
ভূরি চিদ্‌ অধ: সদাজ্তরায়- 

ইষা মদস্ত ইষয়েম দেবাঃ ॥ন| 


খতং দিবে তদ্‌ অবোচং পৃথিব্যৈ- 
অভিশ্রাবায় প্রথমং স্থমেধাঃ | 

পাতাম্‌ অবস্য'ঁদ দুরিতাদ্‌ অভীকে 

পিতা মাতা চ রক্ষতাম্‌ অবোভিঃ  ॥১০॥ 


খথেদ ১১৮৫ ১৪১ 


বিপুল-বিথার তোমবা আঁধার খতে প্রবর্ধমান 

সত্যমন্ত্রে দেবতার দয়! চেয়ে করি আহ্বান । 

অমৃতধারিণী জনক-জননী, অপরূপ রূপ ধর-_ 

হে গ্যাঁবাপৃথিবী মহাঁভয় হতে মোদের রক্ষা করো 1৬॥ 


বিরাট বিপুল বহু বিচিত্র, সীমানা কোথায় দৃবে, 
তোমাদের স্তব গাই এ যজ্ঞে নম নমস্কাবে। 

জগদ্ধাত্রী, স্থভগ], সমর অনায়াসে জয় কর-__ 

হে ছ্যাবাপূৃথিবী মহাঁভয় হতে মোদের রক্ষা কবে! ॥৭| 


দেবতার কাছে করেছি যা কিছু ভুল-ক্রটি-অপরাধ, 

বন্ধু, বা যিনি গৃহপতি তারও কাছে ক'ত শতবার, 

দিক্‌ ধুয়ে সব এই সংস্তব-প্রার্থনাখানি ধরো 

হে গ্চাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৮॥ 


মাজ্ষকে ভালবাস, ভাল চাও, বক্ষ! কনো এদশীনে 

দয়া দিয়ে দৌহে জড়াও মোরে হে দয়াময়-দয়াময়ী। 

কৃুপণকে আহা ঢেলে দেন যিনি, চেনে সেই অকুপণে 

ওগে! দেবতার, মেতেছি আমর, আরো চাই, আরো! চাই 1৯] 


যে আছ যেখানে শোনে! হে আকা শ-পৃথিবীর উদ্দেশে 

স্থমেধা আমার অ-পূর্ব এই সত্যমন্ত্রবাণী। 

হে পিতঃ হে মাতঃ, “কুটিল কৃপথ ধরিয়া” ন! যাই দেখো 

নির্ধপ করো, কাছে এসো, দয়! তব দয়া দিয়ে রাখো] ॥১০। 


১৪২ 


বেদের কবিতা 


ইদং স্ভাবাপৃথিবী সত্যম্‌ অস্ত 

পিতরু মাতরু যদ. ইহো.পৰ বে বাম্‌। 
ভূতং দেবানাম্‌ অবমে অবোতিবু 
বিদ্যামে.ষং বুজনং জীর্দানুম ॥১১। 


খগ্েদ ১১৮৫ 


পাই 


হে মাতা পৃথিবী শোনে হে পিত! ছ্যলোক 
তোমাদের কাছে মম নিবেদন-এ পূর্ণ হোক হে হোক 
সব দেবতার নিচে নেমে এসে! কাছাকাছি, দয়াময়, 
তীব্র এবণা, বিপুল বীর, অকপণ দেবতায় ॥১১| 


১৪৩ 


১৪৪ 


খষি অন্রি ভৌম 


বেদের কবিতা 


€ 
ধথেদ মণ্ডল ৫ ত্ক্ত ৮৩ 


দেবতা পর্জন্ ছন্দঃ ত্রিষ্টপ, 
জগতী 


অনুষ্টপ 
কণিক্রদদ্‌ বৃষভে| জীব্দানূ 
রেতো দধাত-ওষধীধু গর্ভম |১|॥ শেষার্ধ। 


বি বৃক্ষান্‌ হস্তি-উত হন্তি রক্ষসে। 
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাত, . ॥২॥ প্রধমার্থ। 


দূরাত্‌ সিংহস্ত স্তনথ] উদ্‌ ঈন্ততে 
যত, পঞ্জন্তঃ কণুতে বধ্যং নভঃ. ॥৩| শেষার্ধ। 


প্র বাত বান্তি পতয়স্তি বিদ্যুত 
উদ্‌ ওষবীরু জিহতে পিশ্বতে স্ব. ॥৪| গ্রথমার্ধ। 


মহান্তং কোশম্‌ উদ্‌ অচা নি যি 
স্তনান্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাত্‌। 
দ্বতেন ছ্যাবাপৃথিবী বি-উদ্ধি 


 স্বপ্রপাণং ভবতু অত্্্যাভাঃ  ॥৮| 


যত, পর্জন্য কনিব্রদূত, 

স্তনয়ন্‌ হংপি দুঙ্ধৃতঃ | 

প্রতী,দং বিশ্বং মোদতে 

যত, কিং চ পৃথিব্যাম অধি |8| 


থধথের ৫1৮৩ 


০১৭ 


৫ 


খষি ভৌম অত্রির পর্জন্য সৃক্ত 


গঞ্জায় পর্জন্ত-বৃষভ ক্ষিপ্র-দান, 
রেতোঁব্ষণে ওষধিতে করে গর্ভীধান ॥১) শেষার্ধ। 


আঘাতে আঘাতে ভাওছে বৃক্ষ, বক্ষ মারছে, 
সর্বনাশার ভয়ে সমস্ত হুষ্টি কাপছে ॥২॥ শ্রথ্মার্ধ। 


দুরে বেজে ওঠে সিংহের গুক গুরু গর্জন, 
বধার মেঘে নভ ছায় পর্জন্য যখন ॥৩| শেষার্থ। 


বেগে হাওয়া বয়, দিকে দিকে দিকে বিদ্যুৎ ছোটে, 
চল্কাঁয় ভরা আকাশ, গজিয়ে ওষধির1 ওঠে. 181 গুথমার্ধ 


মহাজলাধার তুলে ধরো, ঢালো ঢালো নিচে, 
মুক্তধারাঁর ঝরণ1 ধাওয়ীও দিকে দিকে । 

ছ্যুলৌক ভূলোক জলে জলে করো জলম্ময়, 
পিপাপার জল যেন অফ্ধবাঁন গাভীর পায় |৮| 


মুহু-হুঙ্কারে বজ্র ঘোর রবে যখন 

তুষ্টগুলোকে, হে পর্জন্য” হান তখন 

হর্ষে মাতে এ বিশ্ব নিখিল চারি ভিতে 

মাতোয়ার! হয় যা কিছু আছে এ পৃথিবীতে |ন| 


৯৪৬ 


ধধি অথর্বা 


বেদের কবিতা 
৬ 


অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ তুক্ত ১৫ 


দেবতা বৃষ্টি ছন্দঃ বিবিধ 


সম্‌উত, পতন্ত গ্রদিশো নতম্বতীঃ 
সম্‌ অভ্রাণি বাতজ তানি যন্ত। 
মহ-ঝষতন্ত নর্দতো নভম্বতো 

বাশ্র। আপ: পৃথিবীং তর্পয়স্তা ॥১॥ 


সম্‌ ঈক্ষয়ন্ত তবিষা: সুদীনবো 

অপাং রসা ওষধীভিঃ সচস্তাম্‌। 

ব্যস্ত সর্গ! মহযন্ত ভূমিং 

পৃথগ জায়ন্তাম্‌ ওষধয়ো! বিশ্বূপাঃ  ॥২| 


সম্‌ ঈক্ষয়ন্য গায়তো নভাংসি- 

অপাং বেগাস: পৃথগ, উদ্‌ বিজন্তাম্‌। 

বর্ষন্ত সর্গ মহয়ন্ত ভূমিং 

পথগ জায়ন্তাং বীকধো বিশ্বরূপাঃ  ॥৩| 


গণাস্‌ ত্বা-উপ গায়ন্ত মারুতাঃ 
পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্‌। 

সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো 

ব্যস্ত পৃথিবীম অন ॥8| 


উদ ঈরয়ত মকতঃ সমুদ্রতস্‌ 

তেষে! অর্কো৷ নভ উত্‌ পাতয়াথ। 
মহ-খষভত্ত নদতো৷ নভম্বতে! 

বাশ্রা আপ: পৃথিবীং তর্য়ন্তা ॥৫। 


অথববেদ ৪1১৫ 


১৪৭ 


ঙ 


খাষি অধ্বার বৃষ্টি-সুক্ত 


দিক্‌ দিগন্ত ভরেছে ভিজে হাওয়ায়, 
উড্ভুক তবে উদ্ভুক। 

মেঘে মেঘে ঠেল! দিয়েছে বিষম বাযু; 
বাধুক জোট বীধুক। 

দেয়! গরজায়-_বিপুল বুষভ, 
জলধার1-ধেন্ু করে কলরব, 

জুড়োক পৃথিবী জুড়োক ১ 


দেখা দিক দেখা দিক মরুতেরা মহাবল অকৃপণ, 
গাছপালাদের সঙ্গে মিশুক নব জলরসায়ন । 

ভূমিকে ভরুক মহা-আনন্দে বর্ধার বারিধারা, 
এখানে ওখানে বিচিত্ররূপা জন্মাক ওষধিরা ॥২৪ 


জমেছে মেঘের পরে মেঘ দেখি দেখাও, গান উঠুক, 
এখানে ওখানে জলরাশি ছোটে বিষম তোঁড়ে ছুটুক। 
ভূমিকে ভরুক মহা-আনন্দে বর্ষার রাবিধারা, 

এখানে ওখানে বিচিত্ররূপ! জন্মীক ব্রততীরা ॥৩| 


হে পর্জন্, সপ্ত মরুদ্গণ 

গুরু গরজনে একে একে সুরু করুক তোমার গান । 
বর্ষণ-ঢাল। বার ধারাপাত 

পৃথিবীর *পরে ঝরুক ঝারুক ঝারুক অবিশ্রামা ॥9 


সমুদ্রলীনা তোলে জলকণ।, ওড়াও নভ-সমাঁন, 
ওগে! মরুতেরা, একি প্রদীপ্ত গ্রজ্জলত্ত গান ! 
দেয়৷ গরজায়-_বিপুল বুষভ, 

জলধারা-ধেন্ধ করে কলরব, 

জুড়োক পৃথিবী জুড়োক ॥৫| 


5৪৮ 


বেদের কবিতা 


অভি ক্রন্দ স্তনয়-অর্দয়ো.দরধিং 

ভূমিং পর্জন্য পয়সা! সম্‌ অঙদ্ধি। 

য়া হ্ষ্্ং ৰহুলম্‌ এ.তু বর্ষম্‌ 

আশারৈষী কশগুবু এতু-অন্তম  ॥৬। 


সং বোহবন্ত হদানৰ 

উত.সা অজগর! উত। 
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘ 
বর্ষন্ত পৃথিবীম্‌ অঙ্ক. ॥৭॥ 


আশাম্‌ আশাং বি গ্োততাং 
বাতা বান্ত দিশে! দিশঃ। 
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ 

সং যন্ত পৃথিবীম অন্তু 1৮1 


আপো বিছ্যুদ্‌ অভ্রং বর্ষং 
সং বোহবন্ত সদানব 

উতস1 অজগর! উত। 
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা: 
প্রা.বন্ত পৃথিবীম্‌ অনু | 


ন 


অথববেো ৪1১৫ 


১৪৯ 


ফুকাঁরে। গর্জ হে পর্জন্য ব্জগভীর ত্বনে, 
করে! হে ক্ষুব্ধ 

মহাসমুদ্র, 

লেপে দাঁও মাটি নিবিড় জলাঞ্রনে। 
মহাবরষার বিপুল আসার আনো, ঘনাক । 
ক্ষীণালোক শরণার্থী স্র্ধ অস্ত যাক ॥৬| 


বাচো গে! সকলে, এসেছে সদলে অকুপণ মকরুতেরা, 
অজগর হল নিঝ+রিণীর দল। 

মকদ্গণের ছোটানে। মেঘেরা 

পৃথিবীর 'পরে বর্ধাবে ধারাজল ॥৭॥ 


দিকে দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাঁক 

দিকে দিকে বাফু বয়ে যাক এলোমেলো । 
মরুদ্গণের ছোটানো মেঘের ঝাঁক 

পৃথিবীর 'পরে এলে এ নেমে এলো 1৮1 


জল বিদ্যুৎ মেঘ বারিধারা, 

ছুই হাত ভরে ঢেলে দেয় যারা, 

বাচাক সবাঁয়, আর অজগর-নিবরিণীর দল। 

মকুদ্গণের ছোটাঁনে! মেঘের! 

ঢালুক প্রপাঁদ পৃথিবীর "পরে ঢেলে দিক অবিরল ॥৭| 


বেদের কবিতা 


অপাম্‌ অগ্নিস্‌ তনৃভিঃ সংবিদানো 

য ওষধীনাম্‌ অধিপা ৰভূব। 

সম নো বর্ষং বহুতাং জাতবেদা: 

প্রাণং প্রজাভ্যো অ্ৃতং দ্িবম্পরি  ॥১০| 


প্রজাপতি: সলিলাদ্‌ অ৷ সমুদ্রাদ্‌ 

আপ ঈরয়ন্-ন্‌-উদৃধিম্‌ অর্দয়াতি। 

প্র প্যায়তাং বৃষ্ণো অশ্বস্ত রেতো 
অর্বাঙ এতেন স্তনয়িতুনেংহি ১১ 


অপো নিষিঞ্চন্-ন্-অস্থরঃ পিতা ন: 
শ্বসন্ত গর্গরা অপাং 

অব নীচীরু অপ: হজ | 

বদন্ত পৃশ্রিৰাহবো 

মণ্ডকা ইরিণা-অঙ্গ. ॥১২। 


সংবত সরং শশয়ান। 
বন্ষণা ব্রতচাঁরিণঃ | 
বাচং পর্জন্তজিম্বিতাং 
প্র মণ্ডকা অবাদিযুঃ. ॥১৩। 


অথর্ববেদ ৪1১৫ 


১৫১ 


অগ্নি, ওষধিরাঁজ হলে জল- 

তল্গতে মিলিয়ে তান । 

আমাদের, সম্তানদের ভরে 

আপো জাতবে্দা আনে! জয় ক'রে 
আলোকদীপ্ত স্বর্লোক হতে 

বু্টি অমৃত প্রাণ ॥১০। 


থৈ-থৈ-জল সমুদ্র হতে 

তুলে তুলে জল, ওগো প্রজাপতি, 
মহাসমূদ্র করে৷ তোলপাড়, 

বীর্য বাড়াও মেঘের ঘোড়ার । 

গুরু গুরু দেয়! গরজে সঘনে 

তারি সনে নেমে এস এইখানে ॥১১। 


বরুণ অন্থর পিতা আমাদের, 

ঢেলেই চলেছ, ঢেলে চলে! জল - 

গর গর গর ফু স্থক ফুলুক। 
জলধারাদের পাশে সেবসে 
বিচিত্রবাহু ব্যাঙের! ডাকুক ॥১২। 


তপন্বী যেন ব্রাহ্মণ-_সাঁর! 

বচ্ছর ছিল শুকিয়ে ব্যাডেরা। 
পর্জন্যকে খুশী-কর! ডাক 

এখন সমস্বরে ডাকে তারা ॥১৩॥ 


১৫২ 


বেদের কবিত। 


উপ প্র বদ মণ্ডকি 

বর্ম আ বদ তাছুরি। 
মধ্যে হৃদম্য প্রবন্ব 

বিগৃহ্থ চতুরঃ পদঃ |১৪| 


খখ্খা-আ-আ-ই খৈমখা-আ-আ-ই 
মধ্যে তদুরি। 

বর্ষং বন্তধবং পিতরে! 

মরুতাং মন ইচ্ছত ॥১৫। 


মহাস্তং কোশম্‌ উদ্‌ অচা.ভি ধিঞ্চ 
সবিছাতং ভবতু বাতু বাত; । 
তম্বতাং যজ্ঞং ৰহুধ! বিস্ষ্টা 
আনন্দিনীর ওধধয়ো ভবন্থছা ॥১৬। 


অথবব্দে ৪1১৫ 


১৫৩ 


ডাকো মণ্ডকী তুমিও সঙ্গে, 

ডেকে ডেকে ডেকে নামাও বর্ষা । 
দাছুরী, সাঁতার দাও লাফে লাফে 
হদের মধ্যে চিতিয়ে চার পা |১৪| 


গে! খখখা-আ-আ', ওগো! খৈমখা-আ-আ, 
মধ্যে দাতুরী, শোনো গো পালিকা। 
শোনে 

মরুদগণের মন বশ করে 

বর্ধাকে জিনে আনো ॥১৫। 


মহাঁজলাধার তুলে ধরে, অভি- 
যিক্ত করে! এ ধরা । 

জলুক বিজুরী, বয়ে যাক বা, 
যজ্ঞের আয়োজন হোক স্থরু 
চারিদিকে মেঘ-ভাঙা জলে জলে-_ 
খুশী হোক ওষধিরা ॥১৬। 


১৫৪ 


খাষ অনিল বাতায়ন 


বেদের কবিতা 


৭ 


ধথেদ মণ্ডল ১০ স্ৃক্ত ১৬৮ 


দেবত! বাত ছন্দঃ ্রি্টপ 


বাতন্ হু মহিমানং বন্য 

রুজন্-ন্-এতি ভ্তনয়ন্-ন্অস্ত ঘোষ: । 
দিবিস্পৃগ ভাঁতি-অকণানি ক্ন্‌-ন্‌- 
উত্তো এতি পৃথিবা রেণুম্‌ অন্ন ॥ 


চল 


ং প্রে.বতে অনু বাতন্ত বিষ্ঠা 
এ.নং গচ্ছস্তি সমনং ন যোষাঃ | 
তাঁভিঃ সযুক সরথং দেব ঈয়তে- 
অন্ত বিশ্বস্ত ভুবনস্য বাঁজা ॥২। 


অস্তরিক্ষে পথিভিবু ঈয়মানো 

ন নি বিশতে কতমত,-চনা.হঃ | 
অপাং সখ! গ্রথমজা তাৰ 

রু ন্িদজাতঃ কুত আবৰ্ভূব ॥৩| 


আত্ম! দেবানাং ভূবনস্য গর্ভে! 
যথাঁবশং চরতি দেব 'এষ | 

ঘোষা ইদ্‌ অন্য শৃথিরে ন রূপং 
তট্রৈ বাতায় হবিষা বিধেম  ॥91 


খথেদ ১০১৬৮ ১৫৫ 
৭ 
খষি অনিল বাতায়নের বাত-সূক্ত 


এ আসে রথ- ঝড় মহাঝড়, 

ভাঙছে ভাঙল মড় মড় মড়, 

আকাশ ছু য়েছে, স্ব লালে লাল__ 
পৃথিবীর ধুলো উড়িয়ে আসছে ॥১॥ 


স্থাবর ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে 

অভিসারে ধায় দিক দিগন্ত । 

রথে নিয়ে সব চলেছে বন্ধু 
জ্যোতির্ময় _এ নিখিলের বাজ ॥২॥ 


অস্তরিক্ষ পথে পথে ঘোর" 

বিশ্রাম নেই একটি দিনেরও | 

আদি খতবান্‌ সলিলের সখা 

কোথা জন্মালে? ভূবন ভবলে? ॥৩। 


দেবতা-আত্মা, ভুবন-গর্ভ, 

যেমন ইচ্ছে, দেবতা, ধাও। 

ধ্বনি শুনি শুধু, চক্ষে দেখি না, 

হে ঝড়, হে বায়ু, আছতি নাও 81 


১৫৬ 


খষি দেবমুনি এরন্মন 


বেদের কবিত| 
৮ 
ঝথেদ মণ্ডল ১০ ত্ুক্ত ১৪৬ 
দেবত৷ অরণ্যানী ছন্দঃ অনুষ্টপ 


অরণ্যানি-অরণ্যানি 

অসৌ য| প্রে.ব নশ্সি। 

কথা গ্রামং ন পৃচ্ছমি 

ন ত্বা ভীরু ইব বিন্দতি-ই-ই ॥১। 


বুষারবায় ব্দতে 

যদ্‌ উপাবতি চিচ্চিকঃ। 
আঘাটিভির্‌ ইব ধাবয়ন্-ন্‌- 
অরণ্যানিরু মহীয়তে ॥২! 


উত গাব ইবা.দস্তি 

উত বেশ্সে.ব দৃশ্ততে । 
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং 
শকটাবু ইব সর্জতি ॥৩| 


গাম্‌ অঙ্গৈ.ষ আ হ্বয়তি 
দার্ব-ক্ষিষো অপা'বধীত,। 
বসন্-ন্‌- অরণ্যান্যাং সায়ম্‌ 
অক্তুক্ষদ ইতি মন্ততে ৪ 


খথেদ? ১০১৪৬ ১৫৭ 


৮ 


ঝাষ এরল্মাদ দেবমুনির অরণ্যানী-সুক্ত 


অরণ্যানী, অরণ্যানী 

হারিয়ে কোথায় যাও, কি জানি! 
গ্রাম কোথ।, কই, জিগ্যেসও নেই__ 
আচ্ছ! তোমার ভয় করে না? 
ভয়করেনা? ॥১| 


ঝিল্লি ভাকে, সঙ্গে দঙত, 
করছে পোক1 চিক চিক চিক, 
ধাওয়ায় বীণার ঘাঁটে ঘাটে 
অরপ্যানী স্থর যেন ঠিক-_ 
কি মহিমা। |২॥ 


চরছে গোরুর পাল কি? বুঝি 
এ দেখা যায় একট! বাঁড়ি। 
সন্ধে হলেই অরণ্যানী " 
একের পর এক গোঁরুর গাড়ি 
উগরে চলে ॥৩। 


এ শোনে! কে ডাকছে যেন 

তার গোরুকে। কাটল কে কাঠ? 
সশীঝের বেল! থাকবে বনে 

যে, সে মনে করবে, হঠাৎ 

কে চেচালে? ॥৪| 


১৫৮ 


বেদের কবিতা 


ন বৈ- অরণ্যানিব্‌ হস্তি 
অন্যশ. চেত.-না.ভিগচ্ছতি। 
ব্বাদোঃ ফলস্ত জদ্ধবাঁয় 
যথাকামং নি পচতে 16॥ 


আগ্জনগন্ধিং হরভিং 

ৰহবন্নাম্‌ অকৃষীবলাম্‌। 

প্রা.হং মৃগাঁণাং মাতরম্‌ 
অবণ্যানিম অশংসিষম ৬ 


খর ১০১৪৬ 


অবণ্যানী মারেন না তো 
অন্তে যদি ন] হয় চড়াও। 
স্থম্বা ফল খেয়ে-দেয়ে 

যেমন খুশি গ! ঢেলে দাও 


অঞ্জন-স্ুগন্ধে ম' ম' 

নেই চাষী তাও কতরকম 
অন্নে-ভরা বন্প্রাণীর 

মা যিনি, সেই অবণ্যানীর 
এই করেছি স্বতিরচন 


১৫৯ 


॥৬॥ 


১৬৩ 


ষি ভারগব বৈদভি 


বেদের কবিতা 


৪৯ 


অথর্ববেদ কাণ্ড ১১ সূক্ত ৪ 


দেবতা প্রাণ ছন্দ; অনুষ্ট প. ইত্যাদি 


প্রাণায় নমে 

যন্তয সর্বম্‌ ইদং বশে। 

যো ভূতঃ সবস্তেশ্ববো 

যণ্মিন-ত, সর্বং প্রতিিতম্. ॥১। 


নমস্‌ তে প্রাণ ক্রন্দায় 

নমস্‌ তে স্তনযিত্ববে। 

নমস্‌ তে প্রাণ বিদ্যুতে 

নমস্‌ তে প্রাণ বর্ষতে ॥২| 


যত, প্রাণ স্তনয়িতুন1- 
অভিক্রন্দতি-ওষধীঃ । 

প্র বীয়ন্তে গর্ভান্‌ দধতে 

অথো বহুবীরু বি জায়স্তে ॥৩! 


যত, প্রাণ খতৌ-আগতে- 
অভিক্রন্দতি-ওষদ্ীঃ। 

সর্বং তদ] প্রমোদতে 

যত, কিং চভুূম্যামঅধি 18 


যদা প্রাণো অভ্য.বধাঁদ, 

বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্‌। 

পশবস্‌ তত, প্র মোদস্তে 

মহে! বৈ নে! ভবিষ্কতি ॥৫| 


অথর্ববেদ ১১1৪ ১৬১ 
৯ 


খষি বৈদভি ভার্গবের প্রাণ-সুক্ত 


এই সব কিছু বশে যার, সেই 
প্রাণকে নমস্কার । 

সবার মালিক হয়ে বসে আছে, 
সবার মেই আধার |) 


গুরু গুরু গর্জন, হে প্রাণ তোমাকে নম 
মন্দিত বজ, তোমাকে নম: । 

তোমাকে নমস্কার, হে প্রাণ, হে বিদ্যুৎ, 
বিতিরিত-বর্ষণ, হে প্রাণ নমঃ ॥২| 


গাছপালাদের বজরবে 


প্রাণ যখন ডাকে 
অমনি তাঁর নিষিক্ত হয়, গর্ভ ধরে, 
গজায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥৩| 


ধতু এলে গাছপালাদের 


প্রাণ যখন ডাকে 
এই মাটিতে যা আছে সব 
আনন্দে মাতে |6॥ 


বর্ধাব বর্ষণ ঝরায় যখন প্রাণ 

বিশাল এ পৃথিবীর উপরে, 

কি মাতন কি মাতনে মেতে ওঠে পশুর1-_ 
আমাদের জোর হবে এবারে ॥৫॥ 


বেধ-১ ১ 


১৩৬২ 


বেদের কবিতা 


অভিবুষ্ট] ওষধয়ঃ 

প্রাণেন স্‌ম্‌ অবাদিরন্‌। 

আয়ুরু বৈ নঃ প্রা তীতরঃ 

সর্বা নঃ হরভীর অক: ॥৬। 


নমস্‌ তে অন্ত-আয়তে 

নমে। অস্ত পরায়তে । 

নমস্‌ তে প্রাণ তিষ্ঠতে 
আসীনায়ো.ত তে নম: ॥। 


নমস্‌ তে প্রাণ প্রাণতে 

নমো অস্ত-অপানতে। 
পরাচীনায় তে নমঃ 
প্রতচীনায় তে নমঃ 

সর্বশ্মৈ তে-ইদং নম: 1/ 


যা তে প্রাণ প্রিয়! তনূর্‌ 

যা তে প্রাণ প্রেয়সী | 

অথো যদ তেষজং তৰ 

তন্ত নো ধেছি জীবসে ৯1 


প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে 

পিতা পুত্রম্‌ ইব প্রিয়ম্‌। 

প্রাণে হ সবস্তে- শ্বরো 

যত.-চ প্রাণতি যফত-চন ॥১৭॥ 


'অথর্ববেদ ১১1৪ 


১৬৩ 


প্রাণ-ঝরানো বৃষ্টি-নেয়ে গাছপালার! 

বলছে সবাই সমস্বরে, আঃ বাঁচালে, 

পেৰিয়ে বাধা এগিয়ে দিলে মোদের আয়ু 
ভরলে মোঁদের সবকটিকে কি সৌরভে ৪৬ 


কাছে যখন আস তখন তোমায় নমস্কার 

নমঃ তোমায় যখন দ্বরে যাও 

দাড়িয়ে থাক যখন, হে প্রাণ, তখন তোমায় নম, 
নম: তোমায় যখন আসন নাও ॥৭॥ 


হে প্রাণ নমস্কার, নাও যৰে নিঃশ্বাস 
তোমাকে নমস্কার, ছাড় যবে নিংশ্বান 
যখন ফেরাও মুখ, তোমাকে নমস্কার 
যখন মুখ ফেরাঁও, তোমাকে নমস্কার 
নমি হে তোমার সবখানিকে ॥৮। 


যে-তনগু তোমার প্রিয় ওগো প্রাণ 
প্রিয়তরা যে-তনুটি 
দাও তা হে প্রাণ দাও যা ভেষজ 
আমর! যাতে বাচি || 


পিতা যেমন তার আদরের পুতকে ঢাকে 
তেমনি করে বসন হয়ে জড়িয়ে থাকে 
সব প্রাণীকে প্রাণ । 

নিঃশ্বাস যে নেয়, যে না-নেয় 

সবার মালিক প্রাণ ॥১০। 


১৬৪ 


বেদের কবিত। 


প্রাপো মৃত্যুঃ প্রাণস্‌ তক্স। 

প্রাণং দেবা! উপা-সতে। 

প্রাণে! হ সত্যবাদিনম্‌ 

উত্তমে লোকে-আ দধত 1১১॥ 


প্রাণো বিরাট প্রাণে দেস্রী 

প্রাণং সর্বে-উপা.সতে। 

প্রাণো হ সুর্যশ চন্দ্রমাঃ 

প্রাণম্‌ আহঃ প্রজাপতিম্ ॥১২॥ 


প্রাণাপানৌ ব্রীহিষবৌ 

অনডান্‌ প্রাণ উচ্যতে। 

যবে হ প্রাণ আহিতো 

অপানো ব্রীহিবু উচ্যঢতে ॥১৩॥ 


অপা.নতি প্রা,.ণতি 

পুরুষে! গর্ভে-অন্তর1। 

যদ! তং প্রাণ জিন্থসি 

অথ স জায়তে পুনঃ [১৪ 


প্রাণম্‌ আহুরু মাতরিশ্বানং 
বাঁতো। হ প্রাণ উচ্যতে। 

প্রাণে হু ভূতং চ ভব্যং চ 

প্রাণে সবং প্রতিষিতম্‌  ॥১৫। 


'অথর্ববেদ ১১৪ 


১৬৫ 


প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই তঝস! 

উপাসন! করে দেবেরা গ্রাণ। 
সবার উপরে যে-লোক সেখানে 
সত্যবাদীকে বপায় প্রাণ 1১১) 


প্রাণ সে বিরাট, প্রাণ সে দেরী, 

উপাসন। করে প্রাণকে সকলে। 

প্রাণই স্থর্য প্রোণ চন্ত্রমা 

প্রাণকে সকলে প্রজাপতি বলে 1১২ 


গ্রাণ ও অপান 

যব আর ধান 

ষাঁড়কেও বলে প্রীণ। 

যবের ভিতরে 

প্রাণ আছে ভ'রে 

ধানকে বলে অপান ॥১৩॥ 


গর্ভের মধ্যে পুরুষ 

নিঃশ্বাস ছাড়ে আর নেয়। 

যখন ঠেল” হে তুমি প্রাণ 

তখন সে ফের জন্মায় ॥১৪| 


প্রাণকে বলেছে মাতরিশ্বন্‌ 
প্রাণকে বলেছে বামু। 

যা হবে হয়েছে 

প্রাণেই তা আছে 

প্রাণে আছে সব কিছু 1১৫ 


১৬৬ 


বেদের কবিতা 


আথর্বণীর আঙ্গিরসীর্‌ 

দৈবীরু মহস্বুজা উত। 

ওষধয়: প্র জায়স্তে 

যদ ত্বং প্রাণ জিন্বসি  ॥১৬॥ 


যদা প্রাণো অভ্য.ব্াঁদ্‌ 

বর্ষে পৃথিবীং মহীম্‌। 

ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে 

অথে1 যাঃ কাশ, চ বীরুধঃ  ॥১৭| 


যস্‌ তে প্রাণ-ইদং বেদ 

যন্মিং-শ -চা.সি প্রতিষ্ঠিত; | 

সর্বং তস্মৈ ৰবলিং হরাঁন্‌ 

অমুদ্মি ল-লোকে-উত্তমে  ॥১৮| 


যথা প্রাণ ৰলিহৃতস্‌ 

তুভ্যুং সর্বাঃ প্রজা ইমাঃ | 

এব| তট্মৈ ৰলিং হরান্‌ 

যস্‌ ত্বা শুণবত, স্বশ্রবঃ | ১৭॥ 


অস্তগর্ভশ চরতি দেবতাস্থ- 

আভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ | 

স ভূতো ভব্যং ভবিষ্যত, 

পিতা পুত্রং প্র বিবেশা শচীভিঃ  1২০॥ 


অথববেদ ১১15 


১৬৭ 


আধর্বণী আঙ্গিরসী 

দৈবী যত আর মান্ুষী 
গাছ-গাছড়ারা-_ 

ঠেল” তুমি হে প্রাণ যখন, 
গজিয়ে ওঠে তারা ॥১৬। 


বার বর্ষণ ঝরায় যখন প্রাণ 

বিশাল এ পৃথিবীব উপরে, 

তখন গজিয়ে ওঠে যত গাছ-গাছড়। 
যত আছে লতা ওঠে লতিয়ে  ॥১৭| 


তোমার এটুকু প্রাণ জেনেছে যে, জেনেছে 
কিসের ওপরে তুমি দীড়িয়ে, 

সকলে খাজন] এনে দেবে তাকে এ লোকে 
এয়েছে যা সবচেয়ে উঁচুতে 1১৮। 


তোমাকে খাজন! দেয় এই সব প্রাণীরা 

হে প্রাণ যেমন, 
তোমাকে যে-হুশ্রব! শুনেছে তাকেও দেবে 
খাজন। তেমন ॥১৭| 


গর্ভ দিয়ে দেবতাদের মধ্যে বেড়ায় ঘুরে, 
চারদিকে সব হয়ে থেকেও জন্ম সে নেয় ফিরে। 
হয়েছে, হবে, হচ্ছে যা, সব সে, 

শক্তি যত নিয়ে ঢোকে পিতা-সে পত্রে |২০। 


১৬৮ 


বেদের কবিতা 


একং পাঁদং নো.ত.খিদতি 
সলিলাদ্‌-হংস উচ্চরন্‌। 

যদ্‌ অঙ্গ স তম্‌ উভ.খিদেত- 
ন-এব-অগ্য ন শ্বঃ স্তাঁতি- 

ন বাত্রী ন-অহঃ শ্যাত - 

ন বি-উচ্ছেত কদা চন |২১| 


অষ্টাচক্রং বর্ততে একনেমি 

সহশ্াক্ষরং প্র পুরে! নি পশ্চা। 

অর্ধেন বিশ্বং ভূবনং জজান 

যদ অশ্য-অর্ধ কতমঃ সকেতুঃ  1২২। 


যো অস্ত বিশ্বজন্মন 

ঈশে বিশ্বস্ত চেষ্টত:। 

অন্যেষু ক্ষিপ্রধন্থনে 

তশ্মৈ প্রাণ নমোহস্ত তে 1২৩। 


যো অন্ত সর্বজন্মন 

ঈশে সর্বস্ত চেষ্টতঃ | 

অতন্দ্রো ৰ.দ্ষণ! ধীর: 

গ্রাণো মা-অন্ক ভিষ্ঠতু  |২৪| 


'অথর্ববেদ ১১1৪ 


১৩৪ 


হাস সে। যখন ওড়ে 

একটি পা জল থেকে তোলে ন1। 

তুলত যদি সে পাঁ-টা, 

তাহলে হত ন1 জেনো-_ 

আজও নয়, কালও নয়, 

রাতও নয়, দিনও নয়, 

ভোর তবে ফুটত না কখনো 1২১। 


আটটি-চাক1 একটি-নেমি গড়িয়ে চলে 
সামনে পিছে অনস্ত অক্ষর? । 

আধেক দিয়ে করল হ্জন বিশ্বভুবন 
বাকি আধেক “নিলক্ষ্যের চর? ॥২২॥ 


জন্ম নিচ্ছে যা-কিছু এই যে 

যা-কিছু নড়ছে-চড়ছে, করছে-_- 

সবার মালিক ভূমি, হে প্রাণ, তোমায় নম 
শক্র পেলে ক্ষিপ্র হাতে ধনুক টান, ॥২৩ 


জন্ম নিচ্ছে যা-কিছু এই যে 
যা-কিছু নড়ছে-চড়ছে, করছে-_ 
সবার মালিক পতি 
অটল অনিদ্‌ থাকুন সে-প্রাণ 
নিয়ে প্রচেতন। বিপুল বিশাল 
আমার সাথের সাথী |২৪। 


১৭৪ 


বেদের কবিতা 


উর্ধবঃ স্থপ্তেষু জাগার 
নন তির্ধঙ, নি পছ্তে । 


ন সথগ্তম্‌ অস্ত স্থপ্ডেযু 
অনু শুশ্রাব কশ্চন  |২৫| 


প্রাণ মা মত পধাবৃতো 
ন মদ্‌ অন্তো ভবিষ্যসি। 
অপাং গর্ভম্‌ ইব জীবসে 
প্রাণ ৰধামি ত্বা ময়ি ॥২৬| 


অধর্ববেদ ১১।৪ 


লোকে শুয়ে পড়ে বেঁকে তো কিন্তু ঘুমস্তপুরে 
প্রাণ সোজ। জেগে থাকে । 

ঘুমোলে সবাই, ঘুমিয়ে পড়েছে প্রাণ 

একথা শুনেছে কে? ॥: ৫ 


হোয়ো না পরাজ্মুখ ওগো প্রাণ 

হোয়ো না কে! পর, দূর । 

জলের গর্ভ অগ্রির মত তোমাকেও ওগো প্রাণ 
বাধছি আমাতে_ জীবনতৃষ্তাতুর |২৬। 


৮৭৭ 


১০ 


খষি কুতস আঙ্গিরস দেবত। অগ্থি 


খথেদ মণ্ডল ১ সৃক্ত ৯৭ 


অপ নঃ শোশুচদ্‌ অঘম্‌ 
অগ্নে শুশ্ুপ্ধি-আ রয়িম্‌। 
অপ নঃ শোসশুচদ্‌ অথম্‌ 


সুক্ষেত্রিয়! স্থগাতুয়। 
বুয়া চ যজামহে। 
অপ ন; শোশুচদ অঘম্‌ 


প্র যদ্‌ ভন্দিষ্ঠ এষাং 
প্রা.স্মাকাসশ, চ স্রয়ঃ | 
অপ নঃ শোশুচদ্‌ অঘম্‌ 


প্র যত তে অগ্নে সুরয়ো 
জায়েমহি প্র তে বয়ম্‌। 
অপ নঃ শোশুচদ্‌ অথম্‌ 


প্র যদ্‌ অগ্নেঃ সহন্বতো 
বিশ্বতো যাস্তি ভানবঃ। 
অপ ন; শোশুচদ্‌ অঘম্‌ 


| ১| 


॥২| 


|৩| 


|৪1 


॥৫| 


বেদের কবিতা! 


ছম্দঃ গায়ত্রী 


খথেদ ১৯৭ 


১৭৩ 
৩ 


খষি কুত স আঙ্গিরসের অগ্ি-সুক্ত 


জালাঁও পোঁড়াও ঘোচাঁও মোদের সব মালিম্ত 
জল্জল্‌ জলে ওঠ হে আগুন, জাগাঁও বিপুল স্ৃষ্টিকামনা, 
জালাও পোঁড়াও ঘোঁচাঁও মোদের সব মাঁলিন্ ॥১| 


বম্যক্ষেত্র চেয়ে গান-ঢাল রমণীয় পথ 
চেয়ে আলো-ধন, তোমার যজন করি ছে আমরা, 
জালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্তা ২ 


গানে গানে জলে উঠব যেমন জলে নি গে৷ কেউ 
জ্বলবে মোদের আপন স্বজন হৃর্ধকবির1, 
জালাঁও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্তা ॥৩॥ 


নতুন জন্ম পাৰ যে আমরা, হব যে তোমার 
সুর্ধকবি, হে অগ্নি, তোমার, 
জালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্যা 0৪1 


বিশ্ববিজয়ী-অগ্নি-প্রভার! 
এই ঘে ছড়াল দিকে দিকে দিকে, 
জালাও পোড়াও ঘোচাঁও মোদের সব মালিন্তা ॥৫| 


১৬৪ 


ত্বং হি বিশ্বতোমুখ 
বিশ্বতঃ পরিভূরু অসি। 
অপ নঃ শোশুচদ্‌ অঘম্‌ 


' দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখ 


অতি নাবে.ব পারয়। 
অপ ন: শোশুচদ অথম্‌ 


সনঃ সিন্ুম ইব নাবয়া- 
অতি পা ্বস্তয়ে। 
অপ নঃ শোশুচদ্‌ অঘম্‌ 


বেদের কবিতা 


॥৬। 


॥৭| 


|৮| 


খথেদ ১।৯৭ 


১৭৫ 


দিকে দিকে হেবি তোমারই ও-মুখ 


মহাবেষ্টনী ঘিরে আছ সব, 
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিম্তা ॥৬॥ 


তোমার নায়েতে পার করে দাও 
সব দ্বেষ ওগো বিশ্বতোমুখ, 
জানাও পোড়াও ঘোচাঁও মোদের সব মালিন্য ॥ ৭1 


এ মহাসিন্ধু পারাও তোমার 
নায়ে, নিয়ে চল স্বস্তির কুলে, 
জালাও পোড়াও ঘোচা ও মোদের সব মালিন্যা ॥9। 


১৯৯৩ 


খধি কৃত স আঙ্গিরস 


বেদের কবিতা 
১১ 


থাথেদ মণ্ডল ৩ ত্রক্ত ১১৩ 
দেবতা উষ্ণ ছন্দঃ জিষ্প, 


ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরু আঁ.গাত.- 
চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভা । 

যথা প্রস্থতা৷ সবিতুঃ সবায় 

এবা রাত্রী-উষসে যোনিম্‌ আরৈকৃ  ॥১1 


কশদ্‌-থতআ! কশতী শ্বেত্যা-আঁ গাত- 
আরৈগ, উ কৃষ্ণা সদনানি-অস্তাঃ | 
সমানবন্ধ, অমৃতে অনৃচী 

দ্যাবা বর চরত আমিনানে |২| 


সমানে1 অধ্বা স্বশ্োরু অনস্তস্‌ 

তম্‌ অন্যাহন্তা চরতো দেবশিষ্টে। 

ন মেথেতে ন তন্থতুঃ স্থমেকে 
নক্তোষাসা মমনঘা বিরপে |৩| 


ভান্বতী নেত্রী স্থনৃতাঁনাম্‌ 

অচেতি চিত্রা বি ছুরো' ন আবঃ। 
প্রাপ্য জগদ বি-উ নে] রায়ো অখ্যদ্‌ 
উষা! অজীগবু ভুবনানি বিশ্বা 88 


জিহ্মশ্যে চরিতবে মঘোনী- 
আভোগয়ে ইষ্য়ে রায়ে-উ ত্বমূ। 
দত্রং পশ্ঠদ্ভ্য উবিয় বিচক্ষে- 


উধা অজীগরু ভুবনানি বিশ্বা 8৫1 


খথেদ? ১১১৩ 


১৭৭ 
১১ 


খষি কুতস আঙ্গিরসের উষ সুক্ত 


এ আলোয় আলোঁকময় করে এল উজন আলোর আলো ! 
একি “তিমিরবিদ্বার উদার আবির্ভাব ! 


০ব7-১২ 


বেগের আবেগ দেবে সবিতাকে সবিতার প্রসবিত্রী-_ 
অকাতরে তাই ছেড়ে দিল ঠাই উষাকে দাত্রী রাত্রি ॥১| 


এসেছে শুভ্রা দীপ্ত বতসা আলো আলো-ঝলমল, 
কালে! রাত তাঁকে ছেড়ে দিল একে একে স্ব অঞ্চল। 
একই বন্ধনে বাধ] দুইজনে চলেছে এ ওর পিছে 
অমুতোজ্জল! একে অন্যের রূপ-রং মুছে মুছে ॥২| 


অস্তবিহীন একই পথ ধরে দেবতার অন্গশাগনে 
চলেছে যাত্রী উধা ও বাত্রি ছ-বোন পালাক্রমে । 
বূপসী দুজন, এ ওর মতো] না, একমন একপ্রাণ__- 
ঘন্দবিহীন বিরামবিহীন অনস্ত অভিযান ॥৩| 


হৃদয়ে হৃদয়ে প্রকাশ হলেন উজ্জল! ভাঁন্বতী, 

অম্বতের ভাষা তাঁতে পেল দিশা, জগৎ পেল প্র-গতি ; 
একি বিন্ময়! কি জ্যোতির্ময় দুয়ার-উন্মোচনে 

দেখালেন ধন। বিশ্বভুবন উষ! জাগালেন গানে 181 


ঘুমিয়ে রয়েছে বাকা গুটিস্থটি যে-জন কুটিল শয়নে 

তাকে পা-ইটাতে, কাউকে ছোটাতে ভোগ-যাগ-ধন-লাধনে, 
যারা দেখে কম তাদের নয়ন খুলতে ভূমার পানে 

মহিমার রাণী-__বিশ্বভুবন উষা জাগালেন গানে 161 


৯৭৮ 


বেদের কবিতা 


ক্ষতরায় তং শ্রিবসে ত্বং মহীয়ৈ- 

ইষ্টয়ে ত্বম্‌ অর্থম্ইব তম ইত্যৈ। 
বিসদৃশ! জীবিতা ভিপ্রচক্ষে- 

উষা অজীগবু ভুবনানি বিশ্বা 1৬॥ 


এষা দিবো ছুহিতা প্রতা.দশি 
বি-উচ্ছন্তী যুবতি শুক্রবাসাঃ | 

বিশ্বস্তে শানা পাথিবস্ত বন্ব 

উষ্ো৷ অদন্যে হ স্থভগে বি-উচ্ছ ॥৭॥ 


পরায়তীনাম্‌ অন্গ-এতি পাথ 
আয়'তীনাং প্রথম শশ্বতীনাম্‌। 
বি-উচ্ছস্তী জীবম্‌ উদদীরয়ন্তী- 

উষা ম্বতং কং চন বোধয়স্তী 1৮! 


উষ্ে] যদ্‌ অগ্নিং সমিধে চকর্থ 

বি যদ্‌আবশ -চক্ষসা স্্যস্ | 
যত.-মানুষান্‌ যক্ষ্যমাণ 1 অজীগস্‌ 

তদ্‌ দেবেষু চরুষে ভদ্রম্‌ অপ্রঃ ॥৭| 


কিয়াতী-আ যত. সময়! তবাতি 

যা বি-উষুরু যাশ -চ নূনং বি-উচ্ছাঁন্‌। 

অঙ্গ পূর্বাঃ কপতে বাবশান। 

প্রদীধ্াযানা জোষম্‌ অন্তাভির এতি 1১০ 


খথখেদ? ১১১৩ ১৭৪ 


কাউকে শক্তি, কাঁউকে বা! শ্রুতি, কাঁউকে বিপুল চাওয়া, 
কাউকে যেন সে-অর্থের পানে অবিরাম ধেয়ে-যাওয়া, 
জীবন-চর্য! পৃথক্‌ যার যা-_উদ্ভাসনে 

মেলতে নয়ন, বিশ্বভুবন উষ জাগালেন গানে 1৬1 


আলোঝলমল-আকাশের মেয়ে ভোর দেখা দিল এ 

ফুটছে ফুটছে নবযৌবনা, ঝলমল করে সাজনি। 

বিশ্বেশ্বরী মত্যধনের, ওগে। মঙ্গলময়ী, 

হে রূপসী ভোর, ওঠ ফুটে ওঠ আজকে এখানে এখনই ॥৭॥ 


সুদূরে মিলালো যত তোর তারই অস্তরিক্ষ-পথে 

আসে আসে ভোর- আগামিনী যত চিরস্তনীর প্রথম] । 

ফুটতে ফুটতে উর্ধবপাঁনে মে তুলছে জীবস্তকে, 

মরে ছিল কেউ বুঝি তাকে ঠেলে বলছে, জাগো-ন! জাগো-না 1৮1 


স্থনয়ন দিয়ে খুললে যে উষা সব আবরণ 

বললে, আগুন জালো, 

জাগালে যে গানে মানুষগুলিকে যজ্ঞ করবে যান্রা, 

সব দেবতার জন্যে / মধো এই তো! করেছ ভালো 1৯1 


যার! আগে ফুটেছিল আর যার] ফুটবেই এইবার 

ছুটিকে কাছিয়ে রয়েছে এ উষা-_কতখাঁনি ! কবেকার! 

এ যে উত্তর-সাধিকা, উতলা পুরাতনীদের জন্যে, 
জ্যোতিরুজ্জশা আনন্দ-মেল! মেলে ভাবীদের নঙ্গে ১০ 


১৮০ 


বেদের কবিতা 


ঈম়ুস্‌-তে যে পূর্বতরাম্‌ অপশ্ঠন্‌ 
বি-উচ্ছস্তীম্‌ উবসং মত্ত্যাসঃ। 

অন্মাভিরু উ নু প্রতিচক্ষ্যা-অভূদ্‌ 

ও, তে যস্তি যে অপবীষু পশ্তান ॥১১॥ 


যাবয়দূ-তেষা খত-পা খতেজাঃ 

হুয়াবরী স্থুনুতা ঈরয়ন্তী | 

স্থমঙ্গলীর্‌ বিভ্রতী দেব-বীতিম্‌ 
ইহা.ছ্যো.ষঃ শ্রেষ্ঠতম! বি-উচ্ছ |১২।॥ 


শশ্বত, পুরো.যা বি-উবাঁস দেবী- 

অথো অগ্যে.দং বি-আবে! মঘোনী | 
অথো বি-উচ্ছাদ্‌ উত্তর] অনু দূযুন্‌ 
অজরা-মম্বৃতা চরতি শ্ববাভিঃ  ॥১৩| 


বি-অগ্রিভিরু দিব আতান্ব-অদ্যৌদ্‌ 
অপ কৃষ্ণাং নিনিজং দেবী-আবঃ | 
প্রৰোধয়ন্তী-অরণেভির্‌ অশ্ব 
আ-উষ! যাতি সুযুজা রথেন 1১৪| 


আবহস্তী পোস্কা বাধাণি 

চিন্ত্রং কেতুং রুণুতে চেকিতান] । 

ঈম়ুষীণাম্‌ উপমা শশ্বতীনাং 

বিভাতানাং প্রথমো.ষা বি-অশ্বৈত ॥১৫। 


খে? ১1১১৩ ১৮১ 


সে-সব মানুষ চলে গেছে যারা দেখেছিল আগে-আগে 

হঠিয়ে তমসা পূরবী উ্ধার প্রথম আবির্ভাব 

দর্শনীয়াকে দেখছি আজকে চোখ মেলে আমরাও, 

তারাও আসছে, যারা! এ উধাকে দেখবে অন্য রাতে 1১১। 


ঘুচিয়ে হিংসা-ছেষ-বিদ্বেষ, জাগিয়ে অমৃতবাণী, 

দেব-সম্ভোগ আনন্দ নিয়ে সঙ্গে স্কল্যাণী 

খতের ছুহিত৷ খতের পাঁলিক স্থখদ1-বরদ1-“উমা; 

ফুটে ওঠ আজ এখাঁনে হে উষা, ফোটো হে শ্রেষ্ঠতমা 1১২ 


আধার হটিয়ে জ্যোতির্ময়ী-এ ফুটেছে অনাদিকাল 

আজকে এই যে উজলে তুলেছে মহিমময়ী আবার । 

ফুটবে আবার আগামী দিনেও দিন-দিন প্রতিদিন 
আপনাতে-আছে-আপনি চলেছে অজরা মৃত্যুহীন ॥১৩ 


কালো আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে _আঁলো 

আকাশের বুকে ঝলকে ঝলকে দিকে দিকে ঝল্কা'ল। 
অকুণ-কিরণে জগৎ জাগিয়ে আসে 

রাড ঘোড়া যুতে স্ুন্দর রথে আসে এ উবা আসে ॥১৪| 


নিয়ে সে আসছে জীবন-পোষণ বরণীয় যত বিত্ত 
হঠাঁৎআলোর ঝলকানি দিয়ে ঝলমল ক'বে চিত্ত। 

যারা গেল চলে দলে দলে দলে, তাদের অস্তিম “ওর” 
নিত্া-বিহান-মালার প্রথম--তোর ভয়ি, ভয়ি ভোর ॥১৫। 


৯৮২ 


বেদের কবিতা 


উদ ঈ্ধ্বং জীবো অন্থবু ন আ-গাদ্‌ 

অপ প্রাগাত্‌ তম আ জ্যোতির্‌ এতি। 
আরৈক্‌ পন্থাং যাঁতিবে সুর্যীয়- 

অগন্ম যত্র প্রতিরস্তে-আযুঃ 1১৬1 


সমন] বাঁচ উদ্‌ ইয়ন্তি বহিঃ 

স্তবানো রেত উষসে! বিভাতীঃ। 

অগ্যা তদ্্‌ উচ্ছ গৃণতে মঘোনি- 

অশ্মে আঘুর নি দিদীহি প্রজাবত, ॥১৭| 


য1 গোমতীরু উস; সর্ববীর! 

বি-উচ্ছত্তী দাশুষে মর্ত্যায়। 

বায়োর্‌-ইবৰ সুনৃতানাম্‌ উদর্কে 

তা অশ্বদদা অশ্নবত সোমস্বত্বা 1১৮| 


মাতা দেবানাম্‌ অদিতের্‌ অনীকং 
যজ্ঞন্ত কেতুবু ৰহতী বি ভাহি। 
প্রশস্তিকদ্‌ ৰ দ্ধণে নো বি-উচ্ছ 

আ নো জনে জনয় বিশ্ববারে  ॥১৯। 


যত -চিত্রম্‌ অপ্র উষসে! বহস্তি- 

ঈজানায় শশমানায় ভদ্রম্‌। 

তত-নো মিত্র! বরুণ! মামহস্তাম্‌ 
অদিতি; সিন্ধুঃ পৃথিবী উত গোঁ; ॥২০॥ 


খথেদ ১১১৩ ১৮৩ 


ওঠ.রে সবাই, এল আমাদের প্রাণ, জীবন 3 
হট্ল আধার, এল এল এল আঁলো-প্লাবন, 
স্র্ষকে ছেড়ে দিল নিঃশেষে যাওয়ার পথ-_ 
আমর গেলাম যেখানে আয়ুর উত্তরণ |১৬॥ 


ফুটে চলে ভোর--স্তবগানে ভোর ভোরের বৈতালিক 
বাহক-বহ্ছি বাঁণীর ফোয়ার! বুনে চলি অনায়াস। 

কবির সামনে তবে আজ বাণী হও হে প্রভান্বরা, 

নিবিড় গভীরে উজলে তোল হে জীবন-পরম্পরা ॥১৭| 


সব যে দিয়েছে ভায় তার কাছে আলৌয়-আলোয়-ভরা 
বীধজননী বীদায়িনী যে-উষা-পএম্পরা 

সোম নিওড়ে ঘে বন করেছে, সে তাদের কাছে পাক 
শেষ হলে গান- হাওয়ার মতন খতচ্ছন্দা বাক্‌ ॥১৮| 


দেবতাদের মূ, অদ্দিতির মুখ, যজ্ঞ-প্রকাশ, 

আধার হটিয়ে ফোটো! হে বিবাট্‌, হও প্রকাশ । 

সব-ছাওয়! ওগে! বরণীয়তম1, বিপুল প্রস্বার মন্ত্রে দাও 

দেবতার কুলে দাও আমাদের দাও হে নৃতন জন্ম দাও 1১৯॥ 


যে করে যজন, আহুতি-হবন, যে থাকে শান্ত, যে করে স্তবন, 
তাদের জন্যে উষারা আন যে উজ্জবলস্ত কল্যাণ-ধন, 

হোক আমাদের হোক তা-_এ চাঁওয় মান্য করুন, করুন মান্য 
মিত্র বরুণ অদিতি আকাশ পৃথিবী সিন্ধু-অন্তরিক্ষা |২০| 


১৮৪ 


খবি কুতস আঙ্গিরস 


বেদের কবিতা 
৯২. 
ধথেদ মণ্ডল ১ সুক্ত ১১৫ 


দেবতা শুর্ধ ছম্নঃ ত্রিটূপ, 


চিত্রং দৌবানাম্‌ উদ্‌ অগাদ অনীকং 
চক্ষুরু মিত্রন্ত বরুণন্ত-অগ্নেঃ | 

আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং 

স্র্ধ আত্ম! জগতস্‌ তস্থষশ চ 1১1 


স্র্যো দেবীম্‌ উ্সং রোচমানাং 

মধো ন যোধষাম্‌ অভি-এতি পশ্চাত। 
যত্রা নরে! দেবয়ান্তে! যুগানি 

বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম 1২ 


ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ ুতরযস্ত্য 

চিত্র! এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ | 

নমস্থাস্তো দিব আ' পৃষ্টম্‌ অস্থু 

পরি দ্যাবাপৃথিবী যস্তি সদা) ॥৩| 


তত, হৃর্যস্ত দেবত্ং তত-মহিত্বং 

মধা! কর্তোবু বিততং সং জভার। 

যদে.দ্‌ অধুক্ত হরিতঃ সধস্থাদ্‌ 

আদ রাত্রী বাসস্‌ তনুতে সিমশ্মী 881 


খথেদ? ১১১৫ ১৮৫ 


১২. 
ধষি কুত স আঙ্জিরসের সূর্য-ূক্ত 


সব দেবতার উজ্জল মুখ জোোতিংপুঞ্জ 

উঠেছে মিত্র বকণ অগ্নি-_-সবার চক্ষু। 

ছুলোঁক ভূলোক ছাইল, ছাইল অস্তরিক্ষ 

দাড়িয়ে আঁছে যা, চলছে, সবার আত্ম! সখ ॥১॥ 


আলো-ঝলমল উবার পেছনে তরুণীলক্ষা 

উজ্জ্বল কোন তরুণের মতো! চলেছে স্থ্, 

দেবকাম যত মানুষ যখন জোড়ায় জোড়ায় 

ভালো! চেয়ে যজে ভালোকে, সময়ে, লাঙ্গল বিছায় ॥২| 


আনন্দধ্বনি জাগিয়ে চলেছে স্ুর্ধাশ্বেরা 

কলাণময় ছিরণ্যজ্যোতি রাঙা অপরূপ 

প্রতি জাগিয়ে আকাশের গায়ে দিগ্দিগন্তে 

ছড়াল। ঘুরছে ছালোক ভূলোক এক মুহূর্তে ॥৩ 
সেই দেবত্ব সর্ষের, ওগো, সেই তো মহিম। 

কর্মের ঠিক মাঝখানে আনে ছড়ানো গুটিয়ে । 
এ-পৃথিবী থেকে যেতে যেই যোতে সে ঘোড়াগুলিকে 
সব ঢেকে তার কাপড় বিছোয় অমনি রাত্রি ॥81 


১০৬ 


বেদের কবিতা 


তত.মিত্রস্ত বরুণস্তা.ভিচক্ষে 

সুর্যো বূপং কৃণুতে দেযোর্‌ উপস্থে । 
অনস্তম্‌ অশ্থদ কুশদ্‌ অস্ত পাজঃ 

কষ্ণমূ অন্থত.-হরিতঃ সং ভরস্তি |৫॥ 


অদ্যা দেবা উদ্দিতা! স্থধস্ত 

নির্‌ অংহসস্‌ পিপৃতা! নির্‌ অবদ্যাত্‌। 
তত.-নো মিত্রো বরণে! মামহস্তাম্‌ 
অদ্দিতিঃ সিন্ুঃ পৃথিবী উত দেযৌঃ ॥৩৬॥ 


ধরে? ১১১৫ ১৮৭ 


ছ্যলৌকের কোলে ফোটে অপরূপ ্ুর্য ওই-যে 

ওই আলোতেই দেখব আমরা! বরুণ, মিত্র; 
হিরণ্যজ্যোতি স্র্যাশ্থেরা বহন করছে 

একদিকে আলো একদিকে কালো --তেজ অনস্ত 1৫॥ 


সুর্য উঠেছে আজ, দেবতারা, উঠেছে স্থ্য, 

সব মালিন্য গ্লানি হতে তারো, কর হে পূর্ণ। 

এ-চাঁওয়া মোদের মান্য করুন, কক্ষন মান্ত 

মিত্র বরুণ অদিতি আকাশ পৃথিবী সিন্ু-অন্তরিক্ষ 1৬| 


৯৮৮ 


ধধি গৃত সমদ ভার্গব শৌনক 


বেদের কবিত। 
১৩) 


খধেদ মণ্ডল ২ স্রত্ত ৩৯ 


দেবতা অশ্বিদ্বয হন্দঃ তিষ্প, 


গ্রাবাণে-ব তদ্‌ ইদ্‌ অর্থং জবেখে 
গৃধে.ব বৃক্ষং নিধিমস্তম্‌ অচ্ছ। 
ব্রহ্মাণে,ব বিদথে - উক্থশাসা 

দুতে ব হব্যা জন্্যা পুকুন্রা ॥১॥ 


প্রাতধাবাণ! বথ্যে.ব বীবা- 
অজে.ব ঘমা ব্রমূ আ সচেথে। 
মেনে ইব তন্ব! শ্রস্তমানে 

দম্পতী.ব ক্রতুবিদা জনেযু  ॥২॥ 


শৃঙ্ষে.ব নঃ প্রথম] গন্তম্‌ অবাক্‌- 
শফৌ-ইব জভুরাঁণা তরোভি: | 
চক্রবাকে'ব প্রতি বন্তোরু উত্তা- 
অর্বাঞ্চা যাতং বথ্যে.ব শক্রা |৩| 


নাবে.ব নঃ পারুয়তং যুগে.ৰ 

নভ্যে.ব ন উপধী.ব প্রধী.ব। 

শ্বীনে ব নো অ-রিষণ্য। তনূনাং 
খুগলে.ব বিস্রঃ পাতম্‌ অস্মান 181 


খথেদ? ২৩৯ 


১৮৯ 
১৩ 


ধষি গৃত সমদ ভার্গবের অশ্থি-নৃক্ত 


সেই অর্থ পরমতম 


তোমর! দুজন গাও তাবি গান যজ্ঞপাঁষাণসম | 

এ গাছে লুকোন রয়েছে গুপ্তধন 

এস এস ধনলোঁভীব মতো দুজন । 

যজ্জে যজ্ছে গায় যে ব্রহ্মা! মন্ত্স্ততিগান, 

কিম্বা যে দূত করে জনকল্যাণ, 

তার্দেরি মতন ঘরে ঘরে জাগে তোমাঁদের আহ্বান |১॥ 


ছুই বীর রথী এসেছ প্রভাতে যেন ছুটি অজা-বীর 
দম্পতি যেন সবাঁর মধ্যে, কর্মবেত্তা, ধীর । 

তোমাদের চায় যে, যাকে তোমরা চাও 

তাকে ঝলমল-বরতন্থ ছুটি রূপসী হয়ে জড়াও |২| 


হে প্রথম, এসো! যুগ্াশৃঙ্গ হয়ে, 

জোড়1-খুর হয়ে দ্রতবেগে ত্বর1 দোহে 

এসে! চখাঁচখী, ভোর হল নাকি, অরুণবশ্মি এসে, 
মহাসামরথী এসে। ছুই বথী এসো ॥৩| 


তোমরা নৌকা, তোমরাই রথ-জোয়াল, চক্রনাঁভি, 
তোমরাই নেমি, তোমবা চাকা র-পাঁখি। 

ওগো পারে নিয়ে যাও, 

হিংসা কোরে! ন। আমাদের দেহ-রক্ষী কুকুর হও। 
বর্মের মত থাকে৷, 

জবা-বাবা হতে রাখো |৪॥ 


১৯৩ 


বেদের কবিতা 


বাতে.ব-অজুর্ধা নগ্যে.ব রীতির 

অক্ষী.ব চক্ষুষা! যাঁতম্‌ অর্বাক। 
হস্তৌ-ইব তন্বে শং-ভবিষ্ঠা 

পাদে.ব নো নয়তং বসন্তে! অচ্ছ /৫॥ 


ওষ্টৌ-ইব মধু-আদ্গে বস্তা 

স্তনৌ-ইব পিপ্যতং জীবসে নঃ। 

নাসে.ব নস্‌ তন্বে। রক্ষিতারা 

কর্ণৌ-ইব জুশ্রুতা ভূতম্‌ অন্মে ॥৬ 


হস্তে-ব শক্তিম্‌ অভি সং-দদী নঃ 

ক্ষামে,ব নঃ সম্‌ অজতং রজাংসি। 

ইমা গিরো অশ্বিনা যুদ্ময়ন্তীঃ 

ক্ষোত্রেণে-ব স্বধিতিং সং শিশীতম্  ॥শ 


এতানি বাম্‌ অশ্বিন বর্ধনানি 

বন্দ ভ্তোমং গৃতজমদাঁসে! অক্রন্‌ । 
তানি নর] জুজুষাণো.প যাতং 

ৰহদ বদেম বিদথে হবীরাত |৮| 


খথেদ ২৩৯ ১৯১ 


হাওয়ার মতন এসো হে অজর, 
এসে! ছুটি নদী বয়ে হে। 

এসে! আমাদের আখির সমূথে 

ছুটি চোখ হয়ে আলোর ঝলকে, 
ছুটি হাঁত হয়ে পরমশীস্তি এ দেহে। 
আরে! আলে! আবে। আলো-_ 
চাই যে সে-ধন 

হয়ে ছু চরণ 

আমাদের নিয়ে চলো 1৫। 


ছুটি ঠোঁট হয়ে এসো এ আস্তে বলো মধু মধু বলো, 

ছুটি বুক হয়ে আমাদের মুখে প্রাণরসনৃধা ঢালো । 

দুটি নাসা হয়ে বাচাও মোদের এই তন্গ-কলেবর, 

হয়ে দুটি শ্রুতি আনে! স্থশ্রুতি, শুনি যেন স্ন্দর |৬॥ 


ছুটি হাত হয়ে দাঁও হে শক্তি দাঁও। 

দ্যুলৌক-ভূলোক হয়ে সব জ্যোতি সমস্ত লোক এখানে আনো, মেলাও । 
তোমাদের চেয়ে উঠেছে জেগে যে বাণীর বন্তাধারা, 

দাও তাতে শান, বজলমান করো! করে অশ্বীরা ॥৭| 


তোমাদের তরে এ গান বেঁধেছে গৃত্সমদেরা, 

বাড়বে তোমর! যাতে সে-মন্ত্, ওগো অশ্বীরা। 

মজে' তাতে এসে! যুগ্মনায়ক, যজ্ঞে আমবা! 

ঘোষণ। করব সোচ্চারে তোমাদের, স্থৃবী্ধ ॥৮| 


১৯২ 


খবি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি 


বেদের কবিতা 
১৪ 


ধণেদ মগ্ডল ৭ ভুক্ত ৮৬ 


দেবতা বরুণ ছন্দঃ ক্রিষ্টপ 


ধীরা তু-অস্য মহিনা জনুংষি 

বি যস্‌ তন্তস্ত রোদসী চি উর্বী। 

প্র নাকম্‌ ঝযংং নুনুদে ৰ হস্তং 

দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথত-্চ ভূম |) 


উত স্বয়া তন্ব! সং বদে তত, 

কদা চ-অন্তরু বরুণে ভুবানি। 

কিং মে হব্যম্‌ অহৃণানো জুষেত 

কদ] মুলী.কং সুমন! অভি খ্যম  ॥২| 


পৃচ্ছে তদ্‌ এনো বরুণ দিঘৃক্ষু- 

উপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্‌। 

সমানম্‌ ইত-মে কবয়শ চিদ্‌ আহুনু 

অয়ং হ তৃভ্যং বরুণ হণীতে ॥৩| 


কিম আগ আস বরুণ জোর্টং 

যত, স্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্‌। 

প্র তত-মে বোচো দূল.ভ ত্বধাবে- 
অব ত্বা.নেন। নমসা তুর ইয়াম ॥8| 


খথেদ ৭৮৬ 


ব্দে-১৩ 


১৯৩ 
১৪ 


ঝষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরূণির ররুণ-সৃক্ত 


কি বিশাল! তবু অমর! ও ধর 

তারি দুই হাতে ছুই দিকে ধরা-- 

জন্মে” চলেন স্স্থিবে মহাজন্ম অন্তহীন । 

ঘুরিয়ে চলেন বিরাট আকাশ, 

ক্ষণে তার] ক্ষণে সুর্য প্রকাশ, 

বাঁড়িয়ে চলেন ভূমাঁকে ভূমিকে অনুখণ অনুদিনা |১॥ 


আমি ও আমার দেহ করি কানাকানি-_ 

কবে বরুণের মধ্যে বল্‌ তে! আত্ম-হারাব আমি ? 

আমার আহুতি রাঁগ ভুলে সে কি তুলে নেবে ভালবেলে ? 
কবে হাসিমুখে দেখব হমুখে আমার আনন্দে সে? 1২1 


তোমাকে দেখতে চাই, হে বরুণ, তাই 
বিছ্বানদের ছুয়াবে দুয়ারে জিজ্ঞাসা নিয়ে যাই, 
শুধোই তাদের, কী দোষ করেছি বলুন্ু। 
কবিরা সকলে একই কথা বলে-__ 

তোমার উপরে রাগ করেছেন বরুণ ॥৩। 


বলো তো! বরুণ, কী বা সে দারুণ অতি-বড় অপরাধ 

করেছি আমি, যে স্তোতাঁকে সখাকে মারতে তোমার সাধ? 
ওগে। দুর্জয়, এগ স্বমহিম, আমাকে তা! বলে দাও, 

ঘুচিয়ে সে-গ্লানি ত্বরা করে আনি প্রণতি তোমার পায় ॥৪| 


১৪৪ 


বেদের কবিত৷ 


অব দ্রপ্ধানি পিত্র্যা স্জা নো- 

অব যা বয়ং চকুম! তনুভিঃ | 

অব রাজন্‌ পশুতৃপং ন তাষুং 

জা বতসং ন দায় বসিষ্টম  ॥৫॥ 


নস স্ো দক্ষো বরুণ প্তিঃ সা 

স্থরা মন্ত্র বিভীদকে অচিত্তিঃ | 

অস্তি জ্যায়ান্‌ কনীয়ল উপারে 

হবপ্রশ, চনে,দ্‌ অনৃতন্ত প্রযোতা ॥৬। 


অরং দাসো ন মীল্‌হুষে করাণি- 

অহং দ্বেবায় তৃর্ণয়ে - অনাগাঃ। 
অচেতয়দ্‌ অচিতো দেবো অধো! 
গৃতসং রায়ে কবিতরো জুনাতি  ॥৭| 


অয়ং স তুভ্যং বরুণ স্বধাবে 

হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ, চিদ্‌ অস্ত। 

শং নঃ ক্ষেমে শমউ যোগে নো অস্ত 
যুয়ং পাত ন্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥৮| 


খথেদ ৭৮৬ ১৯৫ 


পিতা-পিতামহ থেকে পাঁওয়া দ্রোহ__-ত থেকে মুক্ত কর, 

মুক্ত কর সে অন্তায় থেকে, করেছি যা শরীরেও । 

ঘোচাও রাজন্‌ গলবন্ধন বৎস বসিষ্ট-র 

কেন দেবে ফাসি? পশু পেয়ে খুশী আমি কি গো পশুচোর ? ॥৫| 


নয় গো আমারি সে তো! কারিকুরি, বরুণ, প্রুব সে নিয়তি £ 
স্বর, ক্রোধ, পাশা, অজ্ঞান, আরে! কত কি। 

কেউ আছে বড়, সব ছোটদের ওপবে, 

কত অন্যায় দ্বেখ ঘটে যায় ম্বপন-ঘুমেরও ভিতরে  ॥৬| 


ঢেলে তুমি, দেব, দিয়েছ আমায়, আমি হব তব ভৃত্য, 
হবে ন1 কো! ক্রটি, কুদ্র, সাজাব তোমার সেবায় চিত্ত। 
চেতন! ছিল না-_তারদের চেতন! দিয়েছ উদার স্বামী, 
কবিগুরু, নিয়ে চলেছ তোমার কবিকে-_ 

কীধনে করতে ধনী ॥৭ 


ওগো ত্বধাবান্‌, বকুণ, এ গান 

হৃদয়ে লহ তে লহ; 

চাওয়ায় শাস্তি পাওয়ায় শাস্তি থাক, 

স্বস্তি স্বস্তি দিয়ে আমাদের ঘিরে থাকে। অহরহ ৮1 


১৯৬ 


খধি মেধাতিথি কাথ 


বেদের কবিতা; 
১৫ 


ঝথেদ মণ্ডল ৬ গুর্ত ২০ 
দেবতা ধভুগণ ছন্দঃ গায়ত্রী 


অয়ং দেবায় জন্মনে 
স্তোমো বিপ্রেভিব আসয়া। 
অকারি বত্বধাতমঃ  |১॥ 


য ইন্ত্রায় বচোষুজা 
ততক্ষর মনসা হী । 
শমীভিরু যজ্ঘম আশত 1২ 


তক্ষন্‌ নাঁসত্যাভ্যাং 
পরিজণানং স্থখং রথম্‌। 
তক্ষন্‌ ধেনগং সবছু্ঘাম ৩ 


যুবানা পিতরা পুনঃ 
সত্যমন্ত্রা খজ.য়বঃ। 
খভবো বিষ্টা-অন্রভত ॥৪| 


সং বে মর্দাসো অগত- 
ইন্জেণ চ মকুত্বতা। 
আর্দিত্যেভিশ চ বাজভি 1৫ 


উত ত্যং চমসং নবং 
তুর দেবস্ত নিষ্কৃতম্‌। 
অকর্ত চতুর: পুনঃ ॥৬| 


থে ১২ 


১৯৭ 


১৫ 
খষি মেধাতিথি কাথের খভু-ুক্ত 


দিব্জন্ম চেয়ে এই গান বিপ্রের। মুখে মুখে 
রচেছে দিব্াজন্ম পেয়েছে যাব! 
তাদের জন্যে । আনবে এ গান পর্ম-বত্ব-দান 1১॥ 


মন দিয়ে চেচে-ছুলে ইন্দ্রের জন্তে যুগল ঘোড়া 
গড়েছেন তীরা, যুতেছেন বাঁক্‌ দিয়ে । আর যজ্ঞকে 
শ্রম দিয়ে ভ'রে, ভ'রে দিয়েছেন শাস্তি শাস্তি শাস্তি |২। 


গড়েছেন রথ অশ্বী-দৌোহার জন্যে 
সর্বতোগামী, অনায়াঁস, শবচ্ছনদ | 
গড়েছেন ধেন্ু অমতজ্যোতি:ক্ষরা 1৩1 


খভু তীরা, খজু সাধন! তাদের, সত্য তাদের মন্ত্র; 
ক্লাস্তিবিহীন বিরামবিহীন তপে 
নবযৌবন দিলেন পিতা ও মাতাকে ॥9॥ 


আনন্দধারা তোমাদের, ওগো! খভুরা, 
মকুত-সহায় ইন্দ্রের সনে মিশল, 
মিশল দীপ্ত আদিত্যদের সঙ্গে ॥৫1 


ত্ষ্টা দেবের সযত্বে-গড়া সেই যে 
অভিনব সোমরসের পেয়ালাখানি-- 
ভেঙে ভেঙে তাকে তোমরা করেছ চার [৬ 


১৪৯৮ 


বেদের কবিতা! 


তে নো রত্বানি ধত্তন 
ত্রির অ. সাগ্ডানি সুম্বতে 
একম্‌ একং স্থশস্তিভিঃ  ॥৭| 


অধারয়ত বহয়ো- 
অভজস্ত স্থকৃত্যয়া । 
ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়মম. ॥০| 


খথেদ ১২৩ ১৪৯৪) 


স্থপ্রশস্তি করেছি রচন। তোমাদের উদ্দেশে, 
পিষে পিষে সোম, ঢেলেছি বসের ধার] | 
দাও আমাদের একুশ রত্বু একটি একটি করে ॥৭| 


করেছ বহন, করেছ ধারণ । প্রণাকর্মবলে 
দেবতাগণের মধ্যে আসন নিয়েছ দেবতা হয়ে, 
গ্রচণ করেছ যজ্ঞহবির ভাগ 1৮1 


১০৩ বেদের কবিতা 


১৬ 
ধধেদ মণ্ডল ১ স্ুক্ত ১৭৯ 
খমি লোপামুদ্রা (১. ২) দেবতা রতি ছন্দঃ ত্রিষপ, 
অগন্ত্য মৈত্রাবরুণি ( ৩, ৪) বৃহতী (৫) 


অগন্তাশিষ্য ব্রহ্মচারী (৫,৬৩৬) 


পূর্বার্‌ অহং শরদঃ শশ্রমাণা 

দোঁষা বস্তে'বু উষসে৷ জরয়ন্তী; | 

মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনৃনাম্‌ 

অপি-উ হু পত্বীব্‌ বুষণে! জগমাঃ ॥)১| 


ঘে টিত-হি পূর্ব খতসাপ আসন্-ত, 
সাকং দেবেভির্‌ অব্দন্-ন্‌ খতানি। 
তে চিদ্‌ অবা.ন্থর্‌ নহি-অস্তম্‌ আঁপুঃ 
সম্‌ উ নু পত্বীব্‌ বৃষভিব্‌ জগমাঃ. |২। 


ন মৃষা শ্রীস্তং যদ অবস্তি দেবা 

বিশ্বা ইত্‌ স্পূধো অভি-অশ্লবাব। 
জয়াবে.দ্‌ অত্র শতনীথম্‌ আজিং 

যত সমাঞ্চা মিথুনৌ - অভ্যজাব 1৩ 


নদশ্ত মা রুধতঃ কাম আগন্‌ন্‌ 

ইত আজাতো অমৃতঃ কুতশ্চিত | 
লোপামুত্রা বৃুষণং নী রিপাতি 

ধীরম্‌ অধীর! ধয়তি শ্বসস্তম ॥৪| 


খে? ১।১৭৯ 


২৯১ 
১৬ 
অগন্তয-লোপামুদ্র- সংবাদ 


কত বচ্ছর দিন রাত শ্রম করেই চলেছি করেই*** 
এল আর গেল কত কত উষা, বুড়ো হলাম। 

অঙ্গে অঙ্গে যত রূপ ছিল, জরা ঝরায়-_ 

আর না। এখন পত্বীর কাছে পতি আন্গক ॥১ 


পূর্বপুরুষ ঝতের রসিক ছিল যারা, 
দেববুন্দের সঙ্গে করত খতকথন, 

তাবাঁও নামিয়েছিল নেমেছিল, পায়নি তল। 
পুরুষ-পতির সঙ্গে পত্রী তবে মিলুক  ॥২॥ 


বৃথা হয় নি সে শ্রম, যাকে রাখে দেবতার] । 
স্পর্ধিত যত শক্তিকে এস হার মানাই। 

শতমুখী এই সংগ্রাম এস জয় করি, 

একাত্ম হয়ে যেখানে আমরা ছুজনে ধাই ॥৩| 


স্তবনে নিরত ছিলাম রুদ্ধ-ইন্জ্রিয়। 

জাগল কামন।! হেথা, হোথা-_কোথ! জন্মাল? 
বিহবলা লোপা ধীর পুরুষকে করে উতল, 

ঘন বহে শ্বাস । নে পিপাপার্তা পান-বিভোল 161 


খ্ঙৎ 


বেদের কবিতা 


ইম্ং ছু সোমম্‌ অস্তিতো 

হত স্থু পীতম্‌ উপ ৰবে। 

যত্‌ সীম্‌ আগশ, চরম! তত, স্থ মূল.তু 
পুলুকামো হি মত্যঃ ॥৫] 


অগন্তাঃ খনমানঃ খনিজ্ৈঃ 

প্রজাম্‌ অপত্যং ৰলম্‌ ইচ্ছমানঃ। 
উতৌ বর্ণ - ঝষিরু উগ্রঃ পুপোষ 
সত্যা দেবেধুআশিষো জগাম ৬ 


খথেদ ১১৭৯ 


২৬৩ 


এই যে পিয়েছি সোম হৃদয়ের গভীরে 
তাঁর কাছাকাছি গিয়ে বলছি, 

ক্ষমা কর নি:শেষে যা কিছু করেছি পাপ, 
মানুষের অনেক যে কামনা ॥৫| 


চেয়ে প্রজা, চেয়ে সম্ততি, চেয়ে স্থবী্ধ, 

খনিত্র দিয়ে খুড়তে খু'ড়তে অগন্তা 

তেজন্বী খধি পুষ্টি দিলেন ছু ব্ণে ই 

দেবতার কাছে সব চাওয়া হল স্থুপূণ ॥৬॥ 


২০৪ বেদের কবিত৷ 
১৭ 


খথেদ মণ্ডল ১০ সুত্ত ১০৮ 


খধি পশিগণ (১, ৩, ৫, ৭, ৯) দেবত] সরম! ছন্বঃ জিষ্ুপ, 
সরমা (২, ৪, ৬, ৮, ১৯, ১১) পণিগণ 


কিম্‌ ইচ্ছন্তী সরম| প্রে.দম্‌ আনভ. 
দূরে হি-অধ্বা জগ্ুরিঃ পরাটৈ:। 
কা.স্মেহিতিঃ কা পরিতক্প্যা-আসীত, 
কথং বসায়! অতরঃ পয়াংনদি |১। 


ইন্্রম্ত দূতীবর্‌ ইষিতা চরামি 

মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্‌ বঃ । 
অতিষ্কদো তিয়সা তত্‌-ন আবত, 

তথা রসায়া অতরং পয়াংসি 1২॥ 


কীদৃঙ-ড. ইন্ত্রঃ সরমে কা! দৃশীকা 
যন্যেদং দূতীরু অসরঃ পরাকাত,। 

অ। চ গচ্ছাত.-মিত্রম্‌ এনা দধাম- 

অথা গবাং গোপতির্‌ নো ভবাতি ॥৩। 


না.হং তং বেদ দত্যং দভত, স 
যস্তে.দং দুতীবু অসরং পরাকাত্‌। 

ন তং গৃহস্তি শ্রবতো গভীর 
হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধেবে 81 


১৩১৪৮ 


১৭ 
পণি-সরম। সংবাদ 


কী চেয়ে সরমা এলে এতদ্বর ? 

দূর অতিদূর পথ যে স্ুদুর্গম। 

আমাদের আছে কী লুকোন সম্বল ? 

ঘোর ছিল রাত, তবু ঘুরে ঘুরে এলে 

কেমনে, কেমনে পেরোলে রমার জল? 1১ 


তোমাদের কাছে যা! লুকানো আছে 

সে বিপুল ধনরাশি 

চেয়ে চেয়ে ফিরি, আমি ইন্দ্রেবি 

প্রেরিতা দূতী, ছে পণির1। 

ভয়ে আগলেছে রসাই আমাকে, পাছে ডিঙোই, 
তাঁইতে পেরিয়ে এসেছি তো তার জল অথৈ 1২॥ 


কেমনধার। সে ইন্দ্র সরমা, 

দেখতে কেমন তাকে? 

দৃতী হয়ে যার এসেছ ওপাঁর 

সুদুর অজান। থেকে? 

আস্বক-না চলে এখানে সে, তাকে 
রাখব বন্ধু করে, 

সে হবে গোপতি, মে হবে গে। পতি 
আমাদের গোকুলের ॥৩| 


দ্বতী হয়ে ধার এসেছি ওপার 

স্থদূর অজান! থেকে, 
গভীর-গভীর! পাবে না নদীর! 
তাকে আবরণে ঢাকে। 

তাকে কেউ পারে মারতে, জানি ন1, 
জানি, সে-ই মারে সবি, 

ইন্দ্রের হাতে, ওরে পণি, তোর! 
মরণশয়নে শুবি  8॥ 


বেদের কবিতা 


ইমা গাবঃ সরমে যা এচ্ছঃ 

পরি দিবো অস্তান্‌ স্থভগে পতস্তী | 

কস, তে-এন] অব স্জাঁদ্‌ অযুধবী- 
উতা.ম্মাকম্‌ আমুধা সস্তি ভিগ্া 1৫ 


অসেন্তা ব পণয়ে! বচাংপি- 
অনিষব্যান্‌ তন্বঃ সন্ত পাগীঃ। 

অধূষ্টো ব এতবৈ - অস্ত পন্থা 

ৰহস্পতিরু ব উভয়া নমলাত 1৬ 


অয়ং নিধিঃ সরমে অব্রিবুপ্ো 
গোভিবু অশ্বেভির্‌ বস্থতিরু নি-খষ্টঃ। 
রক্ষত্তি তং পণয়ো যে সথগোপা 

রেকু পদম্‌ অলকম্‌ আ জগস্থ ॥৭| 


এহ গমন্-ন্‌ খষয়ঃ সোমশিতা 

অযান্তো অঙ্গিরসে! নব্থাঃ। 

তে-এতম্‌ উর্বং বি ভজস্ত গোনাম্‌ 
অধৈ.তদ্‌ বচঃ পণয়ো বমন্ন্‌ ইত. || 


বাথেদ ১৯১০৮ 


বিনাযুদ্ধেই ছাড়ব তোমাকে 

এসব গাঁভীকে, বটে? 
আলোকলোকের সীমান। পেবিয়ে 
ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে 

খুজছ যাদের, ওলো স্থন্দরী সরম] | 
চোখা চোখা ঢের আছে আমাদেরও 
অন্ত্রশত্্র ঘটে ॥৫॥ 


তোদের বচন, ওরে পণি শোন, 
যোদ্ধাশোভন নয়। 

তোদের শরীর পাপে-ভরা, তীর 
কেউ না ছুঁডুক তায়। 

অগম্য পথে চলুক তোদের 
নিক্ষল অভিযান । 

বৃহস্পতির হাতে বাধা পাক 
ছুদিকের কল্যাণ |৬| 


গাতীতে, অশ্বে, মণিমাঁণিক্যে ঠাসা 

এ নিধি, সরমা, লুকোন আছে পাঁষাণে। 
রক্ষানিপুণ পণিরা পাহারাদার__ 

মিথ্যে এলে এ শঙ্কাবছল স্থানে ॥৭| 


এ আসছেন খষিরা, তীক্ষ সোমে, 
অযান্য আর অঙ্গিরাগণ-_ 

নয়টি যাদের আলো । 

বেঁটে নেবেন তো এই অনস্ত 
গাভীধন তার! সবে। 

একথা তখন, পণিরা, তোদের 
উগরে ফেলতে হবে 1৮ 


বেদের কবিত। 


এব! চ ত্বং সরমে-আজাগস্থ 

গ্রৰাধিতা সহসা দৈব্যেন । 

স্বসারং ত্বা কণবৈ মা পুনবু গা 

অপ তে গবাং স্থুভগে ভজাম ॥৯| 


লা.হং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বহ্যত্বম্‌ 
ইন্দ্রো বিছুবু অঙ্গিরসশ. চ ঘোরাঃ। 
গোকাম! মে অচ্ছদয়ন্‌ যদ আয়মূ 
অপা.ত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥১ 


দুরম্‌ ইত পণয়ে! বরীয় 

উদ্্‌ গাবো যন্ত মিনতীবু ঝতেন। 
বৃহস্পতিব্‌ য! অবিন্দন্‌ নিগৃল্:হাঃ 

সোমো গ্রাবাণ খষয়শ, চবিপ্রাঃ 1১১॥ 


ধথেদ ১০।১৬৮ ২০৯ 


যাই বল বাপু, সরমা, এসেছ তাও 

এখানে বাধ্য হয়ে দেবতার জোরে। 

তুমি আমাদের বোন হও, সোনা, নাও 
গোঁধনের ভাগ, যেও না যেও না ফিরে ॥৯॥ 


ভাইবোনাবোনি জানিনে কো আমি, 
ওসব ইন্দ্র জানে, 

জানে অঙ্গিরা দারুণ খষিরা, 

চায় তারা ধেন্ু-ধনে । 

তাদের এ-চাঁওয়া ভালো! লেগেছিল, 
তাই তো এসেছি চলে। 

পণির1 পালাও, হটো, দূরে যাঁও, 
আরে! দ্ুর'' "আরে! দূরে 1১০] 


পণির! পালাও, দূরে চলে যাও, 

দুর" দুর''আরো দূর ও 

লুকিয়ে শুকিয়ে ছিল গভীরে যে গাভীরা, 
খুজে পেয়েছেন তাদের বৃহস্পতি, . 
যজ্ঞপাষাণ, সোম, খধষি আর কবিরা । 
ঝত-নাদে দ্বার ভেঙে চুরমার 

উজিয়ে তারা চলুক 1১১ 


বেদের কবিতা 
১৮ 


অথর্ববেদ কাণ্ড ১১ মুক্ত € 


দেবতা বন্চারী ছন্দঃ বিবিধ 


বন্ষচারীফ্ণেংশ, চরতি রোদসী উভে 
তণ্মিন দেবাঃ সংমনসো! ভবস্তি | 

স দাধার পৃথিবীং দিবং চ 
সআচাধং তপসা পিপত্িতি  ॥১। 


ৰক্ষচাবিণং পিতরো! দেবজনাঃ 

পৃথগ্‌ দেবা অন্গনংযস্তি সর্বে। 

গন্ধর্ব। এনম্‌ অন্বা.য়ন্‌ 

্রয়নত্রিংশত্‌ ত্রিশতাঃ ষট্‌ সহশ্রাঃ 

সর্বান-ত্‌ স দেবাংস্‌ তপসা! পিপতি ॥২। 


আচাঁধ উপনয়মানো 

ৰক্গগাবিণং কৃণুতে গর্ভম্‌ অন্ত; । 

তং বাত্রীস্‌ তিন্ত্র উদরে বিভন্তি 

তং জাতং ভ্রম অভিসংযন্তি দেবা; ॥৩॥ 


ইয়ং সমিত, পৃথিবী গরু দ্বিতীয়া- 
উতা.স্তবিক্ষং সমিধা পৃণনতি। 

ৰম্ধচারী সমিধা তমখলয়া 

শ্রমেণ লোকাংস্‌ তপস! পিপন্তি |৪| 


অথববেদ ১১1৫ ২১১ 
১৮, 
ব্রহ্মচারী 


ছালোকে ভূলোকে সাড়া জাগিয়ে ও কে যায়? 
ব্রহ্মচারী । 

একমন সব দেবতার! তার সঙ্গে । 

সে ধরে রয়েছে পৃথিবীকে ন্বর্গকে | 

সে আচাধকে তপন্ত] দিয়ে করে চলে পরিপূর্ণ 1১1 


তদ্ষচারীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পিতৃগণ, 

যত দেবযোনি, দেবতারা প্রত্যেকে । 

গন্ধর্বেরা চলেছে । তিনশে! তেত্রিশ ছ হাজার-_ 

সব দেবতাকে তপস্ত! দিয়ে-সে করে চলে পরিপূর্ণ ॥২1 


্রহ্ষচার্ীকে আচাধ দেন উপনয়ন যখন, 

গর্ভের মতো নিয়ে নেন তাকে ভেতরে, 

ধারণ করেন উদরে তিনটি রাঁত। 

জন্মালে পরে দেবতার! তাকে দেখতে আসেন সদলে ॥৩) 


এ-পৃথিবী তার একটি সমিধ্‌, দ্বিতীয় সমিধ ছ্যৌ, 
অস্তরিক্ষ করে সে পূর্ণ একটি সমিধ, দিয়ে। 
সমিধ মেখলা, শ্রম ও তপন্তায় 

্র্ষচারী-সে পূর্ণ পূর্ণ করে লমন্ত লোক ॥8| 


বেদের কবিতা। 


পূর্বো জাতো ৰ ক্ষণে! ৰক্ষচারী 

ঘর্মং বসানস্‌ তপসো.দ্‌ অতিষ্ঠত্‌। 
তন্মাত-জাতং ৰাক্ষণং বদ জোষ্ঠং 
দেবাশ চ সর্বে অমৃতেন সাকম্‌  16॥ 


ৰদ্ষচারী-এতি সমিধা সমিদ্ধ: 

কা্চং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্শ্র; | 

স সছ্য এতি পূর্বন্মাদ্‌ উত্তরং সমুদ্রং 

লোকা'ন্-ত, সংগৃভ্য মুহুর আচরিক্রত |৬| 


ৰন্বচারী জনয়ন্‌ বন্মা.পো! লোকং 
প্রজাপতিং পরমেষিনং বিরাজম্‌। 

গর্ভো ভূত্বা-অৃতন্ত যোনৌ- 

ইন্দ্র হ ভূত্বা অস্থরাং-স্‌ তত |৭| 


আচার্যস্‌ ততক্ষ নভসী উভে ইমে 

উব্বা গম্ভীরে পৃথিবীং দিবং চ। 

তে বক্ষতি তপসা ৰ্ষচারী 

তশ্মিন্‌ দেবাঃ সংমনসো ভবন্তি  ॥৮| 


ইমাং ভূমিং পৃথিবীং ৰদ্ষচাবী 

ভিক্ষাম্‌ আ জভার প্রথমে! দিবং চ। 

তে কৃত্বা সমিধো - উপা.স্তে 

তয়োরু আপ্রিতা৷ ভুবনানি বিশ্বা |৯ 


অথর্ববেদ ১১।৫ ৯৩ 


ব্রদ্মের আগে ব্রদ্মচারার জন্ম, 

রৌত্র বদন, উঠেছিল তপোঁবলে। 

ব্রাহ্মণ আর জোট ব্রহ্ম জন্মীল তার থেকে 
অমৃত এবং দেবতা সদলবলে 1৫1 


চলে দীক্ষিত ব্রঙ্গচষে, কষ্ণমুগের চর্ম পরণে) 

সমিধ-আহতি-দীপ্ত শরীর, দীর্ঘ শ্মশ্র শোভিত আননে | 

স্ যায় সে পূর্বসাগর হতে উত্তরদিক্‌-সমুব্দে, 

লোক-লাকাস্ত হাতে ধ'রে তার আপন করে সে এক মুহূর্তে ॥৬। 


্রদ্ষচারীর থেকে জন্মাল ব্রহ্ম, জল, 
প্রজাপতি, পরমেষী, বিরাট, লোক মকল। 
গর্ভ ভয়ে সে অস্বত-যোনিতে 

ইন্দর-মৃতি হানে অস্থরকে ॥৭॥ 


স্বর্গ-পৃথিবী __ গভীর এ দুটি হৃষ্টি-কুয়াশ! ৰিশীল ভূমিকে 
তৈরী করেন আচার কুঁদে কুঁদে কেটে ছুলে। 

ব্রহ্মচারী সে তপ দিয়ে দেয় তাদের পাঁহার।, 

বরহ্ষচারীতে একমন হয়ে মেলে দেবতারা || 


বিরাট এ ভূমি এবং ছ্যলোক 
প্রথম ভিক্ষা-আহরণ তার। 

এই ছুটি তার যজ্জ-সমিধ্__ 

লব স্ষ্টির যুগল আধার 1৯1 


২১৪ 


বেদের কবিতা 


অর্বাগ্‌ অন্তঃ পরে! অন্তো দিবস্পৃষ্ঠাদ্‌ 

গুহা নিধী নিহিতৌ ৰ্ণাঙ্গণস্ত । 

তৌ বক্ষতি তপসা! ৰ দ্ষচারী 

তত কেবলং কৃণুতে বদ্দ বিদ্বান |১০। 


অর্বাগ্‌ অন্য ইতো! অগ্তঃ পৃথিব্য 

অগ্্লী সম্‌ এতো! নভসী অন্তরে .মে | 

তয়োঃ শ্রয়স্তে রশ্মায়ো-অধি দৃঢ়াস্‌ 

তান্‌ আ তিষ্ঠতি তপসা ৰক্গগারী ॥১১॥ 


অভিক্রন্দন্‌ স্তনয়নন্‌ অরুণ: শিতিঙ্গো 
ৰ্‌হচ্ছেপো-অন্গু ভূমৌ জভার । 

ৰদ্দচারী সিঞ্চতি সানী রেতঃ পৃথিব্যাং 
তেন জীবস্তি প্রদিশশ চতন্্রঃ  ॥১২| 


অগ্নৌ সুর্ধে চন্দ্রমসি মাতরিশ্বন্‌ 
ৰ.দ্ধচারী-অপজ্্ লমিধম্‌ আ দধাতি। 

তাসাম্‌ অ্চীংষি পৃথগ্‌ অভে চরস্তি 

তাসাম আজ্যং পুরুষে! বর্ম আপঃ ॥১৩| 


অথর্ববেদ ১১।৫ 


২১৫ 


নিভৃতে লুকোন আছে ব্রাঙ্গণের ছুটি গুপ্তধন-__ 

একটি এখানে আর অন্যটি ছ্যলোকের পার। 

ব্রহ্মচারী রক্ষা করে সে-ধন তপস্তা দিয়ে তার, 

প্রহ্ধাকে জেনে পেয়ে, করে তাকে একাস্ত আপন 1১০॥ 


পৃথিবীর দিকে, পৃথিবীর থেকে ওঠে-নামে অগ্নির 

শিখ] | মিলে যাঁয় মহামোহানায় স্বর্গ ও পৃথিবীর । 
জড়ায় ছ্যলোক জড়ায় ভূলোক ব্জরশ্মিজালে, 

'ভাঁর মাঝখানে দাড়ায় ব্রহ্মচারী তপন্তাবলে 1১১ 


ঘন-ঘন-ঘন গুরু-গরজন রক্ত শুভ্র শ্যাম 
বিপুলবীর্ধ পর্জন্যে ও পৃথিবীতে সঙ্গম । 

ধরার শীষে ব্রন্ধচারী সে তেজ করে সিঞ্চন-_ 
চারিদিক পায় প্রাণ 1১২॥ 


আগ্মিতে দেয় সমিধ ব্রহ্মচারী 

স্থে চন্দ্রে মাতবিশ্বায় জলে । 

তিন্ন ভিন্ন সে হোমশিখার] মেঘে মেঘে ধেয়ে চলে 

বর্ষণ হয়, জলে জলময়, আজ্য, পুকষ, নারী ॥১৩| 


১৯৬ 


বেদের কবিতা 


আচাধো মৃত্যুর বরুণ: 

সোম ওষধয়: পয়ঃ। 

জীমূতা আসন্-ত্‌ সত্থানস্‌ 

তৈবু ইদং হ্বরু আভৃতম্ ॥১9। 


অমা ঘ্বৃতং কৃথুতে কেবলম্‌ 

আচাধো ভূত্বা বরুণো 

যদ্‌ যদ্‌ এচ্ছত, প্রজাপতো । 

তদ্‌ ৰন্ষচানী প্রা-যচ্ছত, 

স্বাত-মিত্রো অধি-আত্মন:  ॥১৫| 


আচাধো| ৰন্মাচারী 

ৰন্ষচারী প্রজাপতিঃ । 

প্রজাপতিবু বি রাজতি 

বিরাড় ইন্দ্রোইভবদ বশী ॥১৬॥ 


ৰন্ষচধেণ তপসা 

রাজা বাষ্ট্রং বি রক্ষতি | 
আচাধষো ৰন্ধচর্ধেণ 
ৰদ্ষচারিণম্‌ ইচ্ছতে 1১৭| 


'অথর্বব্দ ১১।৫ 


২১৭ 


আচার যম, 
বরুণ ও সোম, 
গাছপালা-ব্রীহিষব। 
তিনি পয়োধার 
মেঘের! যে তার 
সেনা-অলচর সব। 


ভরণ করছে তার! 
স্থর্ময়বাণী 
এ ভূবনখানি 
আলোয় আলোয় ভরা ॥১৪| 


আলো ঝরে শুধু-.'দব মিলে শুধু আলো:"* 
আচাধ হয়ে প্রজাপতি-কাছে 

ছিল বরুণের যা কিছু চাওয়ার, 

মিত্র ব্রহ্মচারী সবই তাকে 

গভীর আপন হতে দিল তার  ॥১৫| 


আচাধ হন ব্রহ্মচারী যে, 

ব্রহ্মচারী সে প্রজাপতি হয়, 
প্রজাপতি থেকে হয় সে বিরাঁটু 
তা থেকে ইন্দ্র ইচ্ছাময় ॥১৬| 


্রহ্মচর্য-তপন্ত। দিয়ে 

রাজ্য রাখে রাজায়। 
্রহ্মচর্ধ দিয়ে আচার 
ব্রহ্গচারীকে চায় 1১৭। 


২৯৮” 


বেদের কবিতা 


ৰদ্দচধেণ কন্তা 

যুবানং বিন্দতে পতিম্‌। 
অনভ্ান্‌ ৰন্ষচষেণ 

অশ্বো ঘাসং জিগীর্যতি 1১৮ 


ৰন্ধচধেণ তপসা 

দেব! মৃতাম্‌ অপাদ্পত । 

ইন্দ্রো হ ৰম্ষচষেণ 

দেবেভ্যঃ হ্বরু আ ভরত 1১৯| 


ওষধয়ো ভূতভবাম্‌ 

অহোরান্রে বনম্পতিঃ | 

সংবত সরঃ সহ.তু্ৃভিস্‌ 

তে জাতা বন্ষচারিপঃ . 1২০। 


পার্থিব দিব্যাঃ পশব 

আরণ্যা গ্রীমাশ চযে। 
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ. চ যে 

তে জাতা ৰন্ষচারিণঃ  |২১। 


পথক্‌ সর্বে প্রাজাপত্যাঃ 
প্রাণান্‌ আত্মস্থ ৰিভ্রতি। 
তান্-ত, সর্বান্‌ ৰদ্ধ রক্ষতি 
ৰক্ষচারিণি-আভৃতম |২২। 


'অথর্ববেদ ১১।৫ 


১৪) 


ব্রহ্ধচধে মেয়ে পায় ত্বামী__ 
যুবক নওজোয়ান। 

্হ্মচর্ষে গাড়ি টানে ষাঁড় 
ঘোড়া তৃপণসন্ধান ॥১৮] 


ব্রঙ্গচধ-তপে দেবতার] 

মৃত্যু হটাল দুরে। 

ব্রহ্মচে ইন্দ্র তাঁদের 

আলো! এনে দিল ধরে ॥১০ 


গাছপাল যত, দিন আর রাতও, 
যা হল, আর যা হবে, 

খতুরা, বছর-_জন্মেছে সব 
ব্ন্ষচারীর থেকে ॥২০॥ 


যা আছে দিব্য আর পাধিব 
প্ত-_-বনে, গ্রামে থাকে, 
অ-পাখা, পাখিরা জন্মেছে তার! 
ব্হ্ষচারীর থেকে ॥২১॥ 


বিশ্বধাতার যত আছে সম্তান 

প্রত্যেকে তার! আপন আপন দেহে ধরে আছে প্রাণ । 
ব্রক্ষচারীতে যে-তেজ জমেছে বৃহতের অনু ভবে 

সেই সঞ্চয় তাদের সবায় আগলে রয়েছে, রবে ॥২২। 


২২০ 


বেদের কবিতা 


দেবানাম্‌ এতত পরিষুতম্‌ 

অনভ্যারূঢং চরতি রোঁচমানম্‌। 
তম্মাত-জাতং ৰণক্ষণং ৰন্ধ জোষ্ঠং 
দেবাশ্‌ চ সর্বে অম্বতেন সাকম ২৩ 


ৰন্মচারী ৰ্ধ ভ্রাজদ্‌ ৰিভততি 

তম্মিন্‌ দেব। অধি বিশ্বে সমোতাঃ। 
প্রাণাপানৌ জনয়ন্‌-ন্‌ আদ ব্যানং 
বাচং মনো! হদয়ং বন্দ মেধা ২৪ 


চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশে। অম্মাস্থ ধেহি- 
অন্নং রেতে| লোহিতম্‌ উদরম |২৫॥ 


তানি কল্পদ্‌ ৰঘচারী সলিনস্ত পৃষ্ঠে 
তপো-অতিষ্ঠত্‌ তপ্যমানঃ সমৃদ্রে । 
সন্নাতো বন্রঃ পিঙ্গলঃ 

পৃথিব্যাং বহু রোচতে ২৬ 


অথর্ববেদ ১১।৫ ২২১ 


সব দেবতার পুঞ্জপ্রনৰ চিরচঞ্চর জ্যোতি 

সবার অনধিগম্য চুড়ায় ঝলমল করে ওই । 

ওরই থেকে নিল জন্ম ব্রহ্ম সর্ববৃহত্তম, 

অমৃতসঙ্গী সব দেবতারা, ব্রন্ষের সম্ততি ॥২৩ 


ধরেছে ব্রহ্মচারী স্থবিপুল তেজ দেদীপ্যমান । 
ব্রহ্মচাক্ীতে সব দেবতার! স্তরের মত গাঁথা । 

তার থেকে নিল জন্ম গ্রাণ-অপান, 

তার পরে ব্যান, বাক্য ও মন, হৃদয় মন্ত্র মেধ! 1২৪ 


দেখার যা”, তা দেখব, নয়ন দাও। 

শোনার যা? তা শুনব, শ্রবণ দাও। 

দাও হে স্থনাম, সবার রাজা হব। 

দাও অন্ন, খাবার মতো, খাঁব। 

দাঁও আমাদের বীর্ধ-_ছোটাই ছটুক প্রাণশ্রোত। 
দাও আমাদের পাকস্থলী, বুক্ত তাজা হোক 1২৫। 


জলের মধ্যে মহাসমুত্রে নিরত তপস্থায় 

ব্রহ্মচারী-সে এতে ওতে তাতে দিল রূপ দিল কায়। 

উজ্জল পিঙ্গল 

স্নানের পরে শে পৃথিবীতে করে ঝলমল ঝলমল 1২৬1 


শুভ 


বর 


বিবাহমণ্ডুপে বধূকে নিয়ে 
গিয়ে বর আসনে বসাবে, 
নিজেও বসবে। 

আচাধ কর্তৃক সোম-স্্যা 
বিবাহের অনুধ্যান-__ 
সোমতন্ 


বধৃকাম সোম 


বেদের কবিতা 


১৪৯১ 


বিবাহ-মন্ত্ 


অঘোরচক্ষুরু অপতিস্বী-এধি 

শিবা প্রশুভ্যঃ হথমনাঃ স্থবর্চাঃ। 

বীরস্বু দেবকামা স্তোন। 

শং নে! ভব ছিপদে শং চতুষ্পদে || 


সত্যেনো-ভ্ুভিতা ভূমিঃ 
স্যেণো.ত্তভিতা গ্যোৌঃ। 
খতেনা.দিত্যাস্‌ তি্টস্তি 
দিবি সোমো অধি শ্রিত: |২॥ 


সোমেনা.দিত্য। ৰলিনঃ 

সোমেন পৃথিবী মহী। 

অথো নক্ষত্রাণাম্‌ এষাম্‌ 

উপস্থে সোম আহিত;  ॥৩| 


সোমং মন্ততে পপিবান্‌ 
যত সংপিংষস্তি-ওষধিম্‌ । 
সোমং যং ৰঙ্গাণো বিছুব্‌ 
ন তন্যাশ্াতি কশ্চন 081 
সোম বধূযুর অভবদ্‌ 
অশ্থিনা স্তাম্‌ উভা বরা। 
স্থধাং যত্‌ পত্যে শংসন্তীং 
মনস! সবিতা,দদাত, 1৫॥ 


বিবাহ-মন্ 


২২৩ 


১৯ 


বিবাহ-মন্ত 


তাকাও দ্ষিপ্ধ নয়নে, 

চিরদিন থাক পতির সঙ্গে সঙ্গী জীবনে-মরণে। 

কল্যাণী, কর পশুদের মঙ্গল, 

সুন্দর রাখ মনটি তোমার, রূপে হও উজ্জ্বল । 

বীরমাঁতা৷ হও, সথখদা1 কোমলা, মন বাঁখ ভগবানে ৷ 
মানুষকে দিও শাস্তি, শাস্তি দিও, পরিয়ে, পশ্ুগণে 1১1 


সত্যের থামে দাড়িয়ে রয়েছে ধরণী । 
আলোঝলমল আকাঁশ- স্থষে ধরা সে। 

ঝতেই দাড়িয়ে আছেন আদিত্যেরা । 

সোম বয়েছেন আলোঝলমল আকাশে ২ 


বলীয়ান সোম-বলেই আদিত্যেরা | 
পৃথিবী মহান্‌ সোমে। 
সোম রয়েছেন তারাদের মাঝখানে ॥৩| 


মোৌমলত| পিষে পিষে 

'এই তো! খেলাম সৌঁম' মনে করে লোকে । 
ব্রদ্ষবিদেরা যে-সোমকে জেনেছেন, 

কেউ তো! খায় না তাকে ॥৪| 


সোম বললেন, বধূ চাই, এনে দাও। 
অশ্বী ছুজন এলেন হূর্যা-বরণে। 

পতি চাইছিল মনে মনে স্থযাও। 

সবিতা! দিলেন মানস-সম্প্রদানে 16। 


২৪ 


বুর্ধার বর্ণনা 


সবাইকে প্রণাম 


বধুকে উদ্দেশ করে 


বেদের কবিতা! 


চিত্তির আ উপবর্থণং 

চক্ষুর আ অভার্জনমূ্‌। 

ছ্যৌবু ভূমিঃ কোশ আমীদ্‌ 

যদ্‌ অযাত, কুর্ধা পতিম ॥৬| 


মনো অন্যা অন আলীদ্‌ 

গোর আসীদ্‌ উত চ্ছদদিঃ। 
শুক্রৌ-অনড্বাহৌ-আস্তাং 

যদ্‌ অযাত, সূরা গৃহম ॥৭॥ 


দে তে চত্রে স্থ্ধে 

বন্ধাণ ঝতুথা বিছুঃ। 

অথৈ.কং চক্রং যদ্‌ গুহ] 

তদ্‌ অদ্ধাতয় ইদ্‌বিদুঃ ॥৮॥ 


স্র্যায়ৈ দেবেত্যো 

মিত্রায় বরুণায় চ। 

যে ভূতন্ত প্রচেতস 

ইদং তেভ্যোইকরং নমঃ ॥৯| 


সোম: প্রথমে! বিবিদে 

গ্ধর্বো বিবিদে-উত্তরঃ | 
তৃতীয়ে! অগ্নিস্-তে পতিস্‌ 
তুরীয়স্‌ তে মন্যুজাঃ  |১০। 


বিবাহ-ন্ত 


বেদ-১৫ 


২২৫. 


সুর্যা যখন গেলেন স্বামীর কাছে, 

পৃথিবীই ছিল রথাসন তার, ওপরে আকাশ ঢাক । 
প্রথম দেখায় চিনেছি তোমায়”_এই ছিল উপাধান । 
দৃষ্টিই ছিল কাজল, নয়নে-আকা  ॥৬| 


সুর্য! যখন গেলেন স্বামীর ঘর, 

মনই ছিল রথ, রথের বাহন উজ্জল দুটি তার] । 
বথের ছাউনি ছিল স্যার 

আকাশ আলোয় ভর! ॥৭| 


কাল ঘুরে যায় যে দুটি চাঁকায়_ 
জানেন ব্রাঙ্গণেবা, 

সূর্যা, তোমার অলখ চাকাটি জানে 
শুধু কবিমনীধীরা! 1৮| 


স্থ্য! মিত্র বরুণ এবং 

আর সব দেবতারা, 

প্রণাম তাদের__-জীবের চেতন 
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তোমাকে প্রথম পেয়েছিল সোম, 
তারপর গন্ধব, 

অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি সে, 
মান্য চতুর্থ ॥১০। 


৬ 


অগ্নি প্রজ্বালন করে 
অগ্নির প্রতি 


বরের আজ্যান্তি 
২ বার ছুটি মন্ত্র 

( বধু ডানহাতে বরের 
ডান কাধ স্পর্শ কবে 
থাকবে) 


আসন ব্ধলের পর 
পাণিগ্রহণ 
আচাধ 


বর 


বেঘের কবিতা 


অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় 

তব ছ্াম্নানি-উত্তমানি সন্ত। 

সং জাস্পত্যং যমম্‌ আরুণুষ 

শত্রয়তাম্‌ অতি ভিষ্ঠ! মহাংদি ॥১১। 


ও স্ৌস্‌ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু 
বাযুর উর অশ্বিনৌ চ। 

স্কনন্ধয়াংস্‌ তে পুত্রান্‌ 

মবিতা-অভিবক্ষতৃ। 

আ বামসঃ পরিধানাদ্‌ ৰ হস্পতিবু 

বিশ্বে দেব! অভিরক্ষন্ত পশ্চাত স্বাহা ॥১২। 


ঞ পরৈতু মৃত্যুবু 

অমৃতং মে-আগাদ্‌। 

বৈবন্বতো| নে। 

অতয়ং কণোতু স্বাহা |১৩| 


পৃষা ত্েৎতো নয়তু হস্তগৃহ্‌ 

অশ্বিনা ত্বা গ্র বহতাং রথেন। 

গৃহান্‌ গচ্ছ গৃহপত্বী যথা.সো! 

বশিনী ত্বং বিদথম্‌ আ বদাসি  ॥১৪॥ 


গৃভ্যামি তে মৌভগত্বায় হস্তং 
ময়া পত্যা জরদিরু যথা.সঃ। 
ভগো! অধমা সবিত। পুরদ্ধিরু 
মহং ত্বা'ছুরু গাহ্পত্যায় দেবাঃ ॥১৫। 


১০ 


বিপুল বীর্ষে ছড়াও অগ্রি জ্যোতি তব অতুলন, 

জিনে এনে দাও দাও আমাদের পরমানন্দধন। 
দাম্পত্যকে কর স্থনিবিড় অটুট বাধনে বাধা, 

মুখোমুখি হয়ে ভাঙ তেজীয়ান শক্রর যত বাধা ॥১১॥ 


পৃষ্ঠ তোমার রক্ষা করুক আকাশ জ্যোতির্ময়, 

অস্বী জন আর বায়ু উরু ছুটি। 

সবিতা! রাখুন পুত্রগুলিকে ম্তদিন দুধ খায়, 

যতদিন থাকে নগ্র- বৃহস্পতি । 

তারপর বড় হলে, 

রাখবে তাদের আগলে রাখবে সব দেবতারা মিলে 1১২ 


দুরে যাক মৃত্য 

অম্তত কাছে আহ্ছক। 
ুর্ষপুত্র যম 

অতয় মোদের দিন 1১৩। 


এইখান থেকে হাত ধরে পুষা তোমাকে নিয়ে চলুন, 
অশ্বী দুজন বহন করুন রথে। 

গৃহে চলে যাও, গৃহম্বামিনী হও, 

নিয়্ত্রী হয়ে আজ্ঞা-আদেশ দাও |১৪॥ 


আমার সঙ্গে-_শ্বামীর সঙ্গে 

বুড়ে। হবে তুমি একই সঙ্গে 

সে-ভাগ্য চেয়ে তোমার হাতটি আমার হাতে নিলাম । 
পুরদ্ধি ভগ অধম আর 

সবিতা দেবতা তোমাকে আমার 

গার্হস্থের সঙ্গিনী করে দিলেন সম্প্রদান। ॥১৫। 


১৬ 

বধুর লাজাছোম 

২ বার ছুটি মন্ত্রে 
বধু 


পরিণয়ন বা অগ্মি- 

প্রদক্ষিণ 

বধূকে নিয়ে ৩ বার 
বর 


সগুপদ্দী গমন 
( বধূ প্রত্যেকবার ন্ডান 
পা ফেলবে ) 

বর 


ওঃ 


ইষে 
উজে 


ব্রতায় 


মায়োভবায় 
পশ্তভ্যো 

বায়স্পোষায় 
সপ্তত্যে। হোত্রাত্যো বিষুদ্‌ ত্বা নয়তু 


বেদের কবিত। 


দীর্ঘায়ুর্‌ অস্ত মে পতি; 
শতং বর্ধাণি জীবতু। 
এধস্তাং জাতয়ে। মম ত্বাহা ॥১৬| 
অধমণং হু দেবং 

কন্তা অগ্নিম্‌ অযক্ষত। 

স মাং দেবো অধম 

প্রেতো মুঞ্চাতু মা.মুতঃ স্বাহা ॥১৭| 
কন্যল! পিতৃভ্যঃ 
পতিলোকং যতী-ইয়ম্‌ 
অপদীক্ষাম্‌ অযষ্ট। 
কন্যা উত তয়! বয়ং 
ধার! উদন্যা ইব 
অতিগাহেমহি ছ্বিঃ. ॥১৮ 
বিষুস্‌ ত্বা নয়তু  ॥১৯॥ 
বিষ্ণস্‌ ত্বা নয়তু 
বিষুস্‌ তা নয়তু 
বিষু্‌ ত্বা নয়তু 
বিধুস্‌ ত্বা নয়তু 
বিষুস্‌ তব! নয়তু 


॥২০| 
॥২১। 
॥২২| 
॥২৩। 
॥২৪| 
|২৫| 


বিবাহ-সন্ত 


২২৪৯ 


দীর্ঘায়ু হোন স্বামী আমার, 
বাচুন শত বরষ, 
বাড়ুন আমার জ্ঞাতিরা 1১৬ 


অধমাদেবতাকে পূজেছিল কন্যা 

পূজেছিল অগ্নিকে সঙ্গে । 

এখানে ওখানে যত বাধা আছে তা থেকে 
মুক্ত করুন তিনি আমাকে ॥১৭॥ 


নাই বা হল দীক্ষা, মেয়ে যজ্জ করেছে 

বাপের বাড়ি ছেড়ে, হ্বামীর ঘরে চলেছে। 

ওগে! মেয়ে, তোমায় পেয়ে আমর] অবহেলে 

শত্রদের শরোত যেন সব পার হয়েযাই চলে 1১৮। 


বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন এষণায় ॥১১৯। 
বিষণ তোমায় নিয়ে চলুন বীর্ধে ২০ 
বিষুণ তোমায় নিয়ে চলুন ত্রতে (২১ 
বিষ তোমায় নিয়ে চলুন আনন্দে ' /২২। 
বিষণ তোমায় নিয়ে চলুন পঙ্ত ও প্রাণের প্রাচুষে ॥২৩ 
বিষণ তোমায় নিয়ে চলুন নিত্য নৃতন সমৃদ্ধিতে 1২৪1 
বিষুণ। তোমায় নিয়ে চলুন সপ্ত বাণীতে 1২৫ 


৩৬ 


আচার্য 


মুর্ধাভিষেক 


বেদের কবিতা 


ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সম্‌ খধ্যতাম্‌ 
অন্মিন্‌ গৃহে গাহপত্যায় জাগৃহি। 

এন! পত্যা তম্বং সং হ্জন্ব 

অধা জিত্রী বিদথম্‌ আ বদাথঃ 1২৩ 


সম্‌ অপ্ত্ত বিশ্বে দেবাঃ 

সম্‌ আপে হৃদয়ানি বাম্‌। 

সং মাতরিশ্বা সং ধাতা 

সম্‌ উ দেষ্ী দধাতু বাম 1২৭॥ 


যদ্‌ ইদং হদয়ং তব 

তদ ইদং হৃদয়ং মম 

মম ব্রতে তে হাদয়ং দধাতু। 

মম চিত্বম্‌ অন্থ চিত্তং তে-অস্ত 

মম বাচম্‌ একমনা জুযন্ব। 

ৰৃহম্পতিস্‌ ত্বা নি যুনভুমহম  ॥২৮॥ 


ইহৈ.ব স্তং ম! বি যৌস্ং 

বিশ্বম্‌ আয়ু বি-অশ্ন,তম্‌। 
ক্রীল-স্তৌ পুৈরু নগ্ত ভিরু 
মোদমানৌ ম্বেগৃহে 1২৯ 


২৩৯ 


এ ঘর-দুয়ার সকলই তোমার, রাঁনী হয়ে জেগে থাকো, 
মনোমত নব পাঁও যা যা চাঁও, পাও সস্তান-সথখও। 
স্বামীর তহুতে মেশাও তোমার তন্থ-_দেহমনপ্রাণ 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়ে কর দৌহে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান 1২৬। 


তোমাদের ছুটি প্রাণ 

অপ -এর1 এবং বিশ্বদেবতা 
মাতরিশ্বা ও নিয়তি ও ধাতা 
করে দিন একতান ॥২৭॥ 


তোমার হৃদয় আমারি হৃদয় 

আমার হৃদয় তোমারি 

মোর ব্রতে তব হৃদয় মিলুক এসে । 

আমার চিত্ত তোমার চিত্ত 

পাশাপাশি জেগে থাক, 

একমনে শ্তরনেো মোর কথা ভালবেসে । 

তোমাকে আমার সনে 

দেবতা বৃহস্পতি বেঁধে দিন স্থনিবিড় বুদ্ধনে 1২৮৫ 


ছাড়াছাড়ি যেন হয় ন! ছুজনে 

এখানেই থাকে! তোমার আপন ঘরে, 

অখণ্ড পরমাযু ভোগ কর 

ছেলে নাতি পুতি নিয়ে দৌহে হেসে-খেলে ॥২৯॥ 


৩২ 


প্রেক্ষকা নুমন্ত্রণ 
দর্শকদের প্রতি 
আচাধ 


বেদের কবিতা 


সম্রাজ্ঞী শ্বস্তরে ভব 

সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রু1ং ভব। 

ননান্দরি সম্রাজ্জী ভব 

সম্রাঙ্জী অধি দেবুযু  ॥৩০। 


সুমঙ্গলীরু ইয়ং বধূরু 

ইমাং সম এত পশ্যত। 
সৌভাগ্যম্‌ অশ্টৈ দত্বায়- 
অথাত্তং বিপরেতন ॥৩১। 


বিবাহ-মন্ত 


₹৩৩ 


শ্বশুরের মহাহানী হও, 

মহাবানী হও শ্বাস্ুড়ীর, 

ননদের মহারানী হও, 

মহারানী হও দেওরেরও ৩০ 


এই বধু শুভা, স্থকল্যাণী, 

সকলে আসম্থন, একে দেখুন, 
সৌভাগ্যের আশীর্বাদ দিয়ে 
তারপর বাড়িতে ফিকন ॥৩১। 


বেদের কবিতা 
০ 
অধর্ববেদ কাণ্ড ৭ সুক্ত ৬* 
দেবতা গৃহ, বাস্তোপ্পতি ছন্দঃ অনুষ্টপ, 
| ১-_-পরানুটপ, জিপ, 
উর্জং বিভ্রদ্‌ বস্থবনিঃ মেধা 
অঘোরেণ চক্ষৃষ! মিত্রিয়েণ। 


গৃহান্‌ এমি সুমন] বন্দমানো 
রমধ্বং মা ৰিভীত মত. ॥১| 


ইমে গৃহা ময়োভুব 

উর্জন্বস্তঃ পয়ন্বস্তঃ | 

পূর্ণ বামেন তিঠস্তস্‌ 

তে নে জানন্ত-আয়তঃ 1২। 


যেষাম্‌ অধ্যেতি প্রবসন্‌ 

যেযু সৌমনসো! ৰহুঃ। 

গৃহান্‌ উপ হবয়ামহে 

তে নো জানন্ত-আয়তঃ  ॥৩। 


উপহ্তা ভূরিধনাঃ 

সথায়ঃ ম্বাছুসম্মুদঃ | 

অক্ুধ্যা অতৃষ্যা স্ত 
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অখর্ববেদ ৭৬, 


২৩৫ 
০ 


রম্য গৃহ 


তেজে তর! প্রাণ, ধনী, মেধাবান্‌, 
মিতার নিগ্ধ দৃষ্টি নয়নে-_ 

হে গৃহ তোমার গেয়ে স্তবগান 

বাড়িতে ফিরছি প্রপন্নমনে ; 

খুশি হও, ভয় পেও না আমায় ॥১৫ 


এ বাড়ি আমার সুখের আগার, 

তেজে ভরপূর, ছুধের পুকুর, 

অচল, অটল, ভর! প্রিয়-ধনে-__ 

আমি যে আসছি সে যেন তাজানে ॥২॥ 


সুদূর প্রবামে মনে পড়ে যাকে, 

কত ভালবাসা ভর] যার বুকে, 

সেই বাঁড়িটিকে কানে কাঁনে ডাঁকি-__ 
আমি যে আসছি, তুমি তা জানকি? ॥৩। 


ধনের সিদ্ধু, হে চির-বন্ধু, 

আনন্দ-হ্বাহু, ডাকছি তোমাকে । 

হও ক্ষধাহীন, হও তৃষাহীন, 
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২৩৬ 


উপহ্তা ইহ গাব 
উপহৃতা৷ অজাবয়ঃ। 
অথো অন্নস্ত কীলাল 
উপহূতো গৃহেষু নঃ 


স্থনৃতাবস্তঃ স্থভগ। 
ইরাবস্তো হসামুদা:। 
অতৃত্ত। অক্ষুধ্যা স্ত 
গৃহ! মা-স্মদ্‌ ৰিভীতন 


ইহৈ.ব স্ত মা. গাত 
বিশ্বা পানি পুস্যত। 
এ-ফ্যামি ভদ্রেণা সহ 
ভূয়াংসো ভবত। য়া 


বেদের কবিতা 


॥৫| 


॥৩॥ 


॥৭| 


অধর্ববেদ ৭।৬* 


২৩৬ 


ডাকি গাতীদের, অজ-অবি-দের 
কিখবর? ভালো আছ তো সবাই? 
ভাগ্ডার-ভর! অন্ন ও সুধা! 

তাদেরও সবার কুশল শুধাই 1৫| 


হাঁসি খুশি গান আমোদের বান 

ভাগ্যমন্ত অন্ন-পূর্ণা-_ 

হও ক্ষধাহীন, হও তৃষাহীন, 

আমাকে, হে গৃহ, শঙ্কা কোবে। না ॥৬। 


এখানেই থাক -_ পিছু নিয়ো না কো-_ 
সুপুষ্ট হও সর্ব-অঙ্গে । 

নিয়ে ধনভার আমিব আবার, 

আমি বাড়ি, বাড়ে! তুমিও সঙ্গে 1৭॥ 


৩৮ 


খবি শৌনক 


বেদ্বের কবিত! 
২১ 


অথর্ববেদ কাণ্ড ৭ সুক্ত ১২ 
দেবতা সভা ছন্দঃ অনুষ্ূপ, 


১-_ভূরিক্‌ ভ্রিটুপ 


সভা! চ মা সমিতিশ চা-বতাং 
প্রজাপতেরু ছুহিতরৌ সংবিদানে । 
যেন! সংগচ্ছৈ-উপ মা স শিক্ষাত- 
চারু ব্দানি পিতরঃ সংগতেযু  ॥১। 


বিদ্ম তে সভে নাম 

নরিষ্টা নাম বৈ-অনি। 

যে তে কে চ সভাসদস্‌ 

তে মে সন্ত সবাচসঃ  ॥২। 


এবাম্‌ অহং সমাসীনানাং 
বর্চো বিজ্ঞানম্‌ আ দদে। 
অন্তাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো 

মাম্‌ ইন্দ্র ভগিনং কণু ॥৩| 


যদ্‌ বো মন: পরাগতং 

যদ্‌ বদ্ধম্‌ ইহ বে.হ বা। 

তদ্‌ বআ বর্তয়ামসি 
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অথর্ববেদ ১২ ৃ্‌ ২৩৯ 
২১ 


রাষ্ট্রসভ। 


প্রজাপতির ছুটি মেয়ে-_সভা আর সমিতি__ 

একজোট হয়ে রক্ষা করুক আমাকে । 

যার মুখোমুখি হব, তাকেই যেন শিক্ষা! দিতে পারি, 
জমায়েতে আমি যেন ভাল বলি, ওগো পিতার ॥)। 


ছে সভা তোমার নাম আমি জানি 

সে নামটি হল আড্ডা । 

সভাপদ্র। যে যেখানে আছেন 

সবাই যেন আমার কথায় সায় দেন  ॥২| 


এই যারা বসে আছে এখানে, 

তাদের সবার তেজ ও বুদ্ধি আমি নিয়ে নিচ্ছি। 
এই সমস্ত সংসদের মধ্যে 

আমাকে ভাগ্যবান করুন ইন্দ্র ৩ . 


আপনাদের মন কি এখানে নেই? 

কিন্ব! লেগে আছে এটাতে ওটাতে ? 

আমি তাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, 
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২৪, বেদের কৰিতা। 
৮৪৫ 
অথর্ববেদ কাণ্ড ১৯ তুক্ত ৬২ 
খধি ৰ্গা ' দেবতা ৰ্‌হ্গণম্পতি ছন্দঃ অনুষ্টুপ 


প্রিয় মা কথু দেবেষু 
প্রিয়ং রাঁজন্থ মা কৃথু 

প্রিয়ং সর্বস্ত পশ্যত 

উত শূদ্রে-উতা.ধে ॥১1 


অথর্ববেদ ১৯৬২ 


বেদ-১৬ 


২৪১ 


৮৬২ 
সর্বপ্রিয়ত 


দেবতার কাছে আমাকে কর হে প্রিয় 
বাজ-রাজন্যদের কাছে প্রিয় কর। 
দেখুক সকলে, আমি সকলের প্রিয় 
শৃত্রের প্রিয় কর, প্রিয় আর্ষেরও 


৪২ 


খধি 


বন্ধু গৌপায়ন 
শ্রতবন্ধু গৌপায়ন 
বিপ্রবন্থ গৌপায়ন. 


৩ 


ধথেদ মণ্ডল ১০ সৃক্ত ৫৮ 


দেবত1 মন-আবর্তন 


যত্‌ তে যমং বৈবন্বতং 
মনে! জগাম দূরকম্‌। 

তত্‌ তে-আ বর্তয়ামপি- 
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১| 


যত্‌ তে দিবং যত, পৃথিবীং 
মনো! জগাম দূরকম্‌। 

তত. তে-আ বর্তয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥২| 


যত, তে ভূমিং চতুভূ্টি 
মনো! জগাঁম দূরকম্‌। 

তত. তে-আ বর্তিয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায়জীবসে ॥৩| 


যত তে চতত্রঃ প্রদিশে। 
মনে! জগাম দূরকম। 

তত, তে-আ! বর্তয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে |8। 


যত. তে সমুদ্্রম্‌ অর্ণবং 
মনে! জগাম দূরকম্‌। 

তত, তে-আ! বর্তয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায়জীবসে 1৫1 


বেদের কবিতা 


ছন্দঃ অনুষ্টপ 


খখেদ ১০৫৮ 


২৩ 
মন-আবর্তন 


তোমার যে-মন উধাও সুদূরে 

বৈবস্বত যমে, 

ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বণ্তে 


তোমার যে-মন স্থদুরে উধাও 
ছ্যলোকে পৃথিবীলোকে, 

ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বা্তে 


স্দুরে উধাও তোমার যে-মন 
ধরার চতুফ্ষোণে, 


, ফিরিয়ে আনছি আমরা] তাকে আবার 


এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব্তে 


সুদুরে উধাও যে-মন তোমার 

দিকে দিকে দিকে দিকে, 

ফিরিয়ে আনছি আমর! তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'্তে 


যেমন তোমার স্থদূরে উধাও 
সমুত্রে-জলধিতে, 

ফিরিয়ে আনছি আমর] তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে 


॥১॥ 


॥২| 


1৩| 
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1৫ | 


৪৪ 


যত তে মরীচীঃ প্রবতো 
মনে! জগাম দুরকম্‌। 

তত তে-আ! বর্তয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৬| 


যত্‌ তে অপো যদ্‌ ওষধীরু 
মনো জগাম দুরকমূ্‌। 

তত. তে-আ বর্তয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায়জীবসে ॥৭| 


যত তে স্থর্যং যদ উষসং 
মনো! জগাম দূরকম্‌। 

তত তে-আ বর্তয়ামসি- 
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে 1৮| 


যত, তে পর্তান্‌ বহুতো 
মনে! জগাম দূরকম্‌। 

তত, তে-আ! বর্তয়ামপি- 
ইহ ক্ষয়ায়জীবমে 1৯॥ 


যত. তে বিশ্বম্‌ ইদং জগত.- 
মনো জগাম দূরকম্‌। 

তত. তে-আ বর্তয়ামসি- 

ইহ ক্ষয়ায় জীবনলে |১০। 


বেদের কবিতা 


থে? ১০৫৮ 


যে-মন তোমার উধাও ন্থদূরে 
আলোকের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, 

ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'্তে 


তোমার যে-মন উধাও স্ুদুরে 
বৃক্ষলতায় জলে, 

ফিরিয়ে আনছি আমর: তাঁকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে 


তোমার যে-মন স্ৃদূরে উধাও 

যে-মন উধায়, স্ুর্ষে, 

ফিরিয়ে আনছি আমর! তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে 


স্থদূরে উধাও তোমার যে-মন 

মহা-গিবি-পর্বতে, 
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বণর্তে 


সদুরে উধাও যে-মন তোমার 

নিখিল এ চরাচরে, 

ফিরিয়ে আনছি আমর] তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে 


২৪৫ 


॥৬| 


1৭ 


|৮| 


॥৯|| 


॥১০| 


৪৬ 


বেদের কবিতা! 


যত, তে পরাঃ পরাবতো 
মনে! জগাম দুরকম্‌। 

তত্‌ তে-আ৷ বর্তয়ামসি- 

ইহ ক্ষয়ায়জীবসে' 1১১| 


যত্‌ তে ভূতং চ ভব্যং চ 
মনে! জগাম দুরকম্‌। 

তত তে-আ বর্তয়ামসি- 

ইহ ক্ষয়ায়জীবসে 1১২॥ 


ঝখথেদী ১৩।৫৮ 


যে-মন তোমার সদুরে উধাও 

অজানা! হতে অজানায়, 

ফিরিয়ে আনছি আমর! তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে 


যে-মন তোমার উধাও স্থদ্ববে 

অতীতে ভবিষ্যতে; 

ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার 
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-বর্তে 


২৪৭ 


॥১১॥ 


॥১২॥ 


খবি অথবা 


বেদের কব্তি৷ 


২৪ 
অথর্ববেদ কাণ্ড ৩ নুক্ত ৩০ 


দেৰতা চন্দ্রমা, সাংমন্হ্য ছন্দ অনুষ্ঠুপ, 
ৃ ৬--প্রস্তারপও,ক্তি 


সহদয়ং সাংমনস্যম্‌ 

অবিদ্বেষং কৃণোঁমি বঃ। 

অন্যো অন্যম্‌ অভি হরধত 
বতসংজাতম্‌ ইবা-ম্যা ॥১| 


অনুব্রতঃ পিতু: পুত্রো 
মাত্রা ভবতু সংমন1:। 
জায়া পত্যে মধুমতীং 
বাচং বদতু শস্তিবাম  ॥২। 


মা ভ্রাতা ভ্রাতরং ছিক্ষন্‌ 
মা ন্বসারম্‌ উত স্বসা। 
সম্যঞ্চ: সব্রতা তৃত্বা 

বাচং বদত ভদ্রয়! ॥৩| 


সমানী প্রপা সহ বোহন্গভাগঃ 
সমানে যোক্তে, সহ বে! যুনজ মি। 
সম্যঞ্চোহগ্সিং সপধত- 

অর! নাভিম্‌ ইবা.ভিত;  ॥৬ 


অথর্ববেদ ৩২ 


২৪৯ 
২৪ 
সাংমনস্য 


বিহ্বেষহীন করি তোম্নাদের, 
একমন এক হৃদয় প্রাণ । 

একে অন্যকে চাও, ভালোবাসো, 
গাভীর যেমন বাছুরে টান ॥১॥ 


পুত্র পিতার ব্রতে ব্রতী হোক 
মায়ের সঙ্গে সমান-মন। 
পতির সঙ্গে বলুক পত্রী 

শাত্ত লিগ্ধ মধুবচন  ॥২। 


ভাইকে করে না ছেষ যেন ভাই, 
বোনও যেন ছেষ করে না! বোনকে । 
এক হও সবে, ব্রতী এক ব্রতে, 

কথা বলাবলি কর আনন্দে ॥৩| 


সবাই সমান তৃষ্কার জল পাক। 

সবার জন্তে সমান অন্ন থাক। 

বাঁধি তোমাদের এক ক'বে এক বাঁধনে 7 

সবে হয়ে এক চক্রের মতো! অগ্নিকে ঘের সাধনে 1৬ 


৫৬ 


ধষি নৃক্ষা। 


বেদের কবিতা 


২৫ 
অধর্ববেদ কাণ্ড ১৯ তৃুক্ত ৯ 
দেবতা শাস্তি, বছদেবতা ছন্দঃ অনুষ্টপ ও অন্যান্য 


শাস্তা দেযাঃ শাস্তা পৃথিবী 
শাস্তম্‌ ইদম্‌ উর্ব-স্তরিক্ষম্‌। 
শান্তা উদদ্বতীরু আপ: 

শাস্তা নঃ সন্ভ-ওষধী: 1১ 


শাস্তানি পূর্বরূপাঁণি 

শাস্তং নো অস্ত কৃতাকৃতম্‌। 
শাস্তং ভূতং চ ভব্যং চ 

সর্বম্‌ এব শম্‌ অন্ত নঃ |২। 


ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী 

বাগ্দেবী ৰন্দদংশিতা। 

যয়ৈ.ব সন্থজে ঘোরং 

তয়ে.ব শাস্তির অস্ত নঃ 1৩ 


ইদং যত্‌ পরমেষ্ঠিনং 

মনো বাং ৰন্ধষলংশিতম্‌। 

যেনৈ.ব সম্থজে ঘোরং 

তেনৈ.ব শান্তির অস্ত নঃ. 18 


ইমানি যানি পঞ্চে-ন্দরিয়াণি 

মনঃষষ্ঠানি মে হৃদি ব্ষণ| সংশিতানি 
যৈরু এব সহজে ঘোরং 

তৈরু এব শান্তির অস্ত নঃ. |৫। 


অথর্ববেদ ১৯৯ 


৫১ 


৫ 


শাস্তি 


শান্ত ছালোক শাস্ত পৃথিৰী 
শাস্ত এ মহা অস্তরিক্ষ। 

শান্ত হোক শ্রোতম্বী সলিল 
শম্‌ সমস্ত ওষধি-বৃক্ষ  ॥১| 


শান্ত ছোক হে পূর্ব-আভাস 

শান্ত যা! কিছু করেছি, করিনি। 
শান্ত শাস্ত হোক সমস্ত 

শাস্ত অতীত শাস্ত আগামী ॥২| 


সবার ওপরে এই রয়েছেন 

যে-বাগ্দেব্তা শাণিত মন্ত্রে, 

ধাকে দিয়ে করা হল অভিচার 

তাঁকে দিয়ে হোক মোদের শাস্তি ৩ 


সবার ওপরে রয়েছে এই যে 

তোমাদের মন শাণিত মন্ত্রে, 

যাকে দিয়ে কর। হল অভিচার 

তা দিয়েই হোক মোদের শাস্তি 81 


এই যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-মন 

হদয়ে আমার শাণিত মন্ত্রে, 

করেছি যাঁদের দিয়ে অভিচার, 

তাদের দিয়েই হোক-ন! শাস্তি 18। 


৫২ 


বেদের কবিতা 


শং নো মিত্রঃ শং বরণ: 

শং বিষুঃ শং প্রজাপতি: । 
শংন ইন্দ্রো ৰহম্পতিঃ 
শং.নে! ভবতু-অর্ধমা (৬| 


শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ 

শং বিবন্বীন্-শম্‌ অস্তকঃ। 

উত পাতা: পার্থিবাস্তরিক্ষা 

শং নো দিবিচরা গ্রহাঃ ॥৭| 


শং নে] ভূমিরু বেপ্যমানা 
শম্‌ উন্ধ! নিরহতং চ যত্‌। 
শং গাবো লোহিতক্ষীরাঃ 
শং ভূমির অব তীধতীঃ  ॥া| 


নক্ষত্রম্‌ উন্ধাভিহতং শম্‌ অস্ত ন:ঃ 

শং নোহভিচারাঃ শম্‌ উ সন্ত কৃত্যাঃ। 
শং নে! নিখাতা বন্নাঃ শম্‌ উন্! 
দেশৌপসর্গাঃ শমূউ নো ভবস্তা ॥৯ 


শং নো গ্রহাশ, চান্দ্রমসাঃ 
শমূ আদিত্যশ, চ রাহুণ]। 

ং নো. মৃত্যুরু ধূমকেতু: 
শংরুদ্রাস্‌ তিগ্মতেজসঃ ॥১৭| 


অথর্ববেদ ১৯।৯ 


৫৩ 


শান্ত মিত্র শাস্ত বরুণ 

শান্ত বিষু হোন, প্রজাপতি, 
অর্ধমা হোন শাস্ত, শান্ত 
ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি ॥৬| 


শাস্ত মিত্র শাস্ত বরুণ 

শাস্ত বিবন্বান্‌, কৃতাস্ত, 

মাটিতে আকাশে যত উৎপাত 
শাস্ত গ্রহের নভে চরস্ত ॥৭| 


শান্ত হোক হে কম্পিত! ভূমি 

শান্ত উ্ক। ঝটিকা বাঞ্চা। ' 

শীস্ত গাভীর! লোহিত-ক্ষীর! 

শাস্ত হে ধস্‌ নামে যখন যা || 


উন্কীভিহত শম্‌ নক্ষত্র 

শম্‌ হোক যত যাছ তুকতাক। 
শম্‌ হোক মায়াপিশাচীর দল 
ভুয়ে-পু তে-বাখা বিষ-পু্তল 
শান্ত উক্কা, দেশের বিপদ ॥9| 


শম্‌ হোক যত চন্দ্রগ্রহণ 
রাহুগ্রস্ত শম্‌ আদিত্য । 
শীস্ত মৃতু শম্‌ ধূমকেতু 
শম্‌ তেরা তেজ-প্রদী্ড ॥১০॥ 


১, 


বেদের কবিতা 
শং কুদ্রোঃ শং বসবঃ 
শম্‌ আদিত্যাঃ শম্‌ অগ্রয়ঃ। 
শং নে। মহর্ষয়ো দেবা: 
শং দেবা; শং ৰহম্পতিঃ /১১। 


বন্ধ গ্রজাপতিরু ধাতা 

লোক বেদাঃ সপ্তঝষয়োহগ্রয়ঃ | 
তৈর্‌ মে কৃতং স্বন্ত্যয়নম, 

ইন্দ্রো মে শর্ম যচ্ছতু 

ৰন্ধা মে শর্ম যচ্ছতু। 

বিশ্বে মে দেবা: শর্ম যচ্ছন্ত 

সর্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্ত 1১২| 


যানি কানি চিত -শাস্তানি 
লোকে সপ্তঝষয়ো বিছুঃ | 
সর্বাণি শং ভবন্ত মে 
ং মে অস্্-ভয়ং মে অত্ব ১৩ 


পৃথিবী শাস্তিব্‌ অন্তরিক্ষং শাস্তির গো: শাস্তিবু আপ: শাস্তির ওষধয়ঃ শাস্তির 
বনম্পতয়ঃ শাস্তির বিশ্বে মে দেবাঃ শাস্তিঃ সর্বে মে দেবা: শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: 


শাস্তিভিঃ | 


তাভিঃ শাস্তিভিঃ সর্বশাস্তিভিঃ শময়ামোইং যদ্‌ ইহু ঘোরং যদ্‌ ইহ ভ্রুরং 
যদ্‌ ইহ পাপং তত.শাস্তং তত -শিবং সর্বম, এব শম অস্ত নঃ 1১৪1 


অথববেদ ১৯।৯ ২৫৫ 


শম্‌ কদরের! শাস্ত বনুরা 

শম্‌ আদিত্য-অগ্নি-বুন্দ | 

শাস্ত মহুত্বির! তেজম্বী 

শম্‌ দেবতারা বৃহস্পতিও |১১॥ 


ব্রহ্ম বিধাতা প্রজাপতি নব লোক 

সব বেদ সব অগ্নি সপ্ত খষিরা 

আমার জন্তে এনেছেন তী'রা স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি । 
দিন আনন্দ-শরণ ইন্দ্র আমাকে 

দিন আনন্দ-শরণ ত্রহ্মা আমাকে 

বিশ্বদেবের! দিন আনন্দ-শরণ 

সব দেবতারা দিন আনন্-শরণ |১২| 


সপ্ত খষির জান! যত কিছু 

শান্ত রয়েছে এলোকে ওলোকে 

শম্‌ হোক তার! আমার জন্যে 

শম্‌ হোক মোর অতয় হোক হে ॥১৩। 


পৃথিবী শাস্তি, অন্তরিক্ষ শাস্তি, ছ্যলোক শীস্তি, 
শাস্তি সলিল, শাস্তি ওষধিরা, শাস্তি বনস্পতিরা, 
বিশ্বদেবের। আমার শাস্তি, সর্বদেবেরা আমার শাস্তি, 
শাস্তি আর শাস্তি আর শান্তি। 

সেই সব শাস্তি দিয়ে সর্বশাস্তি দিয়ে 

আমি শাস্ত করব 

যা কিছু নিষ্ঠর আছে এখানে, যা কিছু ভয়ঙ্কর | 

যা! কিছু পাপ ত৷ শাস্ত হোক শিব হোক । 

সব শাস্তি হোক আমাদের  ॥১৪। 


১৭ 


€ 
বদের কবিত। | ভাস্ত 


১। খাষি মধুচ্ছন্দার অন্নিসুক্ত 


কিংবদন্তী বলে, সমগ্র বেদকে ধক যজুঃ সাম অথর্ব এইভাবে ভাগে ভাগে 
আলাদ1 করে সাজিয়েছিলেন বলে ছৈপায়ন কৃষ্ণের নাম হল বেদব্যাস। ব্যাস 
ষানে যিনি বিশেষণ করেন । 

বেদব্যাস--তিনি ধিনিই হোন-_যখন খর্েদ সংকলন করলেন, তখন তাকে 
ভাগ করলেন দশটি মগ্ডলে। তার প্রথম মণ্ডলের প্রথম স্যক্তটি হল খধি 
যধুচ্ছন্দার অগ্নিস্ক্তে। অর্থাৎ তিনি আদিবেদ খরথেদ সুরু করলেন মধুচ্ছন্দাকে 
দিয়ে । তেমনি নবম মণ্ডলের প্রথমেও তিনি রাখলেন মধুচ্ছন্দার স্ক্ত। নবম 
মণ্ডল সোমমণ্ডল-__ সোমস্থ্‌ক্তের সংগ্রহ । সোমধাগ শ্রেষ্ঠ যাগ | সোম বৈদিক 
সাধনার চরম লক্ষ্য । আর অগ্নি হলেন বৈদিক সাধনার আদি। প্রথম থেকে 
সপ্তম পথন্ত প্রতিটি মণ্ডল এবং প্রথমের উপমগডলগুলির আদিতে অগ্নিস্থস্ত এই 
কারণেই রেখেছেন সংকলম্তিত1 1 স্থরুতে অগ্নি, অস্তে সোম । স্থরুতে ক্ষুধা, 
অন্বে স্ধা। পুরুষের অনন্ত বেদন / মঙ্তোর মদির1 মাঝে শর্গের আধারে 
অন্বেষণ' ( নারী, সানাই-_রবীন্দ্রনাথ )। এই নিক্ষে জীবন । তাই তস্ত্র বললেন, 
অন্লীষোষাত্মকং জগত, অর্থাৎ, অগ্নি আর হৃধা_এই নিযে বস্থধ1। 

সাধনা এবং তদহ্যায়ী সাজানো সংকলনের আদদিতে এবং অস্তভাগে 
প্রথমেই খষি মধুচ্ছন্দাকে স্থান দিলেন বেদব্যাস। কেন তার এই গৌরব 
( 1007901081)06 )? খুজলে কতগুলি কারণ পাওয়া যায় । 

মধুচ্ছন্দ। খষি বিশ্বামিত্রের পুত্র । এই বংশের পাঁচ পুরুষের সুক্ত পাওয়। 
যায় খখেদে । প্রথম পুরুষ--কুশিক খ্রধীরখি। দ্বিতীয়-_-তার পুত্র গাধী 
কৌশিক । তৃতীয়-_তার পুত্র বিশ্বামিত্র গাখিন। চতুর্থ-_বিশ্বামিত্রের পুত্রের, 
মধুচ্ছন্দা অষ্টক খাষভ কত দেবরাত পুরণ প্রজাপতি রেপু। পঞ্চম--এদের 
পুত্রের, যেষন মধুচ্ছন্দার পুত্র জেত|। এবং অঘমর্ষণ, কতের পুত্র উৎকীল। পাচ 
পুরুষ ধরে খাধিত্বের উত্তরাধিকার বহুন করে চলেছেন এ রা। খর্থেদের ধধিছের 
ফখোও এরকম উদাহরণ খুব বেশী নেই । 

সধুচ্ছন্দ1! অলাধারণ পিতার অসাধারণ পুত্র | খখেদের সাড়ে দশ হাজার 


২৬ বেদের কবিতা 


মন্ত্রের মধ্যে থেকে ধষি বিশ্বামিত্রের সবিতৃদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত গায়আী- 
মন্ত্রটিই ঘিজত্বের দীক্ষামন্ত্রক্ূপে নির্বাচিত এবং গৃহীত হয়েছে, এবং আপসমুক্্র- 
হিমাচল ভারতবর্ষ এখনে পর্ধস্ত তা মেনে চলেছে--এতেই প্রমাণ হয় 
বিশ্বামিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । কোনো! এক সময় ভরতবংশীয়দের লক্ষ্য করে 
বলা তার আত্মগরিমাময় উক্তিটি পরবর্তাকালে সার! ভারতবর্ষ সম্পর্কেই 
প্রযোজ্য হয়ে দাড়িয়েছে-_ 
বিশ্বামিত্রন্য রক্ষতি বদ্ধেদং ভারতং জনম্‌ । 
বিশ্বামিত্রের এই মন্ত্র রক্ষা করছে ভারত-জনকে । 

ঝখেদের তৃতীয় মগুলে বিশ্বামিত্র এবং তথংশীনদের সুক্ত সংগৃহীত হয়েছে । 

এই বিশ্বামিত্রের একশ এক পুত্রের মধ্যে মধ্যম হলেন মধুচ্ছন্দা? অর্থাৎ 
তার ওপরে পঞ্চাশ এবং নিচে পঞ্চাশ ভাই । এতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, বরুণের 
বলিরূপে ক্রীত অজীগর্তের-পুত্র শুনঃশেপ দেবতার কৃপায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা পেয়ে যখন নৃশংস পিতার কাছে আর ফিরে যেতে চাইল না, তখন 
বিশ্বামিত্র তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করে নিজের পুত্রদের আদেশ দিলেন তাকে 
জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিতে । মধুচ্ছন্দার পঞ্চাশ দাদা তাতে আপত্তি করল। 
মধুচ্ছন্দা কিন্ত তাঁর পঞ্চাশ ছোটভাইএর সঙ্গে সানন্দে পিতার আদেশ মেনে 
নিলেন । ফলে তিনি লাভ করলেন পিতার আশীর্বাদ ৷ 

এতরেয় আরণ্যকে (১1১1৩) আছে মধুচ্ছন্দা নামটির নিরুক্তি-_মধু হ ন্দ 
বা খধিভ্যো মধুচ্ছন্দাস্ছন্দতি, তন্মধুচ্ছন্দসে। মধুচ্ছন্দস্ত্ম্‌। ধার ছন্দ মধুময় তিনিই 
মধুচ্ছন্দা। মধুসোম। আনন্দঘন চেতনা । সোম্যচেতনার অধিকারী হয়ে 
ধিনি সোমা বাক্‌ উচ্চারণ করেন তিনিই মধুচ্ছন্দা। সোম্যচেতনা কেমন হয় 
তার বিবৃতি আছে সংহিতায়, উপনিষদে । খা গোতম রাহৃগণ তার বিখ্যাত 
মধুতৃচে বলছেন-__'খতকে চেয়েছি তাই, বামু হল মধূময়। সিন্ধু! করে মধু- 
ক্ষরণ, মধু হোক ওষধির1। রাত্রী মাধবী, মাধবী উষারা, মধু এ পৃথিবীলোক, 
মধুময় হোক ছ্োৌ আমাদের পিতা । মধু আমাদের বনম্পতিরা, মধুর সুর্য হোক, 
মধুময্ী হোক আমাদের গাভীগুলি। সোম-মগুলের উপাস্ত্য-সুক্তেও রয়েছে 
ধাষি কশ্াপ মারীচের জ্যোতির্ময় অস্ত আনন্দলোকের উচ্ছল বর্ণন! । 

উপনিষদ্‌ বলছেন, আনন্দং বুদ্ধণে। বিদ্বান্ন ৰিভেতি কুতশ্চন। ব্রন্বের 
আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি ভয় পান না কিছুকেই । আনন্দাত্‌ হি এব 
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খলু ইষানি ভূতাঁনি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রযস্তি-অভি- 
ংবিশত্তি। আনন্দ থেকেই তে! দেখছি এই সব কিছু জন্মাচ্ছে, জন্মে বেঁচে 
থাকছে আনন্দেই, আবার চলে গিয়ে প্রবেশ করছে আনন্দেই । 
এই আনন্দের সিদ্ধ খাষি মধুচ্ছন্দা। 


আর একটি রহন্য আছে তার নামে। মধুচ্ছন্দস্১মধুচ্ছন্দাঃ (বাংলা 
বানানে বিসর্গটি দেওয়া হয় না, যেমন দুর্বাসস্১»দুর্বাসাঃ, লেখা হয় দুর্বাস )। 
শবটি উভলিঙ্গ । অর্থাৎ মধুচ্ছন্দা পৌছেছেন সেই ভূমিতে যেখানে চেতনা হয়ে 
যায় 'স্বী চ পুমাংস্চ-_অর্ধনারীশ্বর । যাক্ষ নিরুক্তের এক জায়গায় (২1৯) 
বলেছেন শাকপুণির কাছে দেবত1 আবিভূ্তি হয়েছিলেন উভলিঙ্গ হয়ে । অর্থাৎ 
দেবতার স্বী-পুরুষ নেই, তত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্‌ অসি'। তিনি চেতনা শক্তি ও 
আনন্দের নিঘ্বন্ সমাহার । দেবতা" নামটিই তার প্রমাণ। এই দেবতারই 
চরম পরম রূপ হলেন স্ত্রীত্ব-পুংত্ব-ভেদলেশহীন অদ্ব় অতৈত নপুংসক ব্রহ্ধন্‌। 
সেই ব্রদ্ধ বা বৃহতের অন্থভব তরঙ্গিত হয়ে হয় ছন্দস। এই “ছন্দস্* শবটিও 
ক্লীবলিঙ্গ। মধুচ্ছন্দ! বৃহতের সেই আনন্দ-তরঙ্গ-পরম্পর। হৃদয়ে অনুভব করছেন 
উচ্চারণ করছেন আর হয়ে উঠছেন মধুচ্ছন্দ । 


মধুচ্ছন্দার অগ্রিস্থক্ত হল ঝথেদের স্থরসপ্তকের প্রথম যড়জ-ম্র, সা। লা-এর 
মধ্যে যেমন নিহিত আছে অন্ত ছটি স্থুর, তেমনি এই অগিহ্থক্রটির মধ্যে নিহিত 
আছে বৈদিক সাধনার আদি থেকে অন্ত পর্বস্ত-_তার প্রক্রিয্লা, উপকরণ, চলন, 
সিদ্ধি এবং লক্ষ্য । 

সে সাধনার অন্য নাম যজ্ঞ। যজ্ঞ মানে জীবন । হজ্ঞ মানে সংগ্রাম, যাত্রা, 
আরোহণ। যজ্ঞ মানে নিজেকে বারবার পূর্ণাহুতি দিয়ে নিজের পূর্ণতর স্বরূপ 
দেবন্বর্ূপকে ফিরে ফিরে-পাওয়া। তার প্রক্রিয়! হল এ-মুক্তের প্রথম ছুটি শব 
“অগ্রিম ঈলে.- আমার দ্বারা অগ্নির ঈল.ন অর্থাৎ ইন্ধন, সমিদ্ধন, স্তবন, পৃজন। 
অগ্নিকে জালিয়ে তোল! এবং জালিয়ে রাখা । আমার অস্তরস্থ অগ্নিকে দেব- 
*জ্যোতিকে অমৃত-শিখাকে নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি'কে 
জালাতে হবে আমাকেই আমার সাধন-বীর্ধে। বারে বারে জালবি বাতি 
হয়ত বাতি জ্বলবে না, তবু। তাই অগ্নিআমার লহসঃ লুম্থঃ, উর্জো! নপাত-_ 
বীর্যসস্ভব পুত্র । 


২৬২ বেদের কাঁবতা 


ভ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর-প্রদীপথানি, তারপর তাকে রাখতে হুবে 
সামনে-_পুরো-হিতম। এই আঁগ্ন যখন হলেন আমার দেহ-গৃহপতি, গুহ- 
ত্বামী, জীবনস্বামী, তখন স্থরু হুল যজ্ঞ, জীবন-যজ্ঞ। তার আগে ণশুচি আসন 
টেনে টেনে বিধান মেনে? যক্-বেদিতে অগ্নিগর্ভে যে স্বৃতাহতি দেওয়া গেছে, 
তাশুধু এই সত্যেরই অভিনয়মাত্র | আসল যজ্ঞ স্থরু তখন, যখন__ 
স্বদেহম, অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিম্‌। 
ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাদ্‌ দেবং পশ্ঠেত-নিগুঢবত, ॥ ( শ্বেতাশ্বতর ১১৪ ) 
নিচের অরণি হয় এই দেহাধার 
উত্তর-অরণি হয় প্রণব-বঙ্কার । 
ধ্যান করি ধ্যান করি__নিদিধ্যাসন, 
হৃদয়-সমুত্রে চলে নিবিড় মস্থন। 
আধারে বিদ্যুৎসম দেখি সচকিতা 
অন্তরে লুকিয়ে আছে অস্তর-দেবতা। 
এই নৃতন যাত্রা-স্থরুর, যজ্ঞের খত্বক্‌ মানুষ নয়, দেবতা । অগ্নি। 'ফ্েবষ, 
ধাত্বিজমত। দেব-ধত্বিক। বিশেষ করে কোন্‌ খত্বিক তিনি? না, হোতা। 
হোতার কাজ হল আবাহন, ডাক দিয়ে নামিয়ে আনা সমস্ত ছ্েবতাদের 
স্বাগ্রত উদ্ধদ্ধ বজমানের জীবন-যজ্ঞের পুরোহিত নায়ক অগ্রিই হলেন সহ 
হোভা, যিনি ডাক দিনে দিয়ে ষজমানের হৃদয়বেদিতে এনে বসাবেন ' পাক্ষষক্‌» 
( ধা ২।১।৮ ) একে একে, সমস্ত দেবতাদের -- 
অগ্রি জাগলে জাগে সব দেবতা, 
জাগে সোম, জাগে বাষু ইন্দ্র মাতা 
অন্দিতি অদিতি জাগে অখণ্ড বাক্‌-_ 
পুড়ে খাক্‌ পুড়ে খাক্‌ সব পুড়ে খাক্‌। 
এ-যজ্জের উপকরণ হল-_“ধী' ধ্যান-চিত্ব এবং “নম:? নআঅ নষস্কার- বুদ্ধি ও 
শ্রন্ধার একাত্ম সমন্বয় । 
এ যজ্জের চলন কেমন ? 
অনুদুদ্ধ যজ্ঞ চলে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, “অদ্ধেনৈব নীয়মানা সখান্ধাঃ, 
অন্ধ-চালিত অদ্ধদের মত। সেখানে খত্বিক যজমান সবাই অচেতশ, ভাই 
সেখানে” 
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বিছ্যুৎ-তরঙ্গ নয় মন্ত্র, শুধু জিহ্বার অভ্যন্ত ব্যায়াম । 
লাভ-লক্ষা দীন-চিত্ত স্থুলবুদ্ধি ধনী-__যজমান । 
ধাত্বিকও তখৈবচ, আওড়ায় জড় শব্দ, লক্ষ্য থাকে দক্ষিণার দিকে । 
আগুনও জড়পদার্থ, ঘ্বৃত চরু পুরোভাশ পঙ্জ সোমরস থেয়ে ফিকে | 
উদ্ধদ্ধ যজ্ঞ চলে অন্ধকার থেকে আলোয়__ 
উদ্‌ বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিষ, পশ্তস্ত উত্তরম.। 
দেবং দেবত্রা স্থর্ষম্‌ অগন্ম জ্যোতির্‌ উত্তমম. ঝা ১।৫০।১১ 
আধারের বেড় উজিয়ে উর্ধ্বে 
আলোর বলয় দেখতে দেখতে 
আরে] উচু আরো উ'চুতে আমরা 
সব আলোকের আলোতে এলাম 
উত্তম জ্যোতি পরম ত্ুর্ষে । 
অগ্নিতখন দোষাঁ-বন্তা। উজলে তোলেন রাত্রির অন্ধকার । 
প্রবুদ্ধ যজ্ঞ চলে “দিবেদিবে', আলো থেকে আরো আলোয়, দেবতা থেকে 
দেবতাঁম। এক উদ্ভাস থেকে আর এক উদ্ভাসে। 
সেই সমস্ত উদ্ভাস যখন স্থির হয়ে যজমানের ধ্যানঘন জ্ঞান্ঘন প্রেমঘন চিত্তে 
এনে বসে, আর ছড়িয়ে পড়ে তার আপন ছ্যতির মত; তখন যজমানের সত্ত। 
হয়ে যায় রত্ব-প্রভা। জীবনযজ্ঞনায়ক অগ্নি হয়ে যান তার রত্ব-ধাতা, রত্ব-দাতা।। 
এমনটি কি আর কেউ দ্দিতে পারে? তাই তিনি 'রত্বধাতম”। এই রত্ব ছাড়া 
আর একটি আশ্চর্য সিদ্ধি দেন তিনি । সেটি হল, “চিত্রং শ্রব:'। চিত্র শ্রুতি, 
উজ্জল আশ্চর্য শ্রবণ | তিনি “কথা শোনান?। একথার মধ্যে দিয়ে সেকথা 
সেই কথা, সেই উজ্জ্বল আশ্চর্য কথা, যার নাম মন্ত্র খাক যজুঃ সাম। অর্থাৎ অগ্নি 
হলেন কবিকৃত, খষিকৃত. ৷ এই আশ্চর্য দানে সমৃদ্ধ মধু-চ্ছন্দা কবি খষি মধুচ্ছন্দা 
বলছেন, তুমি “চিত্রশ্রবস্তম”, এমন দেওয়া আর কে দিয়েছে তুমি ছাড়া? 
কিন্ত এই রত্ব বা শ্রবম্‌ পাওয়ার থেকেও বড় পাওয়! আছে। তা হল স্বয়ং 
দেবতাকেই পাওয়া__সখা বন্ধু পিতা মাত] প্রিয় রূপে । "ম্থ-উপায়ন, সহজভাবে 
কাছে আসাই দেবতার সব থেকে বড় 'স্থ-উপায়ন» সুন্দর উপহার। শুধু আসা 
নয়, “সচন+ জড়িয়ে ধর! তার নিবিড় স্পর্শ দিয়ে, 'যাহা কিছু আছে সকলই 
ঝণপিয়়া। হিরণ্যগর্ভ-হ্ুক্তে দেবতাকে বল। হয়েছে “আত্ম-দা» তিনি নিজেকে 
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দেন। তখন জমান হয়ে যান অগ্নি, অগ্নি হয়ে যান যজমান। উপান্ত-উপাসকে 
ঘটে আশ্চর্য এক দ্বৈতাত্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ । মধুচ্ছন্দা এই আত্মদা! অগ্রিকে 
ডেকেছেন “অঙ্জিরস্ঠ বলে । উপাসককে আত্মসাৎ করে জালিয়ে-পুড়িয়ে অঙ্গার 
করে দিয়ে অগ্নিই হয়ে গেছেন অঙ্জিরাঃ | দান এবং গ্রহণে কোন ভেদ নেই, 
একাকার ! এইখানে যজ্ঞ পৌছয় তার পরিপুর্ণতায়। তখন স্বত্তি। তবেই 
্বস্তি। হু-অন্তি, চরম ভালো-থাকা। 

এই ম্ব্তির কূলে পৌছে এবং পৌছিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন 
মধুচ্ছন্দা-_ 

স নঃ পিতেব সুনবে-অগ্নে স্থপায়নো। ভব । 
সচগ্ব। নঃ স্বস্তয়ে 

পিতা যেমন সহজভাবে পুত্রের কাছে এসে জড়িয়ে ধরেন তাকে, তেমনি সহজে 
এসে জড়িয়ে ধর আমাদের, হে অগ্রি। তবেই ম্বত্তি। শুধু আমার নয়, “নঃ, 
আমাদের সবার স্বস্তি । 

এই সর্বজনীন সামাজিক স্বস্তির উপায় হল 'সংজ্ঞান” সাংমনন্ত, এক-মন 
এক-প্রাণ হওয়া । সমগ্র খখেদ-সংহিতার শেষ সৃক্তেও আছে ৬/০1৪1০ 
১০০:০স-র কল্পনা_ 

সং গচ্ছধ্বং সং বদধবং সং বো মনাংসি জানতাম্‌। 

অর্থাৎ মধুচ্ছন্দার স্ত্তটির মধ্যে বীজাকারে নিহিত হয়ে আছে সমগ্র ধান্ষেদ। 
বাঁজ তো৷ নয়, মেলিতেছে অস্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা । অঙ্কুর নয়, 
পুষ্পিত, স্তবকিত, ফলিত, উধ্ব প্রসারিত অধোবিসপিত শ্টামতরঙ্গিত সুবিশাল 
অরণ্য । 

এ অরণ্যের অধিকার ফিরে পেতে হবে আমাদের । 


এ-মুক্তের ছন্দ হল গায়ত্রী । 

ধাষি দেবতা ছন্দ। তিন নিয়ে মন্ত্র। 

তিনে এক, একে তিন। খধি হলেন অহ্ম্‌, আমি। দেবতা হলেন তম 
তুমি। আর ছন্দ হল এই অহম্‌ আর ত্বমের মধ্যে ভাবতরঙ্গ, তরঙছগদোল]। 
ত্বম-এর টানে অহম.এর বুকে ঢেউ ওঠে, যেন চাদের টানে সমুদ্রের উতালি- 
পাথালি। সমুদ্র আর ঢেউ তো আলাদা নয়। খধধি আর ছন্দও তাই। 


স্তান্ ২৬৫ 


আলাদা] নয়। ধাষিই স্পন্দিত নন্দিত ছন্দিত হয়ে হন ছন্দ। যেমন আঙ্টার 
আত্ম-সিন্ক্ষা একেবেকে হল এই সৃষ্টি, শর্ট নিজেই হুলেন তার ছবির 
রূপ-রেখা-রং টান-টোন-ঢং, তেমনি খধিরও আত্ম-সিস্যক্ষা! একেবেকে হয় ছন্দ। 
ছন্দ ধধির হাদয়-স্পন্দন-_ 
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাটায় ভূবন দোলে 
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান । 
আকাশ-ভর! সুর্ধ-তারা, (বশ্বভর] প্রাণ । 
এই ছন্দের অনুভব খষি বামদেবের কবিতায় বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে (দ্র. পৃ৫৫)। 
খধিকূত, সোমের উদ্দেশ্ট্রে খষি প্রতৃবস্থ আঙ্গিরসের বিমুগ্ধ উচ্চারণেও পাই 
এই “দে দোল্‌ দোল্‌ দে দোল্‌ ফোল্‌ এ মহাসাগরে তুফান তোল্‌"-এর অঙ্গভব-- 
ইন্দো সমুদ্রম্‌ ঈঙ্ঘয় 
পবস্ব বিশ্বমেজয় (৯1৩৫২ ) 
কি মহাকাপনে কাপাও বিশ্ব 
দোলাও সিন্ধু, ইন্দু, বও ॥ 
খধি মধুচ্ছন্দাও এই মহাসাগরের সাগরিক__ 
মহে! অর্ণঃ সরন্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা | (১1৩১২) 
মহা-পারাবার এঁ যে সরম্বতী 
চিনিয়ে জানিয়ে দেন আলো-ইসারায় । 
সে কেমন? না, ৃ 
প্রতিটি অক্ষর ঘিরে আলোর জোয়ার 
নিরস্তর নৃত্যমান বাকৃ-পারাবার | 
তাই বেদ বললেন, প্রতিটি অক্ষরই ছন্দ। এক অক্ষরও ছন্দ, লহম্র অক্ষরও 
ছন্দ, যদি ত1 হয় খষির উচ্চারণ । 
গোৌরীবু মিমায় সলিলানি তক্ষতী...সহম্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্‌্__ 
মহাকাশ কাপে 
সেই কাপনগুলিকে চেঁচে-ছুলে কপ দিতে দিতে 
অনস্ত-অক্ষর হয়ে ডেকে ওঠে বাক-_ 
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এ হুল হৃটির ছন্দ। খধিও ঠিক এমনি করেই বেদ সৃষ্টি করেন । তার 
হৃদয়ই হয়ে যায় পরম ব্যোম, মহাকাশ, মহাশৃম্য, অপৌরুষেয় । তার বুকে যে 
“সলিল” অর্থাৎ অনুভবের বিপুল ঢেউ (হ্থ-__সরা, চলা) ওঠে, তাকে তিনি 
তক্ষণ করেন, চেঁচে ছুলে এক-একটি রূপ দেন-_গায়ত্রী ২৪ অক্ষর, উষ্চিকি ২৮, 
অনুষ্ুপ, ৩২, ৰ্‌ হতী ৩৬, পঙ্ক্তি ৪০) ব্রিষ্ুপ্‌ ৪৪, জগতী ৪৮ 

সাতটি স্থরের মধ্যে যেমন অন্ত ৈচিত্রা, তেমনি এই সাতটি ছন্দেরও । 
সেই একই গায়ত্রী, কিন্তু মেধাতিথি আঙ্গিরসের “মরুদ্‌ভিরগ্র আ গহছি'তে 
বাজছে ঝড়ের দামামা, গোতম রাহ্গণের “মধু বাতা খতায়তে” যেন শাস্ত দিক 
পদ্মগন্ধি ভোর, কুৎস আঙ্গিরসের 'অপ নঃ শোশুচদ্‌ অঘম্‌” যেন বহ্িপ্রপাতে 
ঝাপ দিয়ে দিয়ে পড়া। বিশ্বামিত্র গাথিনের ধিয়ো যো ন: প্রচোদয়াত,, 
ধ্যানগভীর সঙ্কল্লের মন্দ্রঘোষ, স্থকক্ষ আঙ্গিরসের 'ত্বস্মাকং তব ন্মপি” ভক্তের 
প্রেমোল্লাস, মধুচ্ছন্দার “সচন্বা নঃ স্বস্তয়ে” ন্বপ্তির পারাবার-সৈকতে দেবালিঙ্গিত 
সভার মুকুলিত তৃতীয় নয়ন। 


নিকুক্ত-শাস্ত্রের প্রথম কথাটি যাস্ক বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে-__'ন তু 
এব ন নির্বমাত্‌» নির্বচন ছেড়ো না। আর চরম কথাটি বলেছেন একেবারে 
শেষে-_'অথ-আগমে। যাং যাং দেবতাং নিরাহ তশ্যাঃ তশ্যাঃ তাস্ভাব্যহ্ 
অন্থভবতি? তাহলে আগম যে যে দেবতার নির্চন করেছে তার তার সঙ্গে 
তন্মযতা অনুভব করতে পারবে । এই ছুটিকে মিলিয়ে নিলে তাত্পর্য দাড়ায়__ 
নির্চন হুল একটি সাধনা। আর তার সিদ্ধি হল দেবাত্মভাব। যাস্ক 
যেন বলছেন-__ 

১। নির্ঘচন করতেই থাকবে করতেই থাকবে, যতক্ষণ ন1 দেবতার সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে যাও। অর্থাৎ দেবতার নামই হুল দেবতা । আর যদি হয় 
'অদদিতিব্‌ জাতম. অদ্িতিব্‌ জনিত্বম» “যা হয়েছে, হবে-__মবই অদ্দিতি, অপিতি” 
তাহলে সব নামই তো শেষ পর্ধস্ত দেবনাম। সেই নামের শব্দাণু গুলিকে ভাঙতে 
ভাঙতে হঠাৎ পেয়ে যাবে নামের-আড়ালে-লুকিয়ে থাকা, নাম-বসন, নাম-শরীর, 
নামময় দেবতাকে, উদ্ভাসকে, জ্যোতিকে । তখন দেখবে, নামটি হল দেবতার 
জ্যোতির্জরায়ু। এই অনস্তপরমায়ু জরামুকে একটির পর একটি ভেদ করে 
যাওয়াই হল খধির ভাষায় আঘুর প্রতরণ, সাতরে সাতরে চলে যাওয়া জীবন. 
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মরণের সীমান! ছাড়ায়ে,......দিবে দিবে....."আলো থেকে আলোয়, যতক্ষণ 
না সেই জরাম্থু থেকে ভূষিষ্ঠ হয় এক অপৌরুষেয় আকাশবত-ব্যাপ্ত শৃন্ সর্বাধার 
চেতন।। সেই হুল দেবতার জন্ম তোমার মধো, তোমার জন্ম দেবতার মধ্যে 
তারি নাম দেবতার সঙ্গে তাত্ভাব্যের অনুভব | 

২। দেবতাকে ছুতে না পারলে নিরুক্তের, নির্চনের, বিশ্লেষণের, 
উচ্চারণের কোন অর্থ নেই । বেদ-বেদাজ-জীবনের পরম তাৎ্পর্ব হল “দেবতা 
উদ্ভাস-পরম্পরা, ছ্যতিসম্ভার, বিপুলের বিছ্যুৎ-স্পর্শ-তরঙ্গ। 

মান্গষের দর্শন আর বিজ্ঞান, 9০11,০০ & [01711950101)%, যুক্তি-প্রযুক্তি-তর্ক 
একরকমের নির্মচন । বিশ্বজগতের জড়-এবং-চেতন-রাজ্যের অধু-পরমাণুগুলিকে 
ভেডে ভেঙে দেখা_কোন্‌ ধাতৃতে এগুলি তৈরী । 'যাঙ্ক" শবের দিব্য-মানুষ 
অর্থ হল-_য£ঃ-কঃ-ুযক্কঃ, যে-কেউ১ তার ছেলে যাক্ক, অর্থাৎ 91)1১05+5 
301) ১৮801) 06 1081) (00100801072. সেই বিশ্বনর যেন সবাইকে ডেকে 
বলছেন, তোমার যুক্তিতরক-মন-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে যাও, ছেড়ো না। যদি 
লেগে থাকতে পার, তাহলে শেষ পর্যন্ত দেবতাকে ধর! দিতেই হবে। আর 
বলছেন, বিশ্লেষণ সার্থক হবে না, যদ্দি না দেবতাকে পাও, যদ্দি ন1 দেবতা হও । 

শ্রীসীবগোস্বামীও তার ছটি সন্দর্ভ-_তত্বসন্দর্ভ, ভগব্ৎসন্দর্ভ, পর্মাত্বসন্দর্ত, 
শ্বীকষঃসন্দর্ত, ভক্তিসন্দর্ত ও গ্রীতিসন্দর্ভ__জুড়ে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে 
করতে ধাপে ধাপে এই পি্ধান্তে পৌছে দিয়েছেন থে--পরমত্তের পূর্ণ বিগ্রহ 
শ্রীকৃ্ণে ব্যক্তিগত গ্রীতিই হল মানুষের পরম পুক্রষার্থ। 

অন্থবাদও একরকমের নির্চন। অণু-বাদ। মন্ত্রের, শবের অণুগুলিকে 
ভেঙে ভেঙে বলা । “শোনার কাঁঠি' ছোয়ালেই এক-একটি শবের মধ্যে শোনা 
যাঁয় মধুচ্ছন্দা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্বস্ত অসংখ্য খধিহদয়ের গুনগুন 
আগুন-গুঞ্জরণ। এক-একটি মন্ত্র যেন হৃদয়ের মহাকাশ, পরমব্যোম । তাইতে 
এক-একটি শব যেন প্হরং পুশুরীকং বেশ্ম” ছোট্র কমলের ঘর। সে-কমলের 
পাপড়ি সহল...অনন্ত । তার মধুপানে-ভোর বেদের কবি বলেছেন-_ 

বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহাম, (অথর্ব ১২1১ ) 
শব্দের মধু পৃথিবি আমাতে সঞ্চিত কর হে। 

লে মধু পেতে হলে আগুনে ঝাপ দিতে হয়। তাই করলেন মধুচ্ছন্দা-_ 


২৬৮ বেদের কবিতা 
১॥ অগ্সিম ঈলে, । আগুন জাল্লাষ। 


এ আগুন কে? এতো নম্ন আলুসেদ্দ ভাতের আগুন, নদ্দ ম্বাহা স্বাছা 
হোমেরও আগুন। কেননা একে বলা হচ্ছে কবি, সতা, কবিক্রতু, 'ইদং 
জ্যোতিবু অমৃত নিহিতং মর্তযেষু' অস্ত জ্যোতি নিহিত মর্তেযে মতে । এসব 
বিশেষণকে ধারণ করার সাধ্য কি আছে এই অধিভূত এবং অধিষজ্ঞ অগ্নির ? 
তাহলে কে সেই অগ্নি ধার মধ্যে এসে সঙ্গত হবে, একনীড় হবে সমস্ত বিশেষণ, 
সমন্ত বর্ণনা? 

সে-অগ্নি হলেন "আধ্যাত্মিক* অর্থাৎ আত্মাশ্রিত মানে আমারই ভেতরের 
কোন ব্যাপার, এই দেহের মধ্যেই তিনি আছেন 'সর্বতো। দীপ্তিষান্‌, হয়ে, “তম্য 
ভাসা সর্বম ই্দং বিভাতি+ তারই আলো, তারই অর্থ ধার করে জলছে এই 
আধিভৌতিক রাশ্ার আগুন আর পবিত্র যজ্ঞাগ্রি। 

যাক্ষ বললেন, “শোনার কাঠি” ছোয়াও, শোনো, এ অগ্রি-শব্দের যধ্যেই 
বসে আছে সে তার র-টিকে লুকিয়ে আর ই-ঈ ন-ণ এলোমেলো করে দিয়ে ! 
'অগ্নি' অর্থাৎ কিনা__অগ্রণী | যিনি থাকেন সবার আগে দিশারী হয়ে এগিয়ে 
নিয়ে চলেন সবাইকে । 

কে তিনি? বিশেষণের আলো! ধর। কবিক্রতু। তিনি হলেন কৰি 
এবং ক্রতু। আবার কবির ক্রভৃ। আবার কবির মত ক্রতুসম্পন্ন। ক্রুতু মানে 
কৃষ্টির ইচ্ছা, সঙ্কল্প, 06৪61৮6 ৬৮1]. শ্রষ্টার সঙ্বল্পমাত্রেই সি । তাই ক্রতু 
মানে সিস্ক্ষা-ভরপুর সিহ্ক্ষাঙ্লিষ্ট সৃষ্টি। তাহলে "অগ্নি হলেন অঙ্ট। এবং/অঙ্ার 
সিহ্ক্ষ। | শ্র্টার এই অনস্ত সিস্ক্ষাই প্রতি মানুষের অস্তরে নিহিত হয়ে আছে 
অনন্ত অভীপ্দারূপে, হৃষ্টি করে চলেছে, ভেঙে ভেঙে গড়ে চলেছে তাকে প্রতি 
মুহূর্তে নব নব রূপে । তাই তাকে বল! হল 'অমৃত-জ্যোতি নিহিত মর্ত্যে মর্ত্যে।? 
তাই শ্রীমরবিন্দ বললেন “অগ্নি হলেন 1015176 111, আর রবীন্দ্রনাথের 
উচ্চারণে সমণ্ুটি একটি নিটোল রূপ পেল-__ 

নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা_ 
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জালাও তাহার শিখা 
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি। 
বিশ্বের প্রতিটি “মর্তা' মাটির প্রধীপে নিহিত আছে তোমার অমুত-ইচ্ছ। । 
সমঘ্টি মিলে এক দীপালি-মহোৎ্সব। আমি সেই দীপাপির একটি ছোট্ট 


ভাস ২৬৯ 


প্রধীপ, ভাতে তুমিই জালাও তোমার ইচ্ছার শিখা 
অগ্নিম. ঈলে. পুরোহিতং যজ্ঞম্য দেবম, ধাত্বিজম.... 

জালাও আর জালাই একই কথা । তোমার ইচ্ছাই আমার অভীগ্মা আমার 
আত্মবীর্ষ হয়ে আমার মধ্যে নেমে এসেছে । তাই 'ঈলে., (জালাই ) এর সঙ্গে 
সঙ্গে একনিংশ্বাসে বলছেন তুমিই "খত্তিক্‌” তুমিই হোতা অর্থাৎ তুমিই জালাও। 
জীভ. ২ ইন্ধ,_যাক্ক। মনে হয় বৈদিক সাধনা যতদিন জীবন্ত ছিল, উষ্ণ 
ছিল, ততদিন ঈড. মানে ছিল ইদ্ধ, জালিয়ে তোলা । তারপর ঈড, মানে হককে 
গেল স্ভতি। 

অগ্নির গ্রতিটি বিশেষণের ছুটি করে তাৎপর্য-€১) বিশ্বগত-_অগ্রি এমন । 
(২) ব্যক্তিগত-_অগ্রি আমার কাছে এমন । যেমন পুরো-হিত--(১) সামনে 
রাখা হয় যাকে, (২) আমি যাকে সামনে রেখেছি। 

“পুরোহিত” অগ্রিরই বিস্তার। যিনি অগ্রণী, তিনিই পুরো-হিত, সম্মুখে 
অগ্রে স্থাপিত। এই তোমার ইচ্ছাকে সামনে রেখে স্থরু করলাম জীবন-যজ্জ- 
যাত্রা। তোমারি ইচ্ছ! হউক পূর্ণ সকল কর্মমাঝে । 005 আ1]1 192 0023০. 

তৃমি দেব, আলোময় লীলাময়। -€  দিব-_আলো দেওয়া, খেল! করা। 
সবার কাছে আছ, আমার কাছে হও-_যজ্ঞের দেব, দীপক, উদ্ভাসক | “দেবম্‌? 
একদিকে 'যজ্ঞস্' আর একদিকে 'ধাত্বিজমূ” এর সঙ্গে অন্বিত। তুমি দেবখত্বিক্‌। 
সবার, আমার যজ্ঞসাধনার দেবতা খত্থিক্‌ তূমি। তু অর্থাৎ কাল বুঝে খিনি 
যজন করেন, তিনি খতু-যজ.-স্খত্বিকি। তুমি হোতা, “€/ হেব, ডাক দাও 
দেবতাদের, € /হু, আন্তি দাও তাদের । অনুবাদে “দেবে” শবটি দ্ধযর্থক-_ 
(১) দেবতাকে (২) দান করবে। তুমি রত্বধাতম। রত্ব--রমণীয় ধন। 
গভীরে নিহিত কর তাকে । 

২॥ এই আগুন-জালানোর সাধনা আজকের নয়। অগ্নি: পুর্বে ভির, 
খষিভির.... ঈলি.তঃ কথাটি ধরে নিতে হবে। আগুনকে জেলেছিলেন 
পূর্ববর্তী খবিরা। উ্ভ আবার নুতমেভিঃ খধিভিঃ ঈভ্যঃ, নৃতন খধিরাও 
তাকে জালবেন। পূর্বপুরুষের কীতি অস্পৃশ্ব পবিত্র যাদুঘরে সাজিয়ে রেখে 
প্রত্বতাত্বিক গবেষণ| না৷ করে তাকে পুনঃ করবেন । তোতাপাখির মত বেদ 
মুখস্থ না করে তার জীবস্ত অগ্রিধারাঁয় জান করবেন। নৃত্ব খাতে বইয়ে দেবেন 
অশ্নিসরদ্বতীর গ্রত্ব-গ্রপাত। 


২৭৯ বেদের কবিতা 


সঃ নিত্যকালের পুরাতন সনাতন সেই আগুন দ্বেবান্‌ ইহ আ বক্ষততি, 
*বহ্‌+লেট ৩।১-_বক্ষতি, দেবতাদের এখানে আবহন করে আমন্থন। তার 
ইচ্ছা / আমার তপের অগ্নিসোপান বেয়ে নেমে আস্থক আলোর ঢল এ-দেছে 
এ-জীবনে এ-পৃথিবীতে । এই আমাদের উৎসর্গভূমি আনন্দমভূমি অগ্নিভূষি 
সোমতৃমি মহাবেদনার মহা-বেদনের বেদিতে । 

৩॥ নিঘণ্ট,র প্রতিশবমাল! বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ করলে বোঝা! যায়, 
বেদের শবে শব্দে রয়েছে অবমের মধ্যে পরমের ব্যঞ্জন1! বা অবমে-পরষে 
একাকার অর্থপরম্পরা.....'অর্থপ্রবাহ'***." অর্থের ময়ুররোম] ইন্দ্ধনুচ্ছটা'"' 
অর্থের হিরণাতপ। এক একটি শব্দই যেন বামনবিষুর বেদ, অণুমহান শরীরে 
ধারণ করে আছে বিপ্রহথদয়প্রলয়পয়োধিজলে দীপ্যমান এক একটি ব্রন্ধী 
অনুভূতিকে । 

রয়ি মানে ধন (নিঘ. ২১০ ) আবার রয়ি মানে উদক (এ১১২)।1 কী 
সে বন্ত, যার মধ্যে এই ছুটি অর্থই সঙ্গত হয়? 

ধন-শবের মূল অর্থ হল সেই লক্ষ যার পানে মানুষ “ছুটে চলে” 4 ৬ধন্‌্-_ 
ছুটে চলা । 

রগ়ি শব্দটি এসেছে »/রী থেকে যার অর্থ অবণ অর্থাৎ ক্ষরণ, ঝরা, বয়ে 
চল? । তাই থেকে অর্থ হল উদক অর্থাৎ জল | কিন্তু উদক-নামের মধ্যে 'বয়ি'র 
সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সত্যম্‌, খতস্য যোনিঃ, পুর্ণম্‌, সব্মূ, গহনম্‌, গভীরম্‌, অমৃত 
ইত্যাদি । অর্থাৎ জল শুধু জল নয়, অতল জল! প্রতি-শবে প্রতিশবে সেই 
অতল জলের আহ্বান! তাহলে রয়ি হল সেই/এই গহন গভীর স্ব্যাপী 
অযৃত-সলিল, পৃর্ণের পারাবার, রবীন্দ্রনাথ যাকে বললেন “অসীম ধারার 
ঝরণাতল।'-_ 


নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে 
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে 
তোমারি ঝরণাতলার নির্জনে ॥ (পুজা, ১৫) 


এ ধারাই ধন। তাই তার নাম রয়ি। 
শুধু বাওয়া-আনা, স্রোতে ভাসা নয়, শ্রোতাপন্ন হয়ে এ অসীম ধারায় ডুব. 
দিতে চান ধধি। তার এই তীব্র চাওয়াটিও “রি”, যোগের ভাষায় যার নাষ 
সংবেগ । এই রয়িই রেতঃ তার আত্মবিস্যপথির বর্ষ, নবজন্মের বিপুল কামনা । 


ভাষ্য ২৭১ 


ভাই দেবতা তার কাছে 'রেতোধাঃ,। তিনি দেবতার উশতী বধুটী। এই 
কামনাই তার পরম সম্পদ । তিনি সেই মহৎ ক্ষুধার আবেশে পীড়িত অমর 
বিহঙ্গশিশু, খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপন বিরাট নীড় রচনার বিশ্বা। সেই বিশ্বই 
রয়ি-আকাশপৃথিবীব্যাপী বিরাট বিপুল অখগুসংহিতাঁ-.মহাটান...বিশ্বটান"* 
স্থরশ্রোত."'অনাদি অনন্ত সঙ্গীতগান:'' নিখিলের প্রাণপরিষ্পন্দ"' "ছন্দ... 
বেছ। 
দেবে! রয়ির্‌ বেদে! রয়িশ, ছন্দে রয়িবু খধী রয্ধিঃ। 
রুয়িনা! তরতা পয়িং বয়ন! মুগ্যতে রয়িঃ ॥ 
দেব রয়ি, বেদ রি, ছন্দ রয়, খধি রি, আব 
রয়ি দিয়ে রয়ি-সিদ্ধু পার হতে হতে 
বুদ্ধি খোজে রদ্দি-পারাবার ॥ 
অগ্নিন। রয়িম্‌ অশ্সবত, অগ্নির সাহায্যে রয্রিকে পাকৃ। লেটের প্রয়োগে 
'্মাকুল প্রার্থনা ধবশিত হচ্ছে। কর্তা নেই, অর্থাৎ যেকেউ। বৈদিক বাগ্‌- 
ধারায় “রাক্ষস পোষম্‌ (রয়ির পোষকে ১ একপঙ্গে পাই প্রার্থনীয় বস্তক্ধপে, 
ঘেখন-_ 
ত রায় পোষং ভ্রবিণানি-অন্মে ধত্ত ধাভবঃ ক্ষেময়স্তে। ন মিত্রম্‌ ৪1৩৩1১, 


ষন্মৈ ত্বং বসে! দানায় বক্ষসি সরায়স্‌ পোষম্‌ অশ্ুতে ৮৫১1৬ 
যট্মে ত্বং বসো দানায় মংহসে স রায়স্‌ পোষম্‌ ইন্বতি ৮1৫২৬ 
ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসম্‌ অপৃপ্তং রায়ম্‌ পোবং যজমানেষু ধত্ম্‌ ৮1৫৯1 ৭ 
রায়্স্‌ পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি ১*।৩৬।৭ রায়স্‌ পোষং যজমানেঘু ধেহি 
১০১৭৪ 


এখানে মধুচ্ছন্দার বাগ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে ছুটি বাকা এক হয়ে গেছে-(১) 
অমিন। রয়িম্‌ অশ্নবত, (২) রয়িঃ চ পোষম্‌ অশ্রবত, দিবেদিবে। ১অগ্নিনা 
রয়িং পোষম্‌ এব অশ্বত.'." ! 

ধিবেদিবে(১) দিন দিন (২) আলো! থেকে আলোয় । 

বীরবভ.-তমম্‌_বীর্ধবত্তমম্। যেমন স্থবীর _ স্বীর্ষ। 

যশসম্-_ঈপনাধুক্ত। 

হে অগ্নি, বিপুলের তৃষ! আমাদের মধ্যে দিন দিন বাড়ুক তোষার গ্রসাদে, 
নিয়ে যাক এক উদ্ভান থেকে আর এক উদ্ভাসে। দিক্‌ নব নব দিগস্ত অভিযানের 


২৭২ বেদের কবিত। 


অন্থলিত অপরাজিত অনস্ভবিজয় বীর্ঘ; দিক্‌ স্বাধিকার, স্বারাজ্য, সাম্রাজা, 
পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা। উরো দেবা অনিবাধে শ্যাম'*"অবাঁধ বিপুলে রব ওগো 
দেবতারা । উরুং লোকং পৃথিবী নঃ কণোতু-'-“বিরাট্-রাজ্য, পৃথিবী যোদের 
দাও । ৃ 

৪॥ আগ্নে হে অগ্নি, যম. অধবরম. যজ্ঞম, যে অধবর যজ্ঞকে বিশ্বতঃ 
পরিভুঃ অনি সবদিক থেকে ঘিরে আছ তুমি সঃ ইভ. তা নিশ্চয় দেবেষু 
গচ্ছতি দেবতাদের কাছে যাঁয়। 

%/ধব্‌-__কুটিল গতি, একেবেকে চলা । সার্থক যজ্ঞ চলে “খজুনীতী' 
সৌজা পথে, “অগ্তসা সোজান্থুজি। তাই তার নাম অশ্ধবর- ধৃর্তিহীন 
কৌটিল্যবঞ্জিত অকপট সোজা। অর্থাৎ বিশেষণটি আসলে একটি প্রার্থনা _ 
গোলকধাধায় ঘুরিও না! আমাদের, যেতে বাধ্য কোরো ন1 কুটিল কুপথ ধরিয়া 
ধৃত্তির প্রতি বিরাগ কবির সহজাত । কবি চান সোজাপথে চলতে | খাষি 
ভরদ্বাজ বলছেন-_ 

সং পুষন্‌ বিছুষা নয় যো অগ্রসাহ্থশাসতি । ৬৫৪1১) 

হে পুন এমন বিদ্বানের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে দাও, যিনি সোজাস্থজি 
বলে দেবেন । 

“পরি? চতুর্দিকে “ভূঃ রয়েছেন ধিনি, তিনি “পরিভূঃ' পরিবেষ্টক । “বিশ্বতঃ' 
সবদিক থেকে । অর্থাৎ নিশ্ছিদ্র, স্থৃতরাৎ অভেছ্য পরিবেই্টন। খাষি আত্রেয় 
শ্রতবিদের ভাষায় “ৰংহিষ্ঠং নাতিবিধে অচ্ছিদ্রং শর্ম' ( ৫1৬২৯ ), বিপুল ছিদ্র- 
হীন অভেগ্য আনন্দতূবন। এই বেষ্টন আরে! নিবিড় হয়ে নবম খকে হয়েছে 
“সচন, আসক্ত আলিঙ্গন । 

ধাষি অন্থভব করছেন একটি চরাচরব্যাপী অগ্নিবলয় তাঁকে তার যজ্ঞকে 
ঘিরে নিয়ে চলেছে উর্ধ্বপানে। তাই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলছেন, আমার এবং 
আমাদের যজ্ঞ নিভূল পৌছবেই দেবলোকে, জ্যোতির্ময় অন্থভবের রাজ্যে । 
গৌছবে চাদে__জ্যোত্নাচ্ছন্ন আনন্দচেতনায়। পৌছবে বৃহস্পতিতে-_ 
বাগীশ্বরী প্রজ্ঞা়। পৌছবে সুর্যে-নিখিলতমসাবিদারকবিদুরক সর্ববি প্লাবী 
সম্পরিপ্রভাম্বর মহাজ্যোতিতে । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ধষিও দর্শন করেছেন এই জ্যোতির্বলয়ের বিশ্ব: 
গ্রাস" 


ভাষা ২৭৩ 


বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্‌ ঈশং তং জ্ঞাত্বা অম্বতা ভবস্তি। 
বিশ্বের এক পরিবেষ্টিত। সেই ঈশ্বর, তাকে জানলে অমৃত হয়। 
খষি নারায়ণের পুরুষন্ক্তেও রয়েছে এই পরিভূ-_সেই সঙ্গে অতিভূ__ 
মুত্তির বর্ণনা 
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশীনগুলম্‌ ( ১০৯০১) 
স্থষ্টিখাঁন! বেড়ে ঘিরে উচিয়ে আছেন দ্শ-আঙুল ! 
রবীন্দ্রনাথে দেখি এই অনুভব রূপ পেয়েছে কৌতুকে-অশ্রতে মেশা এক অপরূপ 
উচ্চারণে-__ 
বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছ কেমনে দিই ফাকি । 
আধেক ধর] পড়েছি গো আধেক আছে বাকি ! 
বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ । 
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন । 
এই কান্নীধনটিই হল অধ্বর যজ্ঞ। এইটিই আগের খকের “রয়ি” _অ-কপাট 
সরল প্রাণের অ-কপট কান্্রা, তীব্রসংবেগ । আর সবই উপচার, উপাধি, 
আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার-_কঠিন শ্ুক্তি-আবরণ। 
প্রাচীনা ভাষ। এবং ক্রিয়াবিশেষবন্থল যজ্ঞের কঠিন শুক্তি-আবরণের আড়ালে 
টলটল করছে খধির কাম্না-ধন মুক্তোটি-_তারি নাম বেদ । 
৫ অগ্নির নিত্য বিশেষণগুলি 'পতঙ্গবদ্‌ বহিমুখং বিবিক্ষুঃ” ধাষির প্রদীঞ্চ 
অনুভবে ঝাপ দিয়ে দিয়ে-_মরছে নাঁ_জল্জল্‌ করে উঠছে। 
তিনি হোত ( দ্র. প্রথম খক্‌), বিশ্বজোড়া আগুনের আধারে করে 
চলেছেন এক অদ্ভুত আত্মহোম, সর্বহোম--ধ্বংস, প্রলয় । আবার তিনি 
কবিক্রতুঁ--কবি-কর্ণা। তার কর্ম কবির কর্ম অর্থাৎ স্থপ্টি। অণুতে 
পরমাণুতে পলকে প্রলয়, পলকে স্যি-__-এই হল তার ছন্দ, তার লীলা, তার 
ভাঙাগড়ার খেলা । এই লীলার উর্ধে তিনি আবার ত্য, _চির-অস্তিত। । 
সেই মহাঅস্তিতায় অটল থেকে তিনি চিত্রশ্রবস্তম, (চিত্র-শ্রবস্7তমপ.) 
ঢেলে দিচ্ছেন বিচিত্র শ্রুতি; উজ্জল শ্রবঃ, পশ্তস্তী বাক্‌, বিন্ময়-বিজ্ভিত গান-_ 
আকাশভর! হূর্ধতার। বিশ্বভর] প্রাণ, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। 
শোনাচ্ছেন অথ্বর-প্রাঙ্গণমাঝে নিঃম্বর মণ্ীরের গুগ্ুরণ। 'বীধলে যে স্থর 
তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়? সেই মহাশৃষ্তের নিনাদে ব্যাকুল করছেন 
১৮ 


২৭৪ বেদের কবিত। 


হৃদয় । অনুর্ষম্পশ্া অন্ধ হয়ে উঠছে অনস্তস্্ম্পশ্ত | 
“নিরবধি” “বিপুলে'র কিনারে 
বসে বসে কলকাঠি কি নাড়ে 
বন্থমতী অশথের দোল্নায় 
অমনিই আকাশের কোল পায়। 
ঢেউ দেয় শৃগ্য-সমুদ্র 
নড়ে বসে ক্ষুত্রীতিক্ষুদ্রে | 
ছোট পানাপুকুরেতে ফেলে শ্বাস 
প্রলয়পয়োধিজলোচ্ছাস | 
দেয়ালে দেয়ালে জগবম্প 
নেচে ওঠে কাল ভূমিকম্প। 
ঝনন ঝনন বাজে প্রাণ-বীণ। 
পাখা মেলে ওড়ে দৈনন্দিন ॥ 

সেই দেেবঃ জ্যোতির্ময় অগ্নি দেবেভিঃ জ্যোতির্ময় দেবতাদের সে নিয়ে 
“আআ” এখানে এ-দেহে এই যজ্জভুমিতে গমত. (গম.+লেট্‌ ৩১) আস্থন। 

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় 
তোমারি হউক জয়! 
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয় 
তোমারি হউক জম্ব ! ( পৃজা, ৩৭৩ ) 

৬॥ এ ধেন গীতার সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ধ্বনি--ন হি কল্যাণকৃত, কশ্চিদ্‌ 
দুর্গতিং তাত গচ্ছতি, কল্যাণ কর্ম যে করে তার কখনে! ছুর্গতি হয় না। 
এখানে সেই কল্যাণ কর্ম হল, দেবতার উদ্দেশে নিঃশেষে আত্মদান, শ্রীঅরবিন্দের 
ভাষায় ০0201506 5010:61)061 60 1015116 ৬৮11]. অগ্নি হলেন সর্বগ্রাসী 
[01৮19 ড/111-এর প্রজ্বলন্ত বিগ্রহ । তাতে যে স্বেচ্ছায় নিজেকে ইদ্ধন করে, 
অঙ্গার করে, সে-ই দাশ্বান্‌( */দাশ.--দান ), যার একটি চুড়ান্ত উদাহরণ হলেন 
খধি অঙ্গিরা, যিনি তার নামের মধ্যেই বহন করে চলেছেন এই দহনের দলিল 
(দ্র, নিরুত্ত ৩১৭, অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ )। 

অগ্নি সেই দাশ্বান্‌ ভক্তের কী ভদ্র অর্থাৎ ভালে! করেন? না, তিনিও 
দেন তাঁর চুড়ান্ত দেওয়া। আত্মদান করেন, নত হন, নেমে আসেন । তার 


ভাষ্য ২৭৫ 


এই “নেমে” আসার প্রমাণ হল তার 'অঙ্গিরাঃ) এই নামটি । এই নামটিকে 
অঙ্গীকার করে দেবতা! হয়েছেন খবির স-নাম, সমান। এই নামই ভার 
অঙ্গাকারের অভিজ্ঞান। তাই অঙ্গিরা নামে ডেকে মধুচ্ছন্দা বুঝি অগ্মিকে 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর গোপন জনাস্তিক প্রতিশ্রুতি । 
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে 

আছেন সেই সত্যন্বরূপ, এ যেমন সত্য, তেমনি এ-ও সত্য যে-_ 

অনস্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীঞ্চ লোকে 

তুমি আছ মোরে চাহি ( পুজা, ৩৩৭ ) 
উ'র সীমাহীন মহামহিম। নিয়ে তিনি চেয়ে আছেন এই ক্ষুত্রাতিক্ষত্র আমারই 
মুখ-পানে। এ-ই হল এ সমুত্রপর্বতবৎ অগাধোতুজ্গ সত্যের মাধুর্ধরূপাবতার । 

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে 

নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে । 

এমন কি, 
আমি চোখ এ আলোকে মেলব ববে 
তোমার এ চেয়ে দেখা সফল হবে 
শুধু তাই নক, 

ফাগুনের কুম্থম ফোটা হবে ফাকি 

আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি! 
যদি আমার জীবনে তুমি সত্য না হও, তাহলে কি হবে তোমার এ বিশ্বাতীত 
স্রগভীর সত্য দিয়ে? ও তো ষোল-আনাই ফাকি__ 

সে দিনে ধন্য হবে তারার মাল 

তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জাল! 

আমার এই আধারটুকু ঘুচলে পরে ॥ ( পুজা, ৭৭) 

ন চেদ ইহ অবেদীত, মহতী বিন্িঃ ( এখানে, এশরীরে, এ-জন্ে। এ- 

পৃথিবীতে না৷ জানলে মহা-বিনাশ ) শুধু আমার নয়, তোমারও । অনৃশ্ঠ 
নিরাকার হয়ে থাকলে তোমার নিরাকরণ (প্রত্যাখ্যান, অবিশ্বাস ) তো 
চলবেই ঘরে ঘরে জনে জনে । না দেখলে লোকে কি ভূতে বিশ্বাস করবে 
নাকি? সালোক্য সাধুজ্য সারূপ্া--এ তো শুধু আমাদের নয়, তোমাকেও 
পেতে হবে । হতে হবে পাড়ার লোক, ঘরের লোক, প্রতিবিদ্ব, ছায়া । সব 


২৭৬ বেদের কবিতা 


' চাঁওয়া-চাওয়ির শেষে সেই হবে তোমার ও আমাদের সর্বতোভত্র সিদ্ধি-_চরম 
পাওয়1। কিন্তু, কই, কিছুই তে] হল না। 

চিরসথার প্রতি অভিমান খধির হৃদয় চিরে বেরিয়ে এল একটি অন্তরঙ্গ 
অব্যয়ের রূপ ধরে--অঙগ' ওগো । 

অল অগ্পে ওগো অগ্নি, ত্বম. যত. তুমিযে দ্বাশুষে যে সব দিয়েছে 
তার জন্য (দাশ্বস্‌7৪।১ ) ভত্ত্রং করিষ্যসি ভালো করবে, তদ ইভ.সেই তো 
তব সভ্যম. তোমার সত্য, অজিরঃ, হে অঙ্গিরা, এবং, "তব ইত তত, সত্যম্‌? 
তোমারই সত্য সে তো অঙ্গিরা। তুমিই তো সত্য করেছিলে । 

আমি তে] সব দিয়ে বসে আছি। কিন্তুতোমার তো সত্য রাখার নাম 
নেই । অথচ অঙ্গিরার বেলায় বেশ তে। রেখেছিলে-_-এই হল ভাবার্থ। 

অভিমানের সঙ্গে একটু সকৌতুক হাসি ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের মত 
মধুচ্ছন্দার উক্তিতেও-_সত্যবদ্ধ তুমি, পালাবে কোথায়? যেমন কৌতুক আছে 
শক্তিসাধত্রের তীব্রতর অভিমানোক্তিতে__ 

যে-ভালে৷ করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই। 
ভালোয়-ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই । 
পরের খকে এই আলোয় আলোয় যাওয়ার কথ] । 

৭ অথি হলেন দোষা-বস্তা (-দোষ|-বস্ত)। দোষা অন্ধকার, রাত্রি । 
তাকে উজ্‌লে তোলেন ( ৯/বস্‌) তিনি। সম্বোধনটি আসলে একটি প্রার্থনা। 
অন্ধকার দূর কর হে দেবতা, ধাইরের এবং ভেতরের সব অন্ধকার-_ 

আলোকের এই বর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও। 
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধূলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥ 
মনের কোণের লব দীনত'! মলিনতা| ধুইয়ে দাও । 

দোষাবস্তঃ অগ্পে হে দোষা-বস্তা অগ্নি বয়ম. আমরা ত্বা উপ ইমসি 
তোমার কাছে আসি, উপায়ন' করি । দেবতাকে কাছে পাওয়ার উপায় হল 
উপায়ন” কাছে যাওয়া, “উপাসন+ “উপসদ্‌” কাছে বসা। তাই অন্তিষ খকে 
প্রীর্থন1! করেছেন “স্থপায়নো” ভব, এমন হও যেন সহজে তোমার কাছে যেতে 
পারি। কাছে যাই কী নিয়ে? নমঃ ভরস্তঃ প্রতি, নত নমস্কার বহন করে। 
কিন্ধু সে নমস্কার হবে ধিয়1 [ সহ ] ধী-যুক্ত। অভ্যন্ত যান্ত্রিক অবোধ প্রণাম 
নয়। প্রতিবুদ্ধ সচেতন প্রগতি । 'নমঃ, ভক্তি, 'থী" গ্রতিবুদ্ধ ধ্যান-চেতনা, 


ভাকু - খ্ণথ 


জান। বৈদিক খধির কাছে জ্ঞান-ভক্তি পরস্পরের পরিপুরক, তথা অবশ্্তাবী 
সার্থক পরিণাম । বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। 

দিবেদিবে শ্িষ্ট। একটি অর্থ দিনে দিনে অর্থাৎ প্রতিদিন। আর একটি 
অর্থ উত্তরোত্তর প্রকাশের জন্য । অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় পৌছে দিয়েই 
দোষাবস্তার কর্তব্য শেব হবে না। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন আলো থেকে 
আলোয়, উদ্ভাস থেকে উদ্ভাসে, উত্তর থেকে উত্তম জ্যোতিতে । আমাদের 
দশ-বিশ পাওয়ারের বাঁল্বগুলিতে তিনি জালিয়ে দেবেন অনস্তহ্যতি পরম- 
জ্যোতির্নয়কে । 

৮॥ সপ্ধম খকের সঙ্গে একই ক্রিয়া ইমসি* দিয়ে অন্বিত। কেমন অগ্নির 
কাছে আসি আমরা? দীদিবিম. অতি উজ্জল দেদীপ্যমান অধ্বরাণাং 
রাজভ্তম. যজ্ঞের নিয়ন্তা) ঈশান, খাতন্য ছগোৌপাম.খতের রক্ষক, জ্থে দমে 
আপন গৃহে বর্ধমানম. নিত্য বাড়ছেন যিনি তার কাছে। 

যজমানের-_এক্ষেত্রে মধুচ্ছন্দার__দেহই অগ্নির আপন গৃহ। সেই গৃহের 
গৃহপতি হয়ে তিনি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন তার জীবন-যজ্জের 
নিয়ামক হয়ে। আপন আধারে দেবতার জন্ম এবং ক্রমবৃদ্ধি অনুভব করছেন 
অগ্রিঘাত্ত অগ্নীভৃতত খাষি মধুচ্ছন্দ]। 

৯॥ শেষমন্ত্রে একটি অস্তরঙ্গ অনুভব তথা প্রার্থনা উচ্চারণ করে মধুচ্ছন্দ! 
নামটিকে সার্থক করলেন খষি। 

সঃ অগ্পে এমন.ঘে মাইমময় অগ্নি সেই তুমি পিতা ইব সবে পিতা 
যেমন পুত্রের কাছে তেমনি করে ন: আমাদের কাছে জূপায়নঃ ভব ন্পামন 
হও | উপাঁয়ন--১) কাছে-যাওয়।) ২) উপহার। আমরা যেন সহজে 
তোমার কাছে যেতে পারি। তুমিও এস সহজভাবে আমাদের কাছে। নিযে 


এস আনন্দ-উপহার-ন্বস্তি। জচস্ব! নঃ জড়িয়ে ধর আমাদের স্বস্তয়ে যাতে 
ত্বন্টি পাই। 


২। খাষি অথর্বার ভূমিসুক্ত 


যে মাটিতে জন্ম নিয়েছি, যে মাটির অন্নরসে গড়ে উঠেছে, পরিপুষ্ট হচ্ছে এই 
দেহ-মন-প্রাণ, সেই মাটির প্রতি একাত্ম ভালবাসা মানুষের সহজ কবিচেতনার 
একটি লক্ষণ। যে-মানষ মাটির যত কাছাকাছি থাকে, এই ভালবাস! তার 
মধ্যে তত বেশি ওতপ্রোত হয়ে মিশে থাকে । মাটি থেকে যত দূরে যাই, 
নাগরিক জীবনের সহম্্র জটিলতার নাগপাশে এই ভালোবাস ততই যায় 
হারিয়ে । মানবের সভ্যতা এই মাটি থেকে যত দূরে সরে এসেছে ততই তার 
প্রাণ উঠেছে হাপিয়ে। তাই নগরসভ্যতার চরমে পৌছে আজ ওদেশের মান্ৃষ 
এই মাটির বুকে ফেরার জন্তে ব্ান্ত হয়ে উঠেছে । পৃথিবীর টান তাকে নামিয়ে 
আনছে তার আকাশতল! বাড়ির ছাত থেকে খেতে খামারে বনে জঙ্গলে । 

আজ থেকে তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে এই পৃথিবীমায়ের বন্দনা 
গেয়েছিলেন অথর্ববেদের ধাধি অথর্বা। তেষট্ি খকের এই স্থৃদীর্ঘ কবিতাটি 
বৈদিক সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল সম্পদ । জানিন! পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে 
আর কোন কবি মহী-যার ষযহিমা এমন করে গেয়েছেন কিনা। বঙ্কিমের 
বন্দেমাতরম্‌, রবীন্ত্রনাথের বন্ন্বরা, জীবনানন্দের রূপলী বাংল! ইত্যাদি 
এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 


পৃথিবীমায়ের ছেলে ঝষি অথর্ব] । 
প্রত্ব নৃত্ব খাষি অথবা ঝল্ল ছায় ঝল্ল নিয় 
দৈর্ধ্য প্রস্থে পৃথিবীতুল্য। ঝল্ল মবৎ-হিরণ্য-বক্ষ। 
মহাসমুদ্র-হাত স্পন্দন- ব্যোম-সম্পুটে মৃবৎখ-শকুস্ত 
ছন্দে অন্তরিক্ষ ছুল্ল। ছন্দে মেলল স্বর্ণপক্ষ | 


সমস্ত পৃথিবীই তার মাতৃভূমি । বিপুল! এ পৃথিবীন্ন কতটুকু সেই বেদের 
যুগের মানুষরা! জানতেন জানি না, ছটি বিশাল ভূভাগ-সমস্থিত সমুদ্রবলয়িত 
পৃথিবীর অনেকটাই হয়ত তাদের মানচিত্রে ধর! পড়ে নি, কিন্তু তাদের কাছে 
ছিল সেই অণুবীক্ষণ যাতে অণোরণীয়ান্‌ ফুটে ওঠে মহন্ডে মহীয়ান্‌ হয়ে, অল্প 
হয় অনিঃশেষ তৃমা, বিন্দু হুয় অনস্ত রসসিঙ্কু। পৃথিবীর যতটুকু অংশের সঙ্গেই 
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তাদের চাক্ষুষ পরিচয় থেকে থাকুক ন1 কেন, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে-_শুধু পৃথিবী 
কেন সমন্ত বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের সঙ্গেই__তাদের আত্মিক পরিচয় ছিল নিবিড় গভীর 
অন্তরতম | এই অস্তঃস্থ পরিচয়ের শক্তিতেই, এই প্রেমযোগকে বাহন করেই, , 
সৃষ্টির প্রতিটি রূপরসবর্ণকে স্পর্শ না করেও অথবা ঈষত স্পর্শ করেও তারা এই 
স্থষ্টিকে জেনেছেন বুঝেছেন তেমনি করে, যেমনি করে সগ্যোজাত শিশু মাকে 
ন] দেখে, না৷ জেনে, না বুঝেও গন্ধ দিয়ে স্পর্শ দিয়ে ক্ষুধা! দিয়ে অনুভব করে যার 
সমগ্র সত্তাকে । তাই তাদের প্রাণের সেই অকৃত্রিম উষ্ণ উচ্চারণ আজো! পর্যস্ত 
হয়ে আছে সমস্ত মানুষেরই উৎ-চারণের সরণি। 

এই শিশুর বিস্ময় নিয়েই তারা তাঁকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন এই আপন হতে 
আপনতর, আপনতম পৃথিবীকে--আপনাকে এই জান! তাদের ফুরোচ্ছে না) 
চড়ছেন সান্থর পরে সান (সানোঃ সান্থমূ আরুহত--১১০।২), এগিয়ে 
চলেছেন ঢালুর পরে ঢালু নেমে নেমে (প্রবতো যহীর্‌ অন্ু--১০1১৪।১ ) 
প্রতিদিনের পথের ধুলায় নিত্যনবীনা নিত্যঅচেন1 হয়ে উঠছে এই মধুমতী 
পৃথিবী । তাঁকে ভালোবেসে এক একটি নামে ডাকছেন, সেই এক একটি নামের 
শিরীষস্থকোমল সরু তারে বেজে উঠছে স্থদূুর অজানা পরাবত, পরমপদের ভ্রমর- 
গুঞ্জন, খুলে যাচ্ছে দেবীর্‌ ঘবারঃ, আলোর ছুয়ারের পরে ছুয়ার, যার ফাক দিয়ে 
দেখা-নাদেখায় মেশ! হয়ে চোখে পড়ে অনন্তের সহম্রস্থুণ, হাজার-থাম আনন্দ- 
ভবন-_সেই ছিত্রহীন বিপুল স্থথের বাসর, যাকে বিদ্ধ করতে পারে ন। কাল- 
নাগিনী (যদ্‌ বংহিষ্ঠই নাতিবিধে'**..অচ্ছিত্রং শর্ম-_৫1৬২।৯)। এক একটি 
নাষ যেন একেকটি অনস্ত-সক্কেত-গর্ত বিদ্যুৎ, এক একটি তারাভর। নীলাকাশ, 
যাতে চমক দিয়ে দিয়ে উঠছে মৃন্ময়ী পৃথিবীর অজান। অব্যক্ত সক্ষম ভাবময় চিন্মন 
চরাচরজোড়া রূপ । | 

তাদের চেনা ভূমিকে তার] ভারতবর্ষ বলছেন না, কোনো ভৌগোলিক 
সীমানির্দেশও করছেন না, শুধু বলছেন ইনি পৃথিবী মানে প্রথিতা বিস্তীর্ণ 
বিপুলা ( »/প্রথ_ বিস্তার ), এর শেষ কোথায় কী আছে শেষে--আমর! জানি 
না। ইনি উর্বা অর্থাৎ সব-ছাওয়া নিঃসীম বিশাল ( ২/বু- আবরণ ), ইনিই 
সবাইকে ঢেকে রেখেছেন, একে ঢাকবে কে? মহ্হী মহিমময়ী শক্তিমন্ী 
জ্যোতির্ময়ী চতুর্থী ব্যাহ্বতি (€ */মহ--মহিম1), তারই যহামহিষায় জেগে 
আছে আমাদের হারাধনগুলি, আমাদের সেই হারিয়ে-যাওয়া আলোকধেন্ুুরা, 





২৮০ বেদের কবিত। 


পণিদের অন্ধ গুহায় বসে বসে আত্মবিস্বতির ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে যারা 
সরমার পদধ্বনির আশায় কান পেতে রেখেছে । ইনিই সেই বাগ ধেনুদের 
প্রসবিত্রী পালয়িত্রী গোক্রা গো গলা € এগম্_গমন ) গাঁতু১ € গে ও 
*/গা! ( চল! ) এর জড়োয়া )-_-শব্দময়ী কামধেনু, গানের পথ বেদে নিত্যকাল 
চলেছেন আলোর বস্থধারা ছড়াতে ছড়াতে, সেই ছৃধ লো গাই সেই ওস্কার 
ধাকে দোহন করে করে সহম্র অনন্ত অক্ষর বার করছে আখর দিয়ে চলেছে 
আবহমানকালের কবি মনীষী বিপ্র নর দেবনিদ (দেবনিন্দক) দেবযু ( দেবকাম ) 
পঞ্চজন। ক্ষা ক্ষোণি (ণী) ক্ষিভি- আছেন স্বধায় প্রতিচিত, এশ্বর্ষময়ী 
ভুবনেশ্বরী, বিশ্বতানে বীধা প্রুবপদী ( »ক্ষি__নিবাস ও এশ্বর্ষ)! ক্ষম। 
ক্মা_সর্বংসহা সইছেন সব, আবার জমী, খাচ্ছেন সব ( ৯/জম্__ভক্ষপ)। 
অবনি- পরম মমতায় আগলে আছেন ( ২/অব._-আঁগলাঁনো ) সবাইকে, সব- 
কিছুকে, গাছপালা পোকামীকড় সাপব্যাৎ পশুপাখি মানুষমান্ষী সবাই তরু 
আপন সস্তান। পুষাঁ_-পোষণ করছেন পুষ্ট করছেন যার যেমন প্রয়োজন সেই 
মত অন্নরস জুগিয়ে, জীবধাত্রী অন্পূর্ণা বন্ন্ধরা। রিপ-সহম্র বাছু মেলে 
লেপটে জাপটে সাঁপটে আছেন, এক হয়ে মিশে আছেন, লিপ্ত আছেন 
( ,/রিপ _ »/লিপ. ) সবার সঙ্গে পরমাসক্তি হয়ে, বলছেন, «যতে নাহি দিব 
ভূ ভূমি হয়ে আছেন, হয়ে চলেছেন ( ৯/ভূ_-হওয়া)। ইল1_তেজোমদী 
বাক্‌€ /ইন্ধ-_সন্দীপন )। হষ্টির মহার্হশ্যের ছুই প্রান্তে--অবমে আর পরমে 
সবচাইতে গভীরে আর সর্বোচ্চ তুঙ্গে-_এই পৃর্থী-ই আছেন প্রথিতা হয়ে 
অদ্রিতি আর নিঞ্খতি রপে। ইনিই অখপ্ডিতা অবন্ধন! অদীন! দেবমাত। 
হিরণ্যবক্ষা অদিতি, যিনি 'একাধারে ছ্যলোক এবং অস্তরিক্ষ, মাতা, পিতা এবং 
পুত্র, সমস্ত দেবতা এবং পঞ্চজন, যা হয়েছে এবং যা হবে, সব২ । আবার 
ইনিই ঘোর] ভয়ঙ্করী নিখতি, খতচ্ছন্দকে লণ্ডভওগ্ড করে খলখল হাসছেন 
এলোকেশী ছিন্বমন্তা শ্বশানকালিক1 অভদদ কালী, অমার অন্ধকার দিয়ে সাজানো- 
গোছানো বিচিত্র সৃষ্টিকে লেপে মুছে এক-আকার করে রসার অতল ধেকে 
তুলে তুলে আনছেন কালে! কালে! স্থজনবিন্দু । পাশার ছক সাঁজিয়ে আবার 





পপ 


১ তু উা"নৃতু' অর্থাৎ নর্তকী । 
২ অদ্দিতির্‌ দ্ৌর্‌ অদিতির্‌ অন্তরিক্ষম অদিতির্‌ মাত। স পিতা স পুত্জঃ।" 
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জন অদ্িতির জাত অদিতির্‌ জনিত্বমূ॥। +১1৮৯1১৭ 
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উল্টে ফেলছেন রাক্ষসী পাশাবতী | যা হয়ে গেছে তার শব নিয়ে নাড়াচাড়! 
করে উল্টে পালটে আবার স্যটটি করছেন সব, সব রাখছেন | যা পুরাণ, তা 
পুরোনি হচ্ছে না, নড়ে চড়ে নতুন হয়ে উঠছে। 
বৈদিক পদকোষ নিঘণ্ট,তে ধরে দেওয়া এই একুশটি পৃথিবীনাম যেন বাকের, 
নরগুঢ1 নারায়ণীর সেই একুশটি গুহ পদ, গোপন ধাম, ক্ুযুগ্ত বীজ, তিনটি 
লোকের সাত সাত ভূমিতে যার! সহম্রবল্শ বনস্পতি হয়ে, অক্ষীয়মাণ শতধার 
উৎস হয়ে ফুটে উঠেছে, ঝরে পড়ছে । এই নামমালা যেন স্থষ্টির-পন্মবীজের 
মালা, যেন উত্তরণের অবতরণের একুশটি সাহ্ছ, যা! দিয়ে পরম চেতন! থেকে 
অচিত্তি পর্যন্ত অনায়াসে ওঠানামা! করবে স্য্টির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অবতীর্ণ 
দেবমানব নরনারায়ণ | 
অপরূপ ভাষায় ছন্দে ছবিতে এই মহাপৃথিবীর বন্দনা! গেয়েছেন অদ্দিতি-মা 
নিখ্খতি-মার কোল-বেডুনে মহাকবি খধি অথর্বা। পৃথিবীকে তিনি__- 
দেখেছেন তাই-_ডেকেছেন কবি বলে। রূপে রঙে রসে মধুগন্ধে ভরা এই 
অপরূপ স্ট্টির কবি আমাদের মা পৃথিবী | রচেই চলেছেন স্যষ্টির কাব্য ছ্যলোঁক 
ভূলোক অন্তরিক্ষ মিলিয়ে মিলিয়ে পর্বে পর্বে সর্গে সর্গে কল্পে কল্পে। সে স্থষ্টির 
ছন্দ কখনে' অগ্রিগর্ভা গায়ত্রী, কখনো! সুর্যকরক্নাত1 উষ্ষিক্‌, কখনো বা পাখা 
মেলি মাটির বন্ধন ফেলি এ শবরেখা ধরে চকিতে উধাও দিশাহারা 
অতিজগতী । পু 
এই কবি মা-টির অত্যন্ত কাছাকাছি আছেন খষি অথর্বা। তাই সে-কবির 
বাণী লাগি চুপি চুপি কান পেতে থাকা ভাল। কিজানি, 
হয়ত কোনো নতুন কাপন লাগতে পারে চিত-সরোদে 
অচেনা মুখ ভাসতে পারে খুব-চেনা এই বৃষ্টিবরোদে 
চমকে দিয়ে হাত ধরে কেউ বলতে পারে হঠাৎ কখন 
ডাক্ছছ যাকে সেই আমি তো এই মাটিরই বুকচের]1 ধন । 
স্থক্তটি বহুচ্ছন্দা। বৈদিক ছন্দের মোটামুটি কাঠামো এই__ 
একপদা বিরাট ১০ অক্ষর, দ্বিপদ1 বিরাট ২* অক্ষর, গাম্ুত্রী ২৪, উঞ্জিক্‌ 
২৮, অনুপ, ৩২) ৰ্হ্তী ৩৬, পঙ্‌ক্তি ৪০১ ্রিষ্টুপ, ৪৪, জগতী ৪৮ অতিজগতী 
৫২ শকরী ৫৬; অতিশক্করী ৬৭) আট ৬৪) অত্যটটি ৬৮) ধতি ণ২১ অতিধৃতি ৭৬ | 
৩ তে মন্থত প্রথমং নাম ধেনোস্‌ ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাশি বিন্দন্‌ 81১1১৬ 


২৮২ বেদের কবিতা 


এক-দুই অক্ষরের কম-বেশিতে বৈদিক ছন্দের কিছু এসে যায় না। সন্ধি ভেঙে 
যও ব-কে ইয ওউব পাঠ করে অক্ষরের নানা পূরণ করে নিতে হয়। তা 
সত্বেও যদি পুরণ না হয় বা অতিরিক্ত থাকে, তাহলেও ক্ষতি নেই। এক অক্ষর 
কম বা বেশী হলে যথাক্রমে নিচ্‌ত্‌ ও ভূরিকৃ এবং ছুই অক্ষর কম বা বেশী হলে 
যথাক্রমে বিরাট্‌ ও শ্বরাটু বিশেষণ দেওয়৷ হয় ছন্দটিকে । 

১। ছন্দ ক্রিষ্প্‌। পৃথিবীম্‌ যে প্রথিতা বিস্তীর্ণা ভূমিকে আমরা পৃথিবী 
নাম দিয়েছি, তাকে ধারয়স্তি ধারণ করে আছে ছটি নিগঢ তত্ব। প্রথম-_ 
বৃ সভ্যম.। ধর্মাধর্ম পাঁপপুণ্যের অতীত বিশ্বমূল বিপুল অস্তিতাই সত্য । 
সেই মহ অস্তিতায় পৃথিবী বিধৃতা। 

তু, হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহ কিছু সব আছে আছে। 
দ্বিতীয়__উগ্রাম, খতম । সত্যের স্পন্দিত ছন্দিত চঞ্চর প্রকাশই খত, 

খধ-_চলা ৷ ঈশোপনিষর্দের তত. ন এজতি”__সত্যা। "তত এজতি*_ 
ঝত। সত্য যেন স্তম্তিত সমাহিত নটরাজ শিব, খত তার নৃত্যের তাল! 
উগ্র” ওজন্বী, ওজক্ষর] | 
তু. বজ্র তোমার বাজে বাশি 
সেকি সহজ গান। 
মোর সংসারে তাগ্ব তব কম্পিত জটাজালে 
জীবন-মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে। 
সেই উগ্র রুদ্র মহা-তাল মহাকালের কেলে বিধৃত রয়েছে পৃথিবী । 
তৃতীয়-_দীক্ষা। ,/দহ.+ইচ্ছার্থে সন্১দহনের ইচ্ছা । আত্মদহনের তীব্র 
আকুতি | 
তু, এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো 
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জালে! । 
আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে 
এ-জীবন পুণ্য কর দহন-দানে। 
সথষ্টিযজ্ে পরমপুরুষের আত্মান্তির ইচ্ছ।ই প্রথম দীক্ষা-_ 
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহি-জাল]। 
তারই অন্করণ, অন্থসরণ মাহষের জীবন-যজ্ঞে। 
প্রকৃতির আগুনে পুরুষ ঝাপ দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় প্রতি মূহুর্তে অগ্নি-রাসের: 


ভাষ্য ৮৩ 


প্রিচণ্ড তাগুব-লান্তে। সে নাচের ঘুর্ির প্রতিটি চূর্ণ থেকে সৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে 
ফোয়ারার মত-_তীত্রে। রেণু অপায়ত। এই ইচ্ছা যদি থেমে যায়, তাহলে 
সৃষ্টি থেমে যাবে, পৃথিবী তলিয়ে যাবে মৃত্যুর অতলে । আবার মানুষের 
আত্মদহনের ইচ্ছ৷ যদি স্তব্ধ হয়ে যায়, 
যদ্দি দিন কাটে তার নিশ্চিন্ত আরামে 
আক ইন্দ্রিয-স্থুথে পরস্পর পৃষ্ট-ক ওুঁয়নে, 
তাহলে তার শিল্প কলা সাহিত্য সংস্কৃতি দর্শন ধর্ম সভ্যত1 যাবে থেমে, সমাজ 
চুরমার হয়ে পরিণত হবে আত্মকেন্দ্রিক অসংখ্য টুকরোর ধ্বংসস্তূপে । 
চতুর্থ তপ:, দীক্ষার পরিণাম, তাপ, বিকিরণ। সহিদ্ধ হতে হতে, 
প্রতণ্ধ হতে হতে স্থিরহ্যুতিতে জলে ওঠা, জ্বলতে থাকা । খখেদের উপাস্তিম 
সুক্তে তৃষ্টির রহ্ণ্য এইভাবে বল| হয়েছে-_ 
ধতং চ সত্যং চ অভীদ্ধাত তপসঃ অধি-অজায়ত। 
অভীদ্ধ তপস্‌ থেকে জন্মাল খত এবং সত্য । ষ্টার দীক্ষা এবং তপঃ ধেকে 
যেমন সৃষ্টি, তার আত্ম-স্থস্ট্ি, নতুন জন্ম, তেমনি সাধকের দীক্ষা! এবং তপঃ থেকে 
তার নতুন জন্ম । তপঃ হল তার আধারে দেবজন্মের সম্ভাবনাকে সপ্ত 
হিরণ্যগর্তকে তা” দেওয়। 
পঞ্চম__বন্দ। »/বৃহ_বাড়া- ক্রমবর্ধমান চেতনা ও তার বাক-শক্তি, 
মন্ত্র, খথেদের খধি ত্রিত আধ্য যাকে বলেছেন বন্ধী বাক্‌। ব্যাস-বিশীল 
চেতনার মহাকবির] তাদের মন্ত্র দিয়ে ধারণ করে আছেন এই পৃথিবীকে । 
তাদের সবার ওপরে আছেন সেই-- 
তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে 
মন্ত্র তোমার মক্জদ্িত সব ভুবনে (পুজা, ৪৭) 
তীর এক একটি মন্ত্রমন্দরে স্থটি হয় এক একটি শবতরজময় ভুবন-_ভূঃ, তৃবঃ, স্বঃ, 
মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, দেহ প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ-চিৎ-সৎ-এর ক্রমস্থক্ম স্তর | 
ষষ্ঠ-_যজ্ঞ2। যজ্ঞ মানে আত্মাহুতি | এই সৃষ্টিকে বেদ বলেছেন প্রজাপতির 
সহশ্ব অর্থাৎ অনন্ত-সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ । বলেছেন, বিশ্ব্জাম্‌ অয়নম্‌। অষ্টার 
নিরস্তর আত্মাছতি এ-বিশ্বের স্থিতির কারণ। অ্রষ্টার অনুকরণে মানুষও করে 
চলেছে জীবন-যজ্ঞ। নিরুক্তকার একটি সার্থক যজ্ঞের উদাহরণ দিয়েছেন__ 
বিশ্বকর্ম। হ ভৌবনঃ সর্বমেধে সর্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার স আত্মানমপি অস্ততো। 


২৮৪ বেদের কবিত। 


জ্হবাঞ্চকার (১০২৬ )। অর্থাৎ ভুবনপুত্র বিশ্বকর্ম! সর্বমেধ যজ্ঞে সর্বভূততকে 
আন্ছতি দিয়ে অবশেষে নিজেকেও আহুতি দিয়েছিলেন । 

সা এই যট্‌-তত্ব তথা-শরক্তি-বিধতা পৃথিবী বিরাটু ভূমি ন: আমাদের 
ভূতন্য যা হয়ে গেছে তাঁর, অতীতের, এবং ভব্যস্ত যা হবে তার, ভবিষ্যতের 
পত়্ী অধীশ্বরী রানী, ঈশানী। তীর কাছে কী চাই? না, তিনি নঃ আমাদের 
জন্য উরুম্‌ সব-ছাওয়] (4/বৃ-_আবরণ ), বিশাল লোকম্‌ লোক, আলোকের 
ভূবন, আলোক-লোক (দ্র. বেদমীমাংসা ২৫২ পৃ) কৃণোতু করুন। উরু 
লোকের অবাধ বৈপুলো বিচরণ বৈদ্দিক কবির প্রিয় কামনাঁ_ 

বিরাট বিগুলে ছুজনা 
ভানা মেলে যাব, যতদূর চাঁব আমি ও আমার চেতন!। 
রবীন্দ্রনাথেও দেখি এই অন্থভব__ 
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে 
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে 
যেখানেতে অবাঁধ ছুটি 
মেল্‌ সেথা তোর ডানা ছৃার্ট-*। 
ধণ্থেদের কবি গৃ্সমদ দেবী সরম্বতীকে বলছেন-_- 
অপ্রশন্তা ইব স্মসি প্রশস্তিম্‌ অন্থ নস্‌ কৃধি (২1৪১1১৬),. 
আমর! অপ্রশস্ত, আমাদের প্রশস্তি দাও মা। : 
ধষি ভৌম অত্রি বলছেন-_ 
উরোৌ দেবা অনিবাধে শ্যাম | 
অবাধ বিপুলে রব ওগো! দেবতারা | ( ৫1৪২।১৭, ৭৩।১৬ ) 

যজ্ঞ হল ত্ৃপ্টি তথা জীবন। ত'র সুচনা ও উপকরণ- _দীক্ষ1! তপস্‌ এবং 
ব্রদ্ধ। তার সিদ্ধি--উরুলোকে অর্থাৎ সত্য-খত-চেতনাঁয় সবার অবাধ 
সঞ্চরণ । 

২॥ ছন্দ ব্রিষ্টুপ | “ৰধ্যতঃ” পাঠান্তর “মধ্যত+,-_-এতে অন্বয় স্বচ্ছন্দ হয় না। 
ৰধ্যত:-_-পাঁঠে ব্যাকরণগত অস্থবিধেটুকু (স্ত্রীলিঙ্গ বধাস্ত্যাঃ স্থানে পুংলিঙ্গ 
'বধাতঃ' হয়েছে ) মেনে নিলে স্ুসঙ্গত অর্থহয়। একই ধাতুর অনুপ্রয়োগ 
বেদের ভাষার বৈশিষ্ট্য, যেমন- যজ্ঞন্য দেবম্‌.খাত্বিজম্‌ (১1১1১) যজ্ঞ এবং খত্বিজ, 
ছুটিতেই যজধাতু রয়েছে। বথা! প্রশ্থতা সবিতৃঃ সবায় (ধ ১১১৩১) 


ভাষা ২৮৫ 


তিনটি পদেই রয়েছে স্-ধাতু । এখানে »/ৰাধ্‌ এবং দিবাদি */বন্ধ, ছুটি ধাতুর 
সমাবেশ আরো বৈভিত্র্যপুর্ণ। “সম্বাধ'_ভিড় চাপ মানবানাম্‌ অ-জম্বাধম্‌ 
ৰধ্যতঃ কোনো চাপ না দিয়েই মানুষকে ধিনি বাধছেন তার। বজ্র আটুনি ফস্ক! 
গেরোর উ্টোভাব । উদ্ধত, প্রবত্‌ নিবত, ইত্যাদি শব্দগুলি তৈরি হয় সোজাস্থজি 
উপনর্গের সঙ্গে প্রত্যয় যৌগ করে (উপসর্গাত্‌ ছন্দসি ধাত্র্থে__পা)। উদ্‌-বত্‌__ 
চড়াই। প্র-বত্‌_ঢালুং উদ্রাই | যন্তাঃ যে পৃথিবীর ব্ছ কতরকম গড়ন 
চলন, উদ্বত্তঃ কত চড়াই, খাড়া উঁচু জমি প্রবতঃ কত ঢালু, গড়াই, নিচু জমি, 
সমম. কত সমতল। তৃতীয় পঙ্ত্িতে বৈদিক ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য 
অন্ুপ্রাস লক্ষণীম়-_বীর্ধ। ধীর্‌ যা। য। ধিনি বিভ্তত্তি ভরণ করেন নানা বীর্ষা: 
বিচিত্র বীর্ষসম্পন্ন ওষঘ্ী: গাছপাল!। প্রার্থন। করি, সেই পৃথিবী ন: আমাদের 
কাছে প্রথভাম. বিস্তীর্ণ হোন,রাধ্যভাম্‌ /রাধ__সংসিদ্ধি | /খধ.__সমৃদ্ধি। 
ধদ্ধা-সিদ্ধ1। হোন, অভ্যুদয়রূপ খদ্ধি ও নিঃশ্রেয়সরূপ সিদ্ধি আনুন । 

যিনি মান্ষকে না-বেধেই বীধেন, ধার আকৃতিতে কত বৈচিত্রা, ধীর অঙ্গ 
জুড়ে রয়েছে অসংখ্য শক্তিসম্পন্ন ওষধি, সেই পৃথিবী আমাদের কাছে বিস্তীর্ণ 
হোন এবং ধনধান্তপুষ্পে আনন্দে ভরে উঠুন । 

৩। ছন্দ ব্রিষ্ুপ্‌। পৃথিবীর মোটামুটি মানচিত্রের ওপরে এখন বসাচ্ছেন 
সমুদ্র নদী খেত মানুষ ইত্যাদি। যন্তাঁম, যে-পৃথিবীতে রয়েছে সমুদ্র: সাগর 
উতভ এবং সিন্ধু (€ *শ্বন্দ,) নদী আপ জল। যস্তাম. যেখানে অক্পম্‌ 
খাগ্য, শশ্য কৃষ্টয়: মানুষেরা, কৃষ্টি নিঘণ্ট,তে মনুষ্য-নাম সংবস্ভূবুঃ সম্ভৃত হয়, 
জন্মায়। +/কৃষ__চাষ১সকৃষ্টি্চষা জমি, মানব-জমিন। গীতার ক্ষেত্র 
তুলনীয়। সোনার মানুষ পৃথিবীর সোনার ফসল। যন্যাম. যে পৃথিবীতে 
ইদ্দম. এই প্রীণত, প্রাণনশীল এজত, কম্পনশীল সব কিছু জিম্বতি শিউরে 
শিউরে উঠছে নড়ছে চড়ছে কিলবিল করছে গর্ভস্থ শিশুর মত। ভূবনব্যাপী 
প্রাণের কীপন, গ্রণণর তরঙ্গ অন্ভব করছেন খষি। না ভুমিঃ সেই ভূমি ন: 
আমাদের পূর্বপেয়ে প্রথম পানে দধাতু প্রতিষ্ঠিত করুন। পুর্বপেয় কথাটি স্শিষ 
এবং বেদে বনুগ্রযুক্ত (পুর্বপা, পূর্বগীতি ইত্যাদি )। অর্থ- পূর্ব অর্থাৎ প্রথম পান, 
এবং পুর্ববৎ অর্থাৎ প্রাীনদের মত পাঁন সোমরস অর্থাৎ আনন্দকে । 

জল্পপূর্ণা অন্নপূর্ণা জীবধাত্রী পৃথিবী আমাদের দিন সেই আদিম চিরনবীন 
আনন্দে প্রতিষ্ঠা, যা পেয়েছিলেন আমাদের প্রাচীনের]। 
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তৃ. যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে 
দুহাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুই শিশুর মত হেসে ॥ ( পুজা ৫৮৪) 

৪॥ ছন্দ ব্রিটুপ, | যল্তাঃ পৃথিব্যা: যে পৃথিবীর চতত্ম: প্র্দিশঃ চারটি 
দিক্‌ তথ! বিদিকৃ। পরের পঙ্ক্তিটি আগের ঝকের দ্বিতীয় চরণের পুনরাবৃত্তি 
এও বৈদিক কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। যা যে পৃথিবী প্রাণত. এজত. 
প্রাণনশীল কম্পনশীল সব কিছুকে ৰন্ছধ! নানাভাবে ৰিভততি ভরণ করেন সা 
ভূমিঃ সেই ভূমি নঃ আমাদের গোষু অল্পে অপি গোঁরুতে এবং অন্তে দ্রধাতু 
প্রতিষ্ঠিত করুন। 

এ যেন সেই ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার পুর্বধ্বনি-_-আমার সম্ভান যেন থাকে 
দুধে-ভাতে ৷ 

আবার বাউল গানের মত এর রাহস্যিক অর্থও রয়েছে-_ 

গো আলোকধেস্ছ, বাক্‌-ধেস্থ, মানুষের অন্তশ্নিহিত বাক্‌-জ্যোতি, ঘা 
সর্বকামধুক্‌ বলে ধেন্ুর সঙ্গে উপমিত এবং একীকৃত। অন্স শুধু দেহ নয় প্রাণ- 
মনেরও খান্য । এর পরে ১৬শ ঝকে রয়েছে এই প্রার্থনার আরে! স্পষ্ট বূপ-- 

বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্ম্‌। 

৫| ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌ বা উপজগতী। বন্তাম, যে পৃথিবীতে পুর্বে আগে, বেদে 
পূর্বে” পদটি বন্ছত্র প্রথমা-বন্বচনাস্ত, পুর্বে পিতরঃ, পূর্বে দেবাসঃ, পুর্বে কবয়ঃ 
ইত্যাদি, বোঝায় পূর্বকালীন, পুর্বজন, পূর্বপুরুষ । কিন্তু হোতুশ্চিত, পুর্বে হবির্‌ 
অগ্যম্‌ আশত ( ১০।৯৪।২ ) এখানে “পূর্বে সপ্তমী-একবচন, বোঝাচ্ছে পূর্বকালে 
অর্থাৎ আগে। এখানে এই অর্থটিই নিতে হবে, নয়তো পুনরুক্তি হয়ে যায়, 
কেনন! পরেই আছে পূর্বজনাঃ | পুর্বজন!: পুর্বপুরুষেরা, পুর্বজদের কথায় কথায় 
স্মরণ কর! বেদের ধসিদের বৈশিষ্ট্য-_বি-চক্রিরে বিবিধ কর্ম করেছেন? যন্যান, 
যে-পৃথিবীতে দ্বেবাঃ দেবতার৷ অন্ুরান্‌ অস্থরদের অভি-অবর্তয়ন্‌ অভিবৃত্ত 
করেছেন- যে-সব গ্লিষ্টধাতুর প্রয়োগে বেদের ভাষা রহস্যময় হয়ে আছে, এ-ও 
হয়, ও-ও হয়, স্থৃতরাং পাঠকভেদে বিসংবাদ অনিবার্ধ, তারই একটি দৃষ্টান্ত এই 
পদটি । »/বৃত-_ থাকা, ঘোরা, চঞ্চর অস্তিত্ব, সত্য-খত। সামনা-সামনি 
দাড়িয়ে ঘুরিয়ে দিরেছেন, অর্থাৎ হারিয়ে দিয়েছেন_-এই হল সাধারণ অর্থ । 
গৃঢার্থ-_মোড় ঘুরিয়ে দিম্েছেন। দেবাহ্থরের যুদ্ধ চলেছে এই পৃথিবীরই বুকে, 
সে যুদ্ধে দেবতার1 কতবার জয়ী হয়েছেন, কতবার অন্থরদের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে 


ভাষা ২৮৭ 


এসেছেন দেবত্বে। আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে-_এই 
হল অহ্রের ণর্তন,। আর-- 

রইল কথা! তোমারি নাথ তৃমিই জয়ী হলে 

ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণমুলে। 
__-এ হল দেবতার অভ্যাবর্তন | | 

ধর্থেদের খষি অভীবর্ত আঙ্গিরসের সুক্তটি ( ১*।১৭৪ ) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। 
এখানে অভি-বৃত শব্দটিকে মূলধন করে খধি যেন নিজেরই নামরহশ্ত বলেছেন 
নানাছলে। 

গবাম, গোরুদের অম্থানাম ঘোড়াদের বয়সঃ চ এবং পাখির, »/বা_ 
গতি ব্যাপ্তি কান্তি ইত্যাদি, (“বায়স” সর্বদাদৃষ্ট সাধারণ পাখি কাক )-_অর্থাৎ 
সমস্ত পশুপাখির বিশ্টা। বিচিত্র বিবিধ স্থান, আশ্রয়, আধার যে পৃথিবী তিনি 
ন$ আমাদের মধ্যে দ্রধাতু আহিত করুন ভগ্ম্‌ বর্চট। /ভঞ্জ-_ভাঙা০” 
আধারকে ভেঙে ঢোকে দেবতার যে আবেশ তা-ই ভগ ( বেমী ) তু. ভেঙেছ 
দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, যে রাতে মোর ছুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে জানি নাই তো 
তৃমি এলে আমায় ঘরে, দ্বার ভেঙে তুমি জাগায়ো আমারে, ইত্যা্দি-- 
রবীন্দ্রনাথ । আমারে ভেঙে ভেঙে করে! হে তোমার তরী-_অতুলপ্রসাদ। 
শ্রীঅরবিন্দের অর্থ সম্ভোগ € %ভূজ.। বর্চঃ € বৃচ--ভাঙা, তু, 0:681 
তিমির-বিদার জ্যোতি । বট! মিলিয়ে ভগং ব্চঃ-এর অর্থ দাড়ায় ভ্বার-ভাঙা 
আলোর আনন্দ-আবেশ। 

৬। ছন্দ ব্রিষ্টুপ, বা উপজগতী | বিশ্বস্তর1 'বিশ্বকে' সবকিছুকে */ভঁ_ 
ভরণ পোষণ পালন করেন যিনি বস্ত-ধানী “বহু? আলোকবিত নিহিত থাকে 
ধাতে সেই বন্ধ বন্থন্ধরা প্রতিষ্ঠা সর্বাধার ছিরণ্য-বক্ষাঃ দুটি অর্থ, হয়ত 
কোন পাহাড়ে সকালের আলো পড়ে ঝলমল করছিল সোনার মত, বা পাক-ধর! 
দ্িগন্তবিস্তৃত শস্তক্ষেত্র রোদে সোনার মত ঝলমল করছিল, তাই পৃথিবীকে 
কবির মনে হল স্বর্ণবক্ষা। আবার আদিত্য-হদয়৷ চিন্ময়ী পৃথিবী । তু. 
সোনার বাংলা । জগতঃ /গম্‌ ১৮ যা অনবরত চলছে, চরাচর-_তার 
নিবেশনী “নি' গভীরে বিশ, প্রবেশ করান, তলিয়ে দেন ধিনি, ঘুমপাড়ানী, 
. রাত্রিস্ক্ত ১০।১২৭1৪, ৫ বৈশ্বীনরম. অগ্নিম্‌ বিশ্বাত্ক অগ্নিকে বিভ্রভী 
খারণ করে আছেন ইন্দ্র-খবভা। ইন্্ ধার ধযত সেই ইন্দ্র ভূমিঃ পৃথিবী 
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নঃ আমাদের দ্রুবিণে »/দ্র-দৌড়ন, যায় জন্তে লোকে দৌড়য় সেই ধন, যার 
কাছে যা পরমকাম্য তাই তার কাছে ভ্রবিণ, তাতে দধাতু নিহিত করুন, 
প্রতিষ্ঠা দিন। 

৭ প্রস্তারপঙক্তি ছন্দ। প্রথম ছুটি চরণে ১২ অক্ষর ও পরের দুটিতে ৮ 
এই হল এ ছন্দের লক্ষণ। 

দেবাঃ দেবতার! অন্থপ্নাঃ নিব্রাবিহীন অপ্রমাদ্ম. প্রমাদবিহীন হয়ে, 
সাবধানে যাম. পৃথিবীম ভূমিম, যে প্রথিতা ভূমিকে, পৃথিবীকে রক্ষত্তি রক্ষা 
করছেন, জ! তিনি নঃ আমাদের প্রিয়ম. মধু প্রিয় মধু প্রগাঢ় আনন্দরস 
দুহাম.-ছুপ্ধীম্‌ */হহ +লোট্‌ আত্মনেপদ্‌ ৩।১ ছুয়ে দিন। ছুহাম্‌ অশ্বিভ্যাম্‌ 
পয়ো অস্স্যা ইয়ম্‌ ১/১৬৪।২৭ এ “ছুহাম্, এই প্রয়োগটি আছে। অথো! এবং 
বর্চদ! বর্চদ্‌ দিয়ে উক্ষতু অবন্ধ্য করুন আমাদের । */উক্ষ, দ্বযর্থক, ছিটোন, 
অ-বন্ধ্য কর]। 

হাম কল্পধেছ পৃথিবীর ছুর্ধমধু হল আনন্দ । তা তিনি ঝরিয়ে দিন 
আমাদের জঙ্ঘে, যাতে অন্থভব করি, আনন্দধার! বহিছে ভূবনে। সেই সঙ্গে 
দিন তিমির-প্রভঞ্জন আলোকবীর্য যা আমাদের আধমর] নিক্ষল বন্ধ্য জীবনকে 
ভরে দেবে কানায় কানায়। বেদের ইন্দ্র সোমপা-তম হয়ে অর্থাৎ আনন্দ- 
স্থধাপানে বু'দ হয়ে বৃত্রবধ করেন অর্থাৎ হানেন সমস্ত বাঁধা, সমস্ত আবরণশ-_-এই 
ছবিটির সঙ্গে এই প্রার্থনা একম্থুরে বাধা । | 

৮| ছন্দ ভ্রি-অবসানা (তিন জায়গায় থামা, দ্বিতীয় চতুর্থ ও যষ্ট চরণের 
শেষে ) যট্‌-পদা বিরাট্‌ অষ্ি। 

যা যে পৃথিবী অগ্রে হৃষ্টির আগে অর্ণবে অধি অর্ণবের মধ্যে +/খ- 
গতি ১ অর্ণ--ঢেউ শ্লোত চঞ্চলতা, তদ্যুক্ত অর্ণব, অর্থাৎ এক বিপুল চঞ্চল তার 
মধ্যে সলিলম্‌ */স্থ_চল1 ১ চঞ্চলতা, সম্ভাবনার থরথরানি, 99061:০5 হয়ে 
আসীত্‌ ছিল, ঘাম যে-পৃথিবীকে মনীবিণঃ মনীষীর] মায়াভি; */ মা-_ 
নির্মাণ, /মন্-_মনন 2 “মায়া, নির্মাণপ্রজ্ঞ। প্রতিভ| ০15261০ £671009 
তাই দিয়ে অন্ু-অচরন্‌ অন্ছদরণ অনুধাবন করেছেন, করেন। বেদে লুউ্‌ লঙ্‌ 
ও লিট্‌ শুধু অতীত নয়, সব কালেই ব্যবহার হয়ে থাকে । 

যন্তাঃ যে-পৃথিবীর অস্থতম, শব্দটি নেতিমুখ হলেও সমর্থক, (তু. বাং 
অন্থথ ) বিশেষ্য বিশেষণ দুই-ই হয়। বিশেষ্য অর্থে মহান্থখ আনন্দ অভয় 
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অনস্ত-জীবন মহাজীবন অমরতা। এখানে বিশেষণ, অমৃতগ্বরূণ হাদরকম হৃদয় 
মরম অন্তরতম রহম্যধানী পরমে ব্যোমন্‌ যে অনিবাধ বৈপুল্য সব কিছুকে 
আগলে আছে সেই পরম ব্যোমে মহাশৃন্যে সত্যেন সত্য দিয়ে, ধর্মাধর্ম পাপ- 
গুণ্যের অতীত বিশ্বমূল তত্ব অস্তিতা দিয়ে আবৃভম. ঢাকা আছে, সা ভূমি: 
সেই ভূমি নঃ আমাদের মধ্যে উত্তমে রাষ্ট্রে উত্তম রাষ্ট্রের জন্ঘ, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী 
ত্বিষিম. তেজ এবং ৰলম্‌ শক্তি দধাতু নিহিত করুন। 
সৃষ্টির আগে এক মহাসভ্ভাবনার বৈপুল্যে লীন হয়েছিল পৃথিবী । তার 
জন্মরহন্য প্রজ্ঞান দিয়ে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছেন মনীযীর1। তার 
অমৃতহ্থদঘ়রহন্ত মহাব্যোমে সত্যের ঢাকন দিয়ে ঢাকা । এই উত্তুঙ্গ দার্শনিক 
ভাবন। থেকে এক মুহূর্তে অবলীলায় খধি চলে এলেন মহারাষ্ট্রের ভাবনায় । খাষি 
পাখা মেলছেন কিন্তু মাটির বন্ধন ফেলছেন না। অথর্ববেদের বিশেষত্বই তাই-_ 
কোৌটোশ্র ছু-পা 
মহাকাশে পাখা 
ধু ভোমরা ওড়ে । 
৯॥ ছন্দ উপরিষ্টাত-জ্োতিঃ ব্রিষ্টপ | তিনটি ১২ অক্ষরের চরণের পরে 
একটি ৮ অক্ষরের চরণ--এই হল এ ছন্দের লক্ষণ । 
যন্যাম. যে-ভূমিতে পরিচরাঃ 'পরি' চতুর্দিকে চুর” বিচবণশীল প্রবাহিত 
লমানীঃ সমানভাবে সবার জন্য, অবিরুদ্ধভাবে আঁপঃ জল, প্রাণের প্রতীক-__ 
বিশ্বপ্রাণ অগ্রমণদ্রম্‌ প্রমাদহীনভাবে অহোরাত্রে দিনরাত ক্ষবন্তি ঝরছে, 
স। সেই ভূরিধারা বহুধার] ধেনুরূপিনী সভূমিঃ পৃথিবী নঃ আমাদের জন্য পয়ঃ 
দুধ ভুহাম, ছুয়ে দিন | শেষ পঙ্ক্তি ৭ম খকের মত্‌। 
১*॥ ছন্দ মহাঁপঙক্তি জগতী। ৮ অক্ষরের পাঁচটি চরণ থাকলে পঙ্দ্ধি 
ছন্দহয়। এখানে ছটি চরণ আছে। স্বশ্তদ্ধ ৪৮ অক্ষর বলে জগতী । 
আশ্বনে৷। অশ্বিদ্ধয় যার যে পৃথিবীকে অমিমাভাম. ৬/মা__মাঁপা+ লঙ 
৩২ মাপেন, বিঝুওঃ বিষু বন্যাম, যে-পৃথিবীতে বি-চক্রমে বি- /ক্রম__প। 
ফেলা+লিট্‌ ৩1১ পা ফেলেন, শচীপতি: শক্তি-পতি ইন্দ্র: ইন্্র ষাম, যে- 
পৃথিবীকে আত্মনে নিজের জন্ত অনমিত্রাম, শত্রহীন চক্রে করেছেন স! 
মাতা ভূমি: সেই তূই-মা রঃ আমাদের জন্ত মে পুক্রায় পুত্র-মামার জন্য 
পয়ঃ ছুধ বি সজভাম, বছুধারায় ঝরিয়ে দিন। 


১৯ 
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দেবরক্ষিতা দেবস্থষ্ট1! দেববেষ্টিত1 পৃথিবী । এই শ্ামল মাটির ধরাতলই 
সেই আলোক-মাতাল ন্বর্গসভার মহাঙ্গন! অঙ্বী-বিষু, একটি প্রত্যাহার, 
বোঝাচ্ছে অস্বী-উষা-সবিতা-ভগ-হূর্য-পৃষা-বিষণণ এই সাতজনকে । এর] হলেন 
অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলোর ক্রমিক প্রকাশের তথা চেতনার উত্তরায়ণের 
দেবতা (দ্র. উষা-স্থক্তের ভাঙ্ত-ভূমিক1 )। ক্থ্ধান্ত থেকে স্থরু করে শেষরাত 
পর্যন্ত তমোভাগ ও জ্যোতির্ভাগ অশ্বিঘয়ের পৃথিবী-পরিক্রমাকে লক্ষ্য কর! 
হয়েছে প্রথম পউক্তিতে | দ্বিতীয়ে বিষু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ( *বিষ্‌_ ব্যাপ্তি) 
মাধ্যন্দিন হুর্ষের তিনটি পদক্ষেপের কথা_ প্রাচীমূলে, মধ্যগগনে, মহা শৃষ্ঠে । 

প্রিয়া পৃথিবীকে যাতে অন্ত কেউ অধিকার করতে না পারে, তার জন্য ইন 
ব্যস্ত শত্রনিধনে। সেই ভূমি আমাদের মা। আমরা, আমি তার ছেলে। 
তার যা পয, শ্রেষ্ঠ আপ্যাঘ্নী ধারা তা তিনি স্বয়ংই উজাড় করে দিন 
আমাদের.'.আমার জন্তে । 

১১॥ চারটি ত্রষ্ুভ (১১ অক্ষরের ) চরণ ও ছুটি গায়ত্র (৮ অক্ষরের ) চরণ 
মিলে এটি একটি নতুন ত্রি-অবসান ষট্‌-পদ ছন্দ। অক্ষরসংখ্যার দিক থেকে 
অতিশক্করী (৬* অক্ষর )। শেষ ছুটি চরণের সন্ধি ভাঙলে আরো ২টি 
অক্ষর বেশী হয়, তাই শ্রীসপাতবলেকর এটিকে বিরাট আন্টি (২ কম ৬৪) 
বলেছেন । 

পৃথিবি হে পৃথিবী তে তোমার গিরয়ঃ শিখরযুক্ত পাহাড়েরা, য1 সমূদ্গী 
অর্থাৎ উচু হয়ে উঠেছে তাই গিরি-যাক্ক (নি ১২০), হিমবন্তঃ [হমেল 
পর্বভ1; ঢেউ-খেলানো৷ পাহাড়েরা, যা পর্বে পর্বে বিভক্ত তাই পর্ধত (এ), 
অরণযম অরণ্য, যা অরম্য ব1 গ্রাম থেকে অপ-গত, অনেক দূরে (/খ-গতি ) 
তাই অরণ্য স্যোনম স্থখকর অস্ত হোক । বভ্রুম পিল! কৃষ্ণাম শ্যামলী 
রোহিণীম লাল, রাঙামাটির পৃথিবী, আবার যিনি আরোহণ করেই চলেছেন 
8%67-008558152 এ অর্থও হয় বিশ্বরূপাম, অনস্তরূপ! প্রচবাম, স্থির! 
অচঞ্চলা ইন্দ্র-গুগ্াম, ইন্দ্র-রক্ষিতা পৃথিবীম.,ভুমিম, অধি পৃথিবী ভূমিতে 
অহম আমি অজীতঃ */জ্যা_ হানি, দমন ১ আদম্য অক্ষতঃ ক্ষতহীন 
অনাহত অন্থতঃ অ-নিহত হয়ে অ-ম্থাম, অধিষ্ঠান করছি। 

'মহাপৃথিবীর আমি পুত্র” এই মহিমবোধ থেকে জন্ম নিল এই নম্ভূতি__ 
বনপর্বতপ্রাস্তরময়ী রাঙা কালো পাটকিলে আরে। কত রঙের মাটির এই পৃথিবী 
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ছেয়ে আমি অপরাজিত হয়ে দাড়িয়ে আছি। আমায় মারবে কে? তু. দুর 
হয়ে যা ষমের ডট ওরে আমি ক্রহ্ধমঘীর বেটা-_রামপ্রসাদ। 

২ ছন্দ ত্রি-অবসান! পঞ্চপদা শক্করী। পৃথিবি হে পৃথিবী বত তে মধ্যম, 
তোমার যা মাঝখান, যত, চ নভম আর যা তোমার নাভি, অথবা 
অব্যক্ত আদি অস্তের মাঝখানে যা তোমার ব)ক্ত আর যা তোমার ন্ভঃস্থ অর্থাৎ 
অব)্ত ভে তোমার তত্ব: তন্ন থেকে যাঁঃ উর্জঃ যে বজ্রবীর্ষসমূহ সংৰভূবুং সভূত 
হয়েছে ভান্তু তাতে নমঃ আমাদের ধেহি গ্রতিঠিত কর । নঃ অভি আমাদের 
অভিমুখে পবজ্থ্ প্রবাহিত হও, পবিত্র কর, শব্দটিতে পবমান মোমের অনুষঙ্গ 
রয়েছে, পৃথিবী যেন একটি নদী, একটি নির্মল ধারা, ২৯শও ৩৫শ থকে 
হিমৃগ্বরী শবটি দ্র.। ভূমি: মীতা ভূমি আমার মা অহং পৃথিব্যাঃ পুত 
আমি পৃথিবীর ছেলে। পর্জস্াঃ অস্তরিক্ষস্থান বৃষ্টির দেবতা, যত গর্জেন, তত 
বর্ষেন ; গর্জনে হানেন যত ছৃষ্টকে (৫1৮৩২ ), বর্ষণে অআবন্ধ্যা করেন পৃথিবীকে 
(&৪))7যান্কের নিরুক্তি--১)যিনি তৃষ্ধ করেন ( */তর্প উদ্টে পর্ত্‌) 
ও যিনি “জন্য জনহিতকায়ী ২) রসের পর-ম জেতা বা জনযনিতা বা! প্রকট 
অর্জয়িতা (নি ১*।১০) পিতা আমাদের পিতা । জ: তিনি উ অবশ্তই ন: 
আমাদের পিপর্তু /প --পালন পৃরণ ১ পালন করুন, অকৃপণ করে জীবন 
পূর্ণ করুন। পুর্ণতার ভাবনায় আচ্ছন্ন শেষ পঙ্ক্তিটিতে 'প? এর অন্থপ্রাস 
লক্ষণীয়। ” ৰা 

১৩॥ ছন্দ পূর্ববৎ। যন্তাম, ভূম্যাম. যে-তৃমিতে বিশ্বকর্মাণঃ বিশ্বকর্মারা 
বিশ্বতর্ঠারা, দ্র বিশ্বকর্মা স্থক্ত ১1৮১, ৮২ , বিশ্বধাতাই প্রথম বিশ্বকর্মা, তার 
স্্টিযজ্ঞের পশু তিনি নিজেই ১০।৯০।১৫; তার যজ্ঞের অন্থসরণ, অঙ্থুকরণ 
করেন ধারা, তারাও বিশ্বকর্মা! দ্র. ১০/৮১।১ এর ব্যাখ্যায় যাক্কের ইতিহাস 
কথ।-_ভুবনপুত্র বিশ্বকর্মী সর্বমেধ যজ্জে সবকিছু আছতি দিয়ে শেষে নিজেকেও 
আহুতি দ্দিলেন (নি ১০।২৬ ), এর অর্থ, পৃথিবীর পুত্র নতুন অর্টার| পূর্বন্থপ্টিকে 
পুড়িয়ে ছাই করতে করতে নিজেকেও উৎসর্গ করেন, তাই হয় উত্তরস্থষ্টির 
উপকরণ ও শক্তি বেদ্বিম, পরি গৃহুত্তি বেদিরূপিনী পৃথিবীর একটি স্থান ঘিরে 
নিয়ে সেটিকে যজ্ঞবেদি রূপে গ্রহণ করেন এবং যন্তাম, যে-পৃথিবীতে তারা 
বজ্ঞং তম্থতে +তন্‌্-_বিস্তার, সাতত্য যজ্ঞ বিস্তার করেন, বিছোন, টানা 
দেন; যজ্ঞের আর এক নাম বিতান, কেননা! নিরবধি দেশে ও কালে তা 


২৯২ বেদের কবিতা 


পরিব্যাপ্ত, সমস্ত স্য্টিই একটি অনবরত ক্রিয়মাণ যজ্ঞ, স্বর্গ-মর্ত্য-ব্যাপী তাতে 
কাপড় বোনা । হন্যাম, পৃথিব্যাম, যে-পৃথিবীতে আছুত্যা: পুরস্তানত, 
আহুতির আগে উধ্ব; খাড়া শুক্রা: উজ্জল স্বরব: ত্বরু4-১1৩ শ্বরু যুপবেষ্টন- 
রজ্ছুর মধ্যে রক্ষিত কাষ্ঠখণ্ড, যুপের প্রতীক, যূপ আবার যজমানের প্রতীক, 
দ্র. যৃপস্থক্ত ৩৮, তত্র একাদশ মন্ত্র 

বনম্পতে শতবল্শো বি রোহ 

সহত্রবল্শ। বি বয়ং রুহ্ম। 


শতগ্রশাখায় বাড়ো হে বনস্পতি 

আমর! বাড়ব সহশ্র প্রশাখায়। 
মীয়ন্তে মি পৌতা ৮ পোতা হয়, সা ভূমি: সেই তূমি বর্ধমান! বাড়তে 
বাড়তে নঃ বর্ধপনত, আমাদেরও বাড়ান । 

১৪। ছন্দ মহাৰ্হতী। তিনটি জাগত (১২ অক্ষরের ) চরণ এই ছন্দের 
লক্ষণ। পৃথিবি হে পৃথিবী যঃ ন: ছ্বেবত্‌ যে আমাদের হ্থেষ করবে : 
পৃতচ্যাত, ম্পৃধ এমস্পৃত১ ৬পৃত-স্পর্ধ! ০178116085 তু- পুতনা, যে 
্পর্ধ। করবে য: যে মনা মনে মনে কিংবা বধেন বধসাধন অস্ত্র নিয়ে ন: 
অভি-দ্রাপাত. +/দস্‌-__উপক্ষয় ৮ আমাদের অভিমুখে ধেয়ে আসবে ধ্বংস 
করতে, পূর্বকৃত্বরি ভূমে পূর্ব__₹+ করপ+ঁভীপ, ৮১ হে পূর্বেশকতবতী ভূমি 
ভম. তাকে ন: আমাদের রন্ধয় /রধ._ বস্তা স্বীকার + পিচ, বশ করে! । 

পুর্বকালীন ঘটন] বা পূর্বপুরুষের দৌহাই পেড়ে নজির তুলে কথা বল! বেদের 
খধিদের একটি অভ্যাস । 

১৫| ছন্দ দ্বাদশ-্রয়োদশ খকের মত। মর্ত্যা: মৃত্যাগ্রস্ত কিন্ত অমৃতলক্ষ্য 
মানুষ ত্বজ্জাত1: ত্বত-জাতা: তোমা হতে, তোষাতে লন্ব-জন্মা, পৃথিবী সবার 
জননী আবার পৃধিবীতেই “ভূমিষ্ঠ” হয় সবাই । ত্বম. তুমি দ্বি-পদ্দ: ছপেয়েদের 
বিশেষ করে মানুষকে ৰিভবি ভরণ-পোধণ-ধারণ কর, ত্বম.তুমি চতুষ্পদঃ 
চারপেয়ে পশুদের [ বিভর্ষি ]| পৃথিবি হে পৃথিবী ইমে পঞ্চ মানবাঃ এই 
পাঁচজন, বেদে বহছুত্র পঞ্চ জন জাত মানুষ কৃষ্টি ক্রিতি চর্যণি ব্রাত র উল্লেখ 
আছে। অর্থ সম্ভবত বিশ্বজন, সবাই, যেমন বাং পাচজন। নিঘণ্ট,তে পঞ্ 
জনাঃ মনুযুনাম (২।৩)। এ. ব্রা, মতে দেব মমুস্ত গন্ধরব-অপ্লন| পিতৃগণ এবং 


ভাষ্য ২৯৩ 


সর্প। নিরুক্ত-মতে ১) গন্ধর্ব পিতৃগণ দেব অনুর রক্ষঃ ২) চারটি বর্ণ এবং 
নিষাদ (৩1৮ )। ভ্রু, বেমী ৩৭৫/২৩১০। বুহদ্দেবতায় আরো অর্থ ১) যজমান 
ও ৪ জন খত্বিক ২) চক্ষু শ্রোত্র বাক মন প্রাণ ৩) শালামুখ্য প্রণীত 
গারপতা উত্তর ও দক্ষিণ এই পাচটি অগ্নি (৭1৬৭--৭২ )1 5৪ 158610183--. 
শ্রীঅরবিন্দ। 'অন্ন-গ্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্মময় কোষে জাত পাচ রকম চেতনা 
সম্পন্ন মান্ষ-_কপালী শাস্ত্রী ১৮৯১০ এর দিদ্ধাঞ্ুন ভাম্ত তব তোমার 
আপন । যেভ্যঃ মর্তেভ্যঃ যে মর্তাদের জন্ত অন্থতম. জেযাতিঃ অমৃতছ্যাতি, 
আত্চৈতন্যরূগী অগ্নিকে, ইং জ্যোতির্‌ অমৃতং মর্ত্যেষু ৬৯1৪, শবতৈরির 
প্রক্রিয়ার অনেকগুলি স্থত্র ধরিয়ে দিয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানী যাস্ক (নি ২।১-_৪ ), 
তার অন্যতম হল আদিবিপর্ধয় অর্থাৎ প্রথম বর্ণটির রূপান্তর, ছ্যোতিঃ জ্যোতি: 
উদ্‌-যন্‌ সূর্য উর্ধ্বগামী সুর্য, চেতনার সাঙ্গ থেকে সাহুতে আরোহণ করতে 
করতে তমঃ থেকে উৎ-তম জ্যোতিতে আমাদের নিয়ে চলেছেন গুর্ধদ্েবতা, 
উদ্‌ বয়ং তমসম্‌ পরি দ্র, পূ ২৬৩ »/হ__-সরণ /ন্থ/স্থ__প্রেরণ */হু-_-প্রসব ১৯ 
যে চিরচঞ্চল চিরনবীন বিশ্বজ্যোতি সর্বভূত্ের প্রসবিত] প্রেরয়িতা চোদফ্িতা, 
তিনিই হুর্ধ। সুরচক্ষাঃ হওয়া অর্থাৎ কুর্ষের চোখ পাওয়া এবং সুর্যত্বচ অথাৎ 
স্ধবৎ ভাম্বরদেহ হওয়া বৈদিক সাধকের সাধের স্বপ্ন । সেই উত্তম শ্রেষ্ঠ মিত্র- 
জ্যোত্তিকে লক্ষ্য করেই চলেছে খধিদের আলো-খোঁজা গবেষণা সুরৈষণ|। তাই 
সর্বাম্ুক্রমণীকাঁর কাত্যাঁয়ন বললেন, দেবতা একজনই, তিনি সর্ব । অর্থাৎ স্থর্য 
হলেন সেই পুঞজ্যোতি, সেই পরম সধস্থ যেখানে সব দেবতার সমাহার । 
প্রাকৃতিক হুর্ধ হলেন সেই মহাস্্ষের প্রতীক । রশ্মিঘিঃ কিরণসমূহ দিয়ে 
আ-তনোতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন, বিশ্বচৈতন্যরূপী তূর্য মর্তমান্থষের মধ্যে 
আত্মচৈতন্য জাগিয়ে দেন, তু. | 

অদ্যা দেবা উদ্দিতা কৃূর্যন্ঠ নিব অংহসঃ পিপৃতা। নিরু অবশ্যাত, 

১১১৫৬ 
সূর্য উঠেছে ওগো। দেবতার! সুর্য উঠেছে আজ 
যা কিছু মলিন কুন্তিত দীন পারাও তা হতে, কর হে পূর্ণ। 


এ দিন আজি কোন ঘরে গে। খুলে দিল দ্বার 
আজি প্রাতে হুর্-ওঠা সফল হল কার। 


২৯৪ বেদের কবিতা 


১৬॥ ছন্দ একাবসানা ( একবার-থাম1) সামী ত্রিষ্প, অর্থাৎ ২২ অক্ষর । 
ভাঃ জমগ্রাঃ সেই সমস্ত প্র্জাঃ প্র-জাত হয়েছে যারা তোমার সেই সন্তানের! 
নঃ আমাদের জন্য সং দুকুভাম, সম্যকৃরূপে, সম্মিলিত হয়ে নিজেদের দোহন্‌ 
করুক। ছুহ্‌-ধাতুর এই রূপটি বিশিষ্ট, কর্মকর্তৃবাচ্যে য আসে নি (ন 
ছুহক্সনমাং যক্চিণৌ পা1 ৩1১৮৯ ), বুএসেছে (ৰহুলং ছন্দপি ৭১৮) দ্র. 
সারণ ১1১৩৪।৬। “ছুহ্রাম” এই রূপও হয়, ছুহবাং মে পঞ্চ প্রদিশ:, অথর্ব 
৩২০।৯। আরো কয়েকটি ধাতুতে সম্ভবত কর্মকর্তৃবাচো অনুরূপ র্‌ আগম 
হয়) যথা 

উপো অনৃশ্রান্‌ তমসশ. চিদ্‌ অন্ত: ৭1৬৭|২ 
অতি কাছে দেখা দিল আধারেরও সীমা-র1। 


সোমা অন্গ্রম, ইন্দবঃ ৯১২।১ 
ইন্দু সোমেরা ঝরল আপনা-আপনি । 
পৃথিবি হে পৃথিবী বাঁচো মধু বাকের মধু সার রস মহ্যম. থেছি আমার মধ্যে 
নিহিত কর। “এই সমস্ত ভূতের রস (সার ) পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের 
রস ওষধি, ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রূস বাকৃ, বাকের রস খক্‌, ধকের রস 
সাম, সামের রস উদ্গীথ (ওক্কার )-_ছান্দ্যেগ্য ১১।২। সমস্ত বাকৃকে ছন্দিত 
মন্ত্রিত করে, সুরে উত্তীর্ণ “্বরিত” করে, একপদী বাক্‌ ওক্কারে মিশিত্ে মিশে 
যাওয়ার, শব্বব্রক্মীভূত হওয়ার যে পরমানন্দ, তাই হল বাচো মধু__ 
হেথ! একদিন বিরামবিহীন মহা ওষ্কার ধ্বনি 
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি। 
পৃথিবীর কাছে সব কবিরই এই বাক্‌-মধু, এই ওতপ্রোত লয়, এই মোহন বেণুর 
সিদ্ধ থর, এই সহজের প্রার্থনা__ 
আমাকে একটি কথা দাও য1 আকাশের মত সহজ মহৎ বিশাল গভীর 
_ জীবনানন্দ 
আরে। দ্র. পৃ. ৩০ 
এই বাক্‌-মধুকে পেয়েই ধথ্েদের প্রথম স্ুক্তের খধি হয়েছেন মধু-চ্ছন্দা। খষি 
গোতম রাহুগণ এই বাক্‌-মধুকে পেয়েই মধু-্ছন্দ। হয়েছেন তার অধিম্মরণীয় 
মধুতৃচে। 


ভাষা ২৯৫ 


১৭॥ তিনটি ১১ অক্ষরের চরণযুক্ত ছন্দের নাম বিরাট । এই খকের ছন্দ 
তার কাছাকাছি । বিশ্বত্বম্‌ শ্লিষ্ট, ১) বিশ্বস্থ+২।১ বিশ্বপ্রসবিনী ২) 
বি3ব-স্ব+২।১ সবার আপন ওষধীনাম্‌ মাতরম্‌ ওষধিদের মা, »/উষ._ দাহ ॥ 
এ/বস্‌-_দীপ্তি ৮ চেতনার প্রথম আলো-আধারি, উষা-উন্মেষ যাতে নিহিত, 
তাই ওষ-ধি গ্রণবাম্‌ স্থির ধর্মণ! ধৃতাম্‌ ধর্মের দ্বারা ধূতা, ব্যাপক অর্থে সত্যই 
ধর্ম, ত্র, বেমী ১৯২/৫৩৮, এই সত্যধর্ম এবং তার কছাকাছি যাবার জন্য মান্ষের 
নিরন্তর সাধনা--এই উভয় ধর্মেই বিধৃতা হয়ে আছেন পৃথিবী, পঙ্ক্তিটিতে 
ধ-এর অনুপ্রাস লক্ষণীয়, মহাপ্রাণ নাদবণ' ধ ধৃতি দা ধৈর্য সংহতি ইত্যাদির 
ঘ্যোতক, শিবাম্‌ মঙ্গলা শ্যোনাম্‌ সথখদা রমণীয় পৃথিবীম্‌ ভূমিম্‌ পৃথিবী- 
ভূমির বিশ্বহা! সবসময়, সর্বেষু অহঃম্থ, সব দিনে-_সায়ণ ১১১৩৩, ২১৩১৫ ই. 
আধুনিক বৈয়াকরণদের প্রকল্প ধা১হা, “বিশ্বধা” সবরকমে, সবসময়ে ৯বিশ্বহা, 
দ্র. ৬91০ 07:8171081 ম্যাকডোনেল $ ১৭৯, বিশ্বহ এই রূপটিও আছে অন্ধ 
চরেম অনুগত হয়ে, অনুসারে, সঙ্গে সঙ্গে চলি আমরা, যেন তাঁর অনুচর 
হই। 

১৮| ছন্দ শ্রীপাতবলেকরের মতে ত্রি-অবসান! ষট্পদ ব্রিষ্ুপ -অনুটুৰ-গর্ভ। 
অতিশকরী । 

মহত, /মহ-__জ্যাতি শক্তি বৈপুল্য মহিমা+শতৃ-এ-সম্পন্ন সধল্ছম. 
সহস্থান, দেবতার একসঙ্গে ( সধ- সহ ) থাকেন যেখানে, বিশ্বর্দেবতার সহশ্রদল 
পদ্মের হৃতকেন্দ্র পৃথিবী মহতী মহিমময়ী বভুবিথ হয়েছ। €ভে তোমার 
মহান্‌ বিপুল তীব্র বেগ এজথু ও বেপথুর বিশেষণ বেগঃ বেগ এজথুঃ 
এজ. কম্পন -সচাঞ্চল্য তু, ৪81090107. ৫বপথুঃ »/বেপ২- কম্পন কাপন | 
একই অর্ধর্চে তিন লিঙ্গে মহত.-শবের প্রয়োগ পৃথিবীর মহিমাকে বলিষ্ঠ রেখায় 
ফুটিয়ে তুলেছে । মহান্‌ ইক্দ্রঃ মহিমময় ইন্দ্র ত্বা তোমাকে অগ্রমাদম 
প্রমাদবিহীনভাবে সাবধানে রুক্ষতি রক্ষা করে চলেছেন। জা] ভূমে সেই তুমি 
ভূমি নম: আমাদের" হিরণ্যস্ত ইব জংঘদৃশি যাতে সোনার মত ঝলমল করি 
সেইভাবে, 'সংদরশ, তেজ ঝলমলানি জলুস জেল্লা, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী, হিরণ্যরূপঃ স 

হিরণ্যসন্দক্‌ অপাংন্পাত, স- -ইত-উ হিরণ্যবর্ণ:? (২।৩৫।১০ )--এখানে বূপ 
বর্ণ ও সন্দূশ-এর একত্র অথচ পৃথক উল্লেখ শবটির অর্থনির্ণয়ে দিগ দর্শক, 
গ্র রোচয় প্ররুষ্টভাবে রুচিমান দীপ্তিমান উজ্জল কর, বাংলায় অর্থবিকৃতি, 
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প্ররোচনা--অসৎ প্রবৃত্তিকে উদ্কে দেওয়া । নঃ আমাদের কঃ-চন কেউ অ! 
দ্বিক্ষত ঘেষ না করুক । 

১৯ ॥ ছন্দ উর্োবৃহৃতী (৮+১২+৮+৮) নবম খকে ধধি দেখেছেন জলের 
অর্থাৎ প্রাণের বিশ্বরূপ। ১৯--২১ খকে দেখছেন অগ্রির বিশ্বর্ূপ। ভূম্যাম, 
ভূমিতে অগ্নিঃ আগুন। ওষধীবু গাছপালায় আগুন। আপঃ জল অগ্রিম, 
আগুনকে ৰিভ্রতি ভরণ করছে। অশ্থান্ত পাধাণসমূহে অগ্নিঃ আগুন, জড়ের 
গভীরে নিরেট পাষাণে আগুন রয়েছে লুকোন | যাকে নিরেট মনে করি 
স্থুলদৃষ্টিতে, তা-ও ব্যাপ্তিধর্মী ( »/মশ.__ব্যাপ্তি ), বন্দ-স্বভাব। তার প্রতিটি 
অণুতে মাঝখানের জ্যোতিধিন্দু শ্ববিন্্ গো-বিন্দু সোম-বিন্দু কৃষ্ণ-বিন্দুটিকে 
ঘিরে ঘিরে ছন্দে ছন্দে নেচে চলেছে অভিনারিকারা। প্রতিটি অণুর কেন্দ্রে 
ছ্যুলোক, নেমিতে ভূলোক আর মাঝখানে বিশাল অন্তরিক্ষ প্রেমের বিছ্যুতে 
পরিপূর্ণ। আগ্মি: পুরুষেষু অন্তঃ প্রতিটি মান্ষের গভীরে রয়েছে আগুন । 
গ্োঁষু গোরুদের মধ্যে আশ্খেষু ঘোড়াদের মধ্যে | অশ্মে যে-শক্তি সংহত সংবৃত 
কুগ্ডলিত, অশ্খে তাই উন্ুক্ত বিবৃত উদ্দাম ৷ অফুরস্ত তেজীয়ান বেগবান প্রাণ ঘ' 
তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে মুহূর্তে মুহুর্তে ব্যাপ্ত করে সচকিত করে আশপাশের 
সবকিছুকে, অশ্ব তারই প্রতীক অগ্নয়ঃ অগ্রি-সমূহ । সব কিছুই অগ্নিময়, ভূতে 
ভূতে নিহিত রয়েছে “নির্বাণহীন আলোকদীপ্ধ তোমার ইচ্ছাখানি। সেই 
ইচ্ছা রূপকৃৎ শক্তি হয়ে অভীগ্না হয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে 'পর্ব ধেকে 
পর্বাস্তরে, জন্ম থেকে জন্মাস্তরে । 

২০॥ ছন্দ পূর্বব। দ্িবঃ দ্যুলোক থেকে অগ্নিঃ আগুন আ তপতি 
চতুর্দিককে উত্তপ্ত করে তুলছে, দিকে দিগন্তে আগুন ঝরছে । অগ্ে; দছেবত্য 
অগ্নি দেবতার অধিকারে রয়েছে উরু বিশাল অন্তরিক্ষম. ছ্যলোক-ভূলোকের 
মধ্যবর্তী ভূমি। হুব্যবাহুম, হব্য-বাহন স্বতপ্রিয়ম. */ঘ্ব__ক্ষরণ ও দীপ্তি 
ঘ্বৃত গলিত জ্যাতি, উজ্জ্বল রস, প্রদীঞ্ত অমৃত, অগ্রিসোম 1 নিঃশেষে নিবেদিত 
এই সোম্য অগ্নি এই জলন্ত মাধুর্য ভাল বাসেন অগ্নিদেবতা, তাই তিনি ্বৃতপ্রিয়। 
অগ্রিম. আগুনকে মর্ভতাসঃ মত্ত মানুষেরা ইন্ধতে ,/ইন্ব +৩1৩ জালিয়ে 
তোলে, জ্বালিয়ে চলেছে । নিজের মধ্যে আগুনকে জ্বালিয়ে তোল ও জালিয়ে 
রাখা--এই মানুষের সাধন] । 

২১) ছন্দ ১৬শ খকের মত। আকাশ-অন্তরিক্ষ জোড়া টকটকে লাল 
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আগুন রক্তাঙ্থরী হয়ে জড়াল শ্যাম] মেয়ে পৃথিবীর কালো জানু দুটি । অগ্নিবাস! 
অগ্নিবসনা অসিত-জ্ঞ৪ অসিত-জান্ কালো-হাটু পৃথিবী ম! আমাকে ত্বিবী- 
অস্তম, তেজন্বী সংশিতম, সম্যক্রূপে শাণিত, অতিশয় ধারালো কণোতু 
করুন। 

জান্থু কোলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আগুনের রাঙা কাপড় পর] পৃথিবীমায়ের 
কালো কোলো শুয়ে-বসে আছেন কবি, বলছেন, আমার শাণিত কর, নিশিত 
কর, তীক্ষ কর, ঠিক জায়গায় যেন হানতে পারি । 

২২॥ ছন্দ ত্রি-অবসান! ষট্‌ পদ ত্রিইুপ-অনুুপ-গর্ভ। শ্বরাট অতিজগতী 
(৫€২+২) 

ভূম্যাম, পৃথিবীতে অরং-কৃভম. অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সাজানো-গোছানো 
অথবা! “অব” অর্থাৎ শলাক] বা পাপডিগুলি যেষন চক্রে বা ফুলে একটি কেন্দ্রকে 
ঘিরে সাজানো থাকে তেমনি একলক্ষা এককেন্দ্রিক স্থযম 17811000101005 
জ/1। 019, হব্য এবং যজ্ঞ উভয়েরই বিশেষণ, হুব্যম, যল্ড্ঞম. আহুতি তথা যজ্ঞকে 
€দেবেভ্যঃ দেবতার উদ্দেশ্যে দরদতি নিবেদন করে মানুষ । ভূম্যাম, পৃথিবীতে 
মর্তযাঃ মনুষ্যাঃ ত্য মানুষ স্বধয়া অল্নেন শ্বধা! এবং অস্নে জীবস্তি বাচে। জ। 
ভুমিঃ সেই পৃথিবী নঃ আমাদের প্রাণম্‌ আবুঃ প্রাণ তথা আয়ু দধাতু দিন। 
পৃথিবী মা আমাকে জরদষ্টরিম, 'জরত্‌ জরা অর্থাৎ বুভোবয়স পর্যস্ত “অস্টি” 
ব্যাপ্তি যার জীবনের সেইরকম কৃণোতু করুন। 

মর্তয মানুষের আবাসভূমি এই পৃথিবীতে চলেছে অমরত্বের, দেবত্ব-লাভের 
সাধনা-_যজ্ঞ আত্মনিবেদন আত্মাহুতি | তা হওয়া চাই অগোছালে৷ এলোমেলো! 
নয়, একমুখী তন্ময় নিঃশেষ । 

মৃত্যু যেমন সত্য, জীবনও তেমনই সত্য। মৃত্যুর ওপরে ফ্াডিয়ে জীবনের 
লাধন1 করছে মানুষ । সে বীচছে ম্বধায়। বাচছে অন্নে। এই ছুটি তার 
আহার । জড় জীব উত্ভিদ্র জগৎ থেকে সে গ্রহণ করছে তার দেহের অন্ন, তার 
অস্থি-মজ্জ| রক্ত মাংস-চামডার উপকরণ। কিন্তু সে অম্বর চরম পরিপাক 
স্ব-ধায় আত্মবীর্ষে আত্মগ্রতিষ্ঠায় | স্বধা ই অন্নে্ন সবচাইতে মৃল্যবান খাস্প্রাণ। 
এই স্বধা রূপ ভিটামিনই তাকে দেয় অমরত্তের সন্ধান , বাঁচার মত বাচার শি- 
সম্বল । 

পৃথিবী-মার কাছে মানুষ চাইছে প্রাণ, চাইছে দীর্ঘ আম্মু । “মরিতে চাহি 
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না আমি স্বন্দর ভুবনে? এ প্রার্থনা সমস্ত বেদ জুড়েই ধ্বনিত হচ্ছে। একদিন 
ম্বত্যু আসবেই তা জানি। কিন্তু অকালমৃত্যু যেন না হয়। বাল্য কৈশোর 
যৌবন প্রৌঢত্বের ঘাটগুলি একে একে পার হয়ে ধীরে স্থুস্থে যেন বুড়ো হই। 
জীবনের বূপরসশবম্পর্শগন্ধের পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে বুদ্ধবয়সের পরিপক নিবিড় 
আনন্দঘন প্রশাস্তিতে পৌছনর আগে, ওগে। ম! পৃথিবী, তোমার বুক থেকে যেন 
খসিয়ে দিও না তোমার সন্তানকে । 

২৩ ছন্দ পঞ্চপদা ত্রিষ্টুপ-অন্ুুপ-গর্ভ! বিরাট অতিজগতী (২ কম ৫২)। 
পৃথিৰি হে পৃথিবী তে তোমার ষঃ গন্ধঃ যে-গন্ধ সং-বভুব সম্ভৃত হল, সম্‌ 
অর্থাৎ সংহত নিবিড় জমাট গন্ধ উঠছে পৃথিবীর গা থেকে । যম. যে-গন্ধকে 
ওবধয়ঃ গাছপালার! যম. যাকে আপঃ জল বিভ্রতি ধারণ করে আছে যম. 
যাকে গন্ধর্বঃ নৃত্যগীতাদিনিপুণ দেবযোনিবিশেষ অনুরূপ নন্দনচেতনাবি শিষ্ট 
কলাকার অঞ্সরসঃ চ এবং গন্ধর্বের নিত্যসহচরী অপ্মরার! ভেজিরে ভজনা 
করে, তেন সেই গন্ধ দিয়ে মা! আমাকে স্তুরুন্ভিম্‌ /রভ.-__-আকড়ে-ধর1১ যে- 
গন্ধ আকড়ে ধরে সেই গন্ধবিশিষ্ট কৃণু কর। কঃচন কেউ নঃ আমাদের মা 
ঘিক্ষত ঘ্বেষ না করুক । 

মৃত্যুর কথ! মনে উঠতেই পৃথিবীর গন্ধ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল কবিকে ।. 
গন্ধ হল পৃথিবীর বিশিষ্ট একান্ত নিজন্ব গুণ । এই গন্ধ দিয়েই পৃথিবী সবাইকে 
আকড়ে ধরে, ভরে রাখে, ভালবাসার মায়া জড়ীয়। নন্দনলোকের বাসিন্দ। 
গন্ধর্-অপ্নরাদের কবি-শিল্পী-স্থরকারদের পৃথিবীর সঙ্গে বেধে রাখে এই গন্ধ। 
এই গদ্ধই বুঝি পৃথিবীর কাব্যের শিল্পের সঙ্গীতের জীবনগন্ধ। বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আর জীবনানন্দ দাশ এই ছজন মাটির কবির রচনায় এই গন্ধের 
নিবিড় অনুভব লক্ষণীয়। 

শিশুর মতোই পুথিবী-মায়ের অঙ্গের সুপ্রাণে বিভোর মাটির কবি অধর্ব। 
তিনি চাইছেন, এ গম্ধ আমার শরীরে আম্ক, নইলে মায়ের সঙ্গে একাত্মতা 
সম্পূর্ণ হবে না। এ সৌরভে স্রভি হব যখন তখনই 'আরভমাগ! তুবনানি 
বিশ্বা? বিশ্বভৃবন আকড়ে ধরে বইব হাওয়ার মতো'। তখন পৃথিবীর চোখে দেখব 
সবাইকে, দ্বেষ্টা বা ঘ্ধেষ্য থাকবে না কেউ । হবে না কে৷ সইতে তখন দ্বেষ- 
বিছুটির জাল! । 


২৪॥ ছন্দ পুর্ববত। তে তোমাত বঃ গন্ধঃ যে-গন্ধ পুক্ষরম্‌ পদ্ঘে 


ভাহ্য » ২৪৪ 


নীলকমলে আ-বিবেশ আবিষ্ট হয়েছে, বম্‌ গন্ধাম্‌ যে-গন্ধকে সুর্যায়াঃ বিবাহে 
স্থর্যার বিবাহে অমর্ত্যাঃ অ-মানব দেবতার]! অগ্রে আগে জম্-জজ্ঃঃ 
সম্‌-*/ভূ১সম্ভাররূপে সংগ্রহ করেছিলেন-.'শেষ দুটি পঙ্.ক্তি পূর্ববু। 

পৃথিবীর গায়ের গঞ্ধে ম' ম" করছে পদ্বফুলগুলি। আবার সিদ্ধ খষির 
চেতনাও দেহের এক একটি গ্রস্থিকে আশ্রয় করে পদ্মের মত বিকশিত, তু. 
৬১৬১৩ তে অথর্বা কর্তৃক মূর্ধণ্য-কমল থেকে অগ্রিমন্থন, সেই কমলেও 
আবিষ্ট হয়েছে পৃথিবীর মোহন গন্ধ । অর্থাৎ সিদ্ধিও পৃথিবীরই সৌরভ। 

সোমের সঙ্গে হুর্যার বিবাহ 'একটি নিগুদ রূপক | ১০/৮৫তে এই 
বিবাহের রাহ্‌স্তিক বিবরণ আছে, অথর্ববেদের বিধাহকাণ্ডের সুক্ত ছুটিতে 
(১৪১১২) তারই বিস্তার । 

২৫॥ ছন্দ সপ্তপদা শকরী পড়ক্তি। তে যঃ গরন্ধঃ তোমার যে-গন্ধ 
পুরুষেধু প্রতিটি মানুষে স্্রীযু পুংন্ু নারীতে পুরুষে ভগঃ প্রেম সৌন্দর্য সুখ 
সৌভাগ্য আনন্দ রুচিঃ কান্তি দীপ্চি রূপ হয়ে রয়েছে, ষঃ যে-গদ্ধ স্বগ্জেষু 
অশ্বেষু হস্তিফু পশ্ততে হাতিতে ঘোড়াতে বীরেধু বীরপুরুষদের মধ্যে রয়েছে, 
যত যা কন্ঠায়াম্‌ কুমারী মেয়েতে বর্চঃ তেজ এবং কান্তি হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ 
পৃথিবীর স্থত্রাণই পাথিব সব-কিছুর সার। ভূমে হে ভূমি তেন সেই গন্ধ দিয়ে 
অন্মান্‌ অপি আমাদেরও জম্‌ স্থজ মেশামেশি মাখামাখি করে দাও। শেষ 
পঙ্.্তি পূর্ববত, | ্‌ ৃ 

২৬। হিল বড় বড় পাথর ভূুমিঃ মাটি অস্মা! চুড়ি, যা ছড়িয়ে থাকে 
পাংসুঃ ধুলো__এইসব হয়ে সা ভূমি সেই পৃথিবী খ্বৃতা বিধৃত রয়েছে 
সংঘৃতা সম্যকৃরূপে শক্ত করে ধরা রয়েছে । তস্তৈ ছিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যৈ 
সেই হিরণ্যবক্ষ] পৃথিবীকে নমঃ অকরম্‌ নমস্কার করি । 

২৭॥| যন্তাম্‌ যে-পৃথিবীতে বাঁনম্পত্যাঃ বৃক্ষাঃ বনের রাজ। বড় বড় 
গাছের! গ্রুবাঃ অচঞ্চল হয়ে বিশ্বহু সবসময় ভিষ্ঠন্তি দাড়িয়ে থাকে, ধুভাম্‌ 
সেই ধীর বিশ্বধায়সম্‌ */ধে-_পান ৯ সবার স্তন্তদায়িনী পৃথিবীম্‌ পৃথিবীকে 
অচ্ছাবদ্ধামন্সি ভাকি, আহ্বান করি, প্রশস্তি উচ্চারণ করি। সায়ুণ অচ্ছোক্তি 
শব্দের ৩টি কাছাকাছি অর্থ দিয়েছেন--১) স্বচ্ছ বাক ১৬১৩ ২) আভি- 
মুখ্যকর নির্মল বেদবাক্য ১।১৮৪।২ ৩) অভিষ্রতি ৮/১০৩।১৩ অর্থাৎ 
উদ্দিষ্ট দেবতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত যে নির্মল প্রশস্তি, তাই অচ্ছোক্তি। 


সি বেদের কবিতা! 


২৮| ভুম্যাম্‌ তৃঁয়ে উদ্দীরাণাঃ উত.- ২/ঈর্+শানচ, উঠতে-উঠতে 
উত্ভ অথবা আীনাঃ বসা অবস্থায় তি্ঠস্তঃ দাড়িয়ে-দাড়িয়ে দক্ষিণসব্যাভ্যাম্‌ 
পড্ৃভ্যাম্‌ ভান-বা পায়ে চলতে-ফিরতে ম। ব্যথিম্মহি যেন টলে ন| পড়ি। 

২৯॥ বিশ্বপ্বরীম্‌ বি- ৬মুজ.+করপ.+ডীপ. বিচিত্ররূপে মার্জনী বজ্ষণ। 
বারধানাম্‌ বৃহদগর্ত মন্ত্রে বর্ধমানা ক্ষমাম্‌ সর্বংসহা সর্বশক্তিময়ী পৃথিবীম্‌ 
ভুমিম্‌ ভূমি-পৃথিবীকে আ! বদীমি আবদন অর্থাৎ ঘোষণা! করি। ভুমে হে 
ভূমি অন্নভাগম্‌ নির্দিষ্ট অন্ন পুষ্টুম্‌ পুষ্টি উর্জ্ম্‌ বীর ঘ্বতম্‌ ঘ্বৃত তথ! জ্যোতির 
ধারা বিভ্রতীম্‌ ত্বাঁ অভি ধিনি ধারণ-ভরণ করছেন, সেই তোমার অভিমুখে 
মুখোমুখি নি বীদ্দেম নিষম্্র হতে, বসে থাকতে চাই । 

পৃথিবী আপনি গুচি থেকে কতভাবে শুচি করছেন আমাদের জল হাওয়া 
আলে উদ্ভাস দিয়ে, পৃথিবীই আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন । তাই তিনি বি-মৃষ্ধরী | 
মন্ত্রে দেবতা বাডেন এটি বৈদিক কবিদের সাধারণ অনুভূতি | যেমন “বন্দে 
মাতরম্‌” মন্ত্রে দেশমাতৃকার মুন্তি মহিমময়ী মহত্বরা হয়েছে । পৃথিবীর 
ভৌগোলিক রূপটি সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু খষিকবির কাছে পৃথিবী অসীম! 
নিত্যবর্ধমানা। জীবপালিনী তার সন্তানদের জন্য ধারণ করে আছেন যার যা 
নির্দিষ্ট খাগ্ঠ তা-ই, গুবরে পোকার জদ্ঘে গোবর, মেঠো ফড়িঙের জন্ভে ঘাস- 
ফুলের রেণু; রূপান্তরের বীর্ধঃ কান! ছেলেকে করছেন পল্মলোচন ॥ গুটি এবং 
দ্বত__লৌকিক অর্থ ঘি, বৈদ্দিক অর্থ আলোকের ঝরণাধারা1€ *ঘ্ব_ দীপ্তি এবং 
ক্ষরণ। এই পুখিবীর ধুলার আসনে বসে পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে বসে থাকার 
সাধ কবির। 

৩০॥ ছন্দ ব্রি-পাদ্‌ বিরাট গায়ত্রী, প্রাতিশাখ্য-মতে বিরাট অনুষুপ, | 
শন্ধাঃ আপঃ বিশুদ্ধ জল, প্রাণের ধার! নঃ তন্বে আমাদের তনুর উদ্দেশে 
ক্ষরুন্ত ঝরুক। যঃ নঃ সেছুঃ যা আমাদের তলানি 5617067)6 € ৯/পদ্‌-বসা 
তম তাকে অপ্রিয়ে অপ্রিয় শক্রতে নি দধ্যুঃ নিহিত করি। প্ৃৃথিবি হে 
পৃথিবী পবিজ্রেণ পবিত্র" নাড়ীজাল, যজ্জে যার প্রতিরূপ হল মেষলোমের 
ছাকনি, তাই দিয়ে মা আমাকে উভ, প্ুনামি উৎপৃত করি। 

“বিমৃগ্ববী” বিশেষণটির যেন ব্যাখ্যা দিলেন "শুদ্ধ ন আপন্তন্থে ক্ষরস্ধ' বলে। 
এ বিশ্তদ্ধ প্রাণের আনন্দ-ধার। বহাও আমার দেহে-মনে-প্রাত। হে পৃথিবী, 
তবেই তো! তোমায় বলব বিশৃত্বরী । যে ময়লা কিছুতেই যাবে না সেই তলানি 
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শত্তুরে থুই, এই উক্তি করতে বৈদিক খধির কোন দ্বিধা নেই। কেননা তার 
দৃষ্টি সহজ স্বচ্ছ ব্যাবহারিক। অনুভূতির নির্জন তেপাস্তরে যে বিশ্বব্যাপী 
একত্বের বোধ খষির কাছে অতি সহজে ধর! দেয়, হাটের মাঝখানে “কোলাহলে 
স্থরটুকু তার যায় না চেনা” । ব্যাবহারিক জীবনে প্রেষ-অগ্রেমের ছন্ গ্রতি- 
পদে। কাজেই সবাই যে আমার প্রিয় নয় এবং আমিও যে সবাইকার প্রিয় 
নই--এই সত্যের অসঙ্কোচ শ্বীকৃতি বেদে খুবই স্থুলম্ভ। এবং 'যোহম্মান্‌ ছে 
যং চ বয়ং ঘ্বিষ্মঃ» তাকে জব অপদস্থ দমন ধ্বংস ইত্যাদি করার জন্য যথাযথ 
ব্যবস্থা অবলম্বনেও বৈদিক খাষির কোন আপত্তি নেই, বরং সদাজাগ্রত উৎসাহ! 

অবচেতনার এবং অচেতনার ময়লাটুকু শতকে দিয়ে-থুয়ে পরিফার হয়ে 
খষি বলছেন, নাড়ীশুদ্ধির দ্বারা আমি নিজেকে পবিত্র করে উ্ধ্বপানে তুলে 
ধরছি। পবিত্রতার চর্চা আমাকে নিয়ে যাবে না! শুচিবামুতার দিকে । নিয়ে 
যাবে প্রাণশুদ্ধি মন:শুদ্ধি চেতনাশুদ্ধির দিকে । সোমের আনন্দধার। ঝরুক আমার 
এই উৎ-পূত দেহের কলশে | 

৩১॥ তে তোমার যাঁঃ যে-সব প্রাচী? প্রর্দিশ3 পুবের দিক ঘাঁঃ উদ্দীচী: 
যে-সব উত্তরের দিক ভূমে হে ভূমি তে যাও অধরাভ.যে-সব নিচের অর্থাৎ 
দক্ষিণের দিক যাঁঃ চ পম্চাত, এবং যে-সব পশ্চিমের দিক, ভাঁঃ সেগুলি মহাং 
চরতে পথিক আমার কাছে €ম্যানাঃ সুখকর ভবস্ত হোক। ভুবনে 
শিশ্রিপ্লাণঃ *শ্রি+কানচ, তভূবনকে একান্তভাবে আশ্রয় করে আছি মানি 
পগুম্‌ যেন নিপতিত না হই, ছুটি অর্থ ১) হোঁচট খেয়ে পড়ে না যাই ২) পতন 
না হয়। 

কবি বলে দিগ.বিদিক্জ্ঞানশূন্য নন। দ্রিক অনন্ত, তাই বছবচন। খাষি 
শব্ধের একটি অর্থ ই হল পথিক, »/ধায--গতি, কবি-ধাষি মাত্রেই চির-পথিক। 
চলার মহিমা এতরেয় ব্রাহ্মণে__ 

চরন্‌ বৈ মধু বিন্বতি চরন্‌ স্বাদুম্‌ উদুম্বরমূ । 
কুর্যস্য পশ্থয শ্রেমাণং যো! ন তন্দ্রঘ়তে চরন্‌ ॥ চরৈব। 


চলতে চলতে মধু পায় লোকে, চলতে চলতে স্বাছু ডুমুর 
সূর্যকে দেখ, কেন সে শ্রেষ্ঠ ? চলতে হয় না তন্দ্রাতুর-_ 
চলতে থাঁক। 


৩৭২ বেদের কবিতা 


৩২॥ ছন্দ মহাৰ্‌হতী ব্রিষ্টুপ,। 

পশ্চাভ, পশ্চিম অর্থাৎ পেছন থেকে প্ুরস্তাত, পুব অর্থাৎ সামনে থেকে 
উত্তরাত. উত্তর দিক থেকে উত্ত অধরাভ, এবং দক্ষিণ থেকে নঃ আমাদের 
ম! ম| মা নুদ্দিষ্ঠাঃ ঠেলা! দিও না দিও না দিও না1। খষির কৌতুক, দেখো 
বাবা, গুঁতিয়ো না যেন শ্যাম কামধেন! ভূমে হে ভূমি নঃ আমাদের কাছে 
স্বস্তি ভব স্বস্তি হয়ে থাক। পরিপন্থছিনঃ শক্রর! মা বিদ্বন্‌ যেন নাগাল না 
পায়। বরীয়ঃ উরু-তর বিশালতর যার-বাড়া-নেই বধম্‌ বিনাশকে, আক্রমণকে 
যাবয় যবয় ( সংহিতায় দীর্ঘ হয়েছে ) */যু-_অমিশ্রণ ১ পৃথক্‌ কর, হটিয়ে 
দাও। 

৩৩| ছন্দ অন্ু্প (৮৯৪ )। ভূমে হে ভূমি মেদিন! সৃষেণ »/মিদ্‌__ 
ন্লেহ কর! ১” মিতা! কুর্যের সঙ্গে যাবত. যতদিন তে অভি তোমার পানে বি 
পশ্যামি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, তাঁবত্‌ ততদিন উত্তরাম্‌ উত্তরাম লমাম্্‌ 
একট'র পর একটা বছর মে চক্ষুঃ আমার চোখ মা মেষ্টু যেন ক্ষীণ না হয়, 
/মী-_কমে যাওয়া নষ্ট হওয়া 7 লুউ্‌ ৩1১ । 

সুর্য পুথিবীর, সেই সঙ্গে আমাদেরও “মেদ” মিত্র বন্ধু মিতা। তিনি 
অপলক তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর পানে, যুগ যুগ ধরে দেখছেন তাকে, দেখ! 
আর শেষ হয় না। তেমনি করে দেখব তোমায় বিশেষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, 
বিচিত্রভাবে, নিত্য নব বূপে। বয়সের সঞ্গে সঙ্গে আমার চোখ যেন না মিইয়ে 
যায়, চোখের জ্যোতি যেন না নেভে, চেয়ে-দেখার আনন্দরস যেন ন1 শুকোয়। 
যতদ্দিন বাচি, ততদিন দু চোখ ভরে যেন দেখি তোমায়। সূর্যের চোখ দাও 
আমায় হে পৃথিবী । 

৩৪॥ ছন্দ ব্রি-অবসান। ষট্‌পদা! অতিজগতী। ভূুমে হে ভূমি শয়ানঃ 
শুয়ে শুয়ে যত যে দক্ষিণম্‌ জব্যম্‌ পার্খম্‌ অভি ভান-পাশে বাঁপাশে 
প্যবর্তে পরি-আ- ৬ৰৃত্‌ ঘুরি, এপাশ-ওপাশ করি, উত্তানাঃ চিৎ হয়ে যত, 
যে পৃষ্টীভিঃ পাঁজর দিয়ে প্রতীচীম্‌ ত্বা স্মুখীনা তোমার অধিশেমন্থে ওপরে 
শুয়ে থাকি আমরা, সর্বস্ প্রতিশীবরি ভুমে সবার মুখোমুখি শায়িনী হে 
ভূমি তত্র তখন, সেখানে নঃ আমাদের ম1 হিংসীঃ হিংসা কোরে! না 

ডাইনে, বীয়ে, চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে যেমন করেই শুই না কেন, তৃই-মা" 
বুক পেতেই আছেন, “পরাচী পরাজুখী নয়, 'প্রতীচী” সবাইকার দিকে মুখ 


স্ডাব্া ৩০৩ 


ফিরিয়ে রয়েছেন সবসময় । সবার সঙ্গে শুয়ে আছেন তিনি, তিনিই সবার 
শধ্যা» সবার ঘুম-পাড়ানিয়! মা, সবার শয়নসঙ্গিনী । যখন নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম 
করে গা এলিয়ে শুয়ে থাকব তোমার বুকে, তখন যেন ব্যথ! দিও ন1 হে ভূমি, 
যেন কীকর না ফোটে, সাঁপ বিছে পোকামাকড় না কামড়ায়, ঠাণ্ডা ন। লাগে । 

৩৫। ছন্দ অনুপ. । ভুমে হে ভূমি তে তোমার মধ্যে যত. যা বি-খনামি 
খোঁড়াখু'ড়ি করি, তত, তা ক্ষিপ্রম্‌ শীদ্ব অপি রোহতু ভরাট হয়ে যাক। 
বিশবপ্বরি হে বিচিত্ররূপে মার্জনী (ত্র. ২৯ শখধক্‌) তে মনন তোমার মর্ম তে 
হাদয়ম্‌ তোমার হৃদয় মা অপিষম্‌ */অর্প-__বেধা1লুঙ ১1১ যেন বিধি না। 

তুমি আমাদের ব্যথা দিও নাঁ-বলতে বলতেই খষির মনে পড়ল, আমি তো 
যখন-তখন পৃথিবীকে ব্যথা দিচ্ছি, মাঁটি খুঁড়ে এটা-সেট পু'তছি, ঘর বানাচ্ছি। 
খষি তাই কাচুমাচু হয়ে বলছেন, নিতান্ত প্রয়োজনে যেটুকু তোমার ন! খুঁড়ে 
পারি না, সেটুকু শীগগিরই যেন ভরাট হয়ে যায়! আর খুঁড়তে গিয়ে তোমার 
হৃদয়ে তোমার মর্মে যেন ব্যথা না দিয়ে ফেলি । আধুনিক মানুষ তাই করছে। 
পৃথিবীর সঙ্গে ভাব করে নয়, তার মর্মে ঘা দিয়ে দিয়ে গড়ছে তার সভ্যতার 
ইমারত। তাই বিক্ষুব্ধা পৃথিবী । 

৩৬॥ ছন্দ বিপরীতা৷ পঙক্কি-র (৮+১২+৮+১২) কাছাকাছি। এখানে 
৮+১১+১০+১১ অক্ষর। ভুমে পৃথিবি হে. পৃথিবী ভূমি তে তোমার 
গ্রীষ্ম: বর্ধাণি শর হেমন্ত; শিশিরঃ বসস্তঃ গ্রীষ্মাদি ছয়টি বিছিতাঃ 
খ্তবঃ নির্দিষ্ট খতৃ, তে তোমার হায়নীঃ বছরগুলি অন্োরাত্রে দিন এবং 
রাত নমঃ আমাদের জন্য ভুহ্াতাম্‌ নিজেদের দোহন করুক । 

দিনরাত্রির মালা গেঁথে গেঁথে এক-একটি খাতুর রচনা । ছয়টি ধাতুর 
আবর্তনে সম্পূর্ণ হয় একটি বছর। কাল চলেছে এমনি করে স্থনিদিষ্ট ছন্দে 
বছরের পর বছর ধরে, মানুষের আমু তারই স্থুরে তালে বীধা। এই কাল 
কামধেনু হয়ে আমাদের জন্ঘে বর্ষণ করুক মধুপয়োধারা-_খদ্ধি সিদ্ধি আনন্দ । 
মধুর হোক আমাদের দিনযামিনী, আমাদের খতুগুপি ৷ সারাবছর ভাল কাটুক । 
পূর্ণতার গ্রসাদে ভরপুর হোক সমস্ত জীবন-_- 

নিশির্দিন এই জীবনের তৃষার »পরে ভূখের পরে 
শ্রাবণের ধাররে মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে 
'্অপ্রত্যাশিতেয় চমক-ভর কালধেনুর স্তস্তধার]। 


৩৪ বেদের কবিত। 


৩৭ ছন্দ ব্রি-অবসান। পঞ্চপদা শর্করী। যা! বিশ্ব্রী যে বিষৃত্বরী পৃথিবী 
দ্র.২৯শ খাক্‌, জর্গম্‌ সর্পকে অপ বিজমান! %বিজ্‌-_-ভয় ও চলন, এখানে 
অন্তভূর্তিণ্যর্থ-ছুটি অর্থ-_১) যিনি ভয় পাইয়ে সরিয়ে দেন, ২) যিনি উসকে 
দেন, যন্তাম্‌ যে-পৃথিবীতে আজন্‌ রয়েছেন ভগ্ন সেই-অগ্নির! যে অগ্স, 
অন্তঃ ধারা জলের মধ্যে থাকেন, দেব-পীযূন্‌ */পীয-হিংসা (নি ৪1২৫ )০ 
দেবন্েধী দত্ুন্‌ দক্াদের, একই দস্-ধাতু থেকে উৎপন্ন তিনটি শব্ধ দাস দ্য 
দন্্র যথাক্রমে তম: রজঃ এবং সত্ব বা! নিক্রৈগুণ্যের সঙ্গে যুক্ত । অন্ধতামস দিয়ে 
যে উপক্ষীণ হয় বা করে সে দাস; অশুদ্ধ প্রাণের উত্তেজন] দিয়ে যে হানে সে 
দস্থ্য; স্বয়ং প্রকাশ আলোর মত যিনি অনায়াসে হানেন নিজে অটল থেকে সেই 
দেবতা হুলেন দশ্র; পরা দ্দতী দূর করে দিয়ে পৃথিবী বৃত্রম্‌ ন, ইন্দ্রং বু পান! 
বৃত্রকে নয়, ইন্দ্রকে বরণ করে পৃথিবী বৃষভায় বৃঝে শক্রায় দর্জে বীর্ধবান 
বীর্ধব্ী শক্তিমান ইন্দ্রের হলেন, /ধূু _অন্ততম অর্থ কারে! হওয়া । 

ভালো-মন্দ শিব-অশিব দেব-দানবের লড়াই পৃথিবীর ওপর চলেছে যুগ যুগ 
ধরে। ছুই পক্ষেরই দাবী--পৃথিবী আমার । কিন্ধু পৃথিবী কাকে চান? সত্যের 
আলো-কে বিপুল শক্তিতে আড়াল করে দাড়িয়ে আছে যে দুর্ধর্ষ বৃত্র, আব রক, 
সে-ই কি পৃথিবীর প্রেমের পাত্র? না। সেই বৃত্রকেও হটিয়ে দিয়ে! বাধ-ভ ডা 
আলোর প্রাবন নিয়ে আসেন যে দুর্জয়, সেই ইন্দ্রই পৃথিৰীর ত্বয়ংবৃত বর । 

সর্প দেবপীত্বু-দস্থ্য এবং বৃত্র-_ অপশক্তির তিনটি স্তর । সর্প অবস্থায় সে 
কুগুলিত 70960: 09895915০১ দস্থ্য অবস্থায় সে ক্রিয়াশীল এবং বৃ-ত্র অবস্থায় সে 
সর্বব্যাপী সব-ছাওয়া। সর্পের এই অর্থ নিলে অনুবাদ হবে 'সাপটাকে দেন 
হটিয়ে ধিনি”। সর্পের দ্বিতীয় অর্থ হল অনন্ত মহাশক্তি, তন্ত্রে যার নাম কুল- 
কুগলিনী। অনস্তের সর্পরূপ দেখেছেন কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্র/উনিঙ.-ও-_- 
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জলের মধ্যে আগুন-_বড়বাঁনল বা বিদ্যুৎ একটি প্রাকৃতিক সত্য এবং 
আধ্যাত্মিক রূপক (দ্র. বেমী ৩৭৪/২৩০১ ৫১%/৪৯৩ )। 

৩০॥ ছন্দ ব্রি-অবসান! যট্পদা জগতী পঙ্ক্তি বা মহাপঙ্ক্তি জগতী । 

যন্তাম্‌ যে-পৃথিবীতে সদ্দো-হুবিধানে সদঃশাল! আর হবিধান-মণ্ডপ বীধা হয়, 


ভাষা ৩০৫ 


যজ্ঞের জন্য, যস্যাম্‌ যূপঃ নি-মীয়তে যেখানে যুপ পৌোতা হয় মাটির গভীরে, 
যন্ত্যাম্‌ যেখানে বজুবিদঃ যভুর্বেত্। বন্ষাণঃ ব্রহ্ম! অর্থাৎ যজ্ঞের সর্বাধ্যক্ষ 
খত্বিকুরা খগ.ভিঃ খঙ্মন্ত্র দিয়ে সাল্পা সামগান দিয়ে অর্চস্তি অর্চনা করেন, 
যন্তম্‌ যেখানে খত্বিজঃ ধতিক্র1 লোমম্‌ ইন্দ্রায় পাতবে ইন্দ্রকে সোমপান 
করাতে, বৈদিক্‌ বাগ.ভঙ্গি যুজ্যন্তে যুক্ত হন, একযোগে মেলেন-__ 

৩৯॥ ছন্দ অনুষ্টপ । যশ্যাম্‌ যে-পৃথিবীতে সপ্ত সাতজন ব্ধসঃ বিধাতা 
ভূত-কৃতঃ হ্ষ্টিধর পুর্বে খাষয়ঃ আদি-ধষি জন্রেণ বজ্ঞেন তপসা। সহ সত্তর 
যজ্ঞ তপস্যা দিয়ে গাঁও বাণীকে উদ্-আম্বচুঃ ২/অর্চ ॥ ২/খচ.+লিটু ৩৩ 
জালিয়ে তুলেছিলেন গানে গানে, উর্ধপানে জেলেছিলেন গানের শিখা * 

৪০॥ ছন্দ অনুপ । জা ভূমিঃ সেই ভূমি নঃ আদিশতু আমাদের 
দেখিয়ে দিন যত, ধনম্‌ কাময়ামহে যেধন আমরা কামনা করি, তা কোথায় 
আছে। ভগ্নঃ একজন আদিত্য, আনন্দের সভোগের দেবতা অনুপ্রযুঙজ্জাম্‌ 
“অনু, পেছন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে প্র সামনের দ্রিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিন, 
ইন্্ঃ পুরোগ্নবঃ এতু ইন্দ্র পুরোগামী হয়ে চলুন । 

তিনটি ঝক্‌ একসঙ্গে অন্বিত। 

এই পৃথিবী যজ্ঞভূমি যজ্ঞরবেদি | সদঃশাল] হবিরধানমগ্ডপ আর যুপ এই 
তিনটির উল্লেখ করে যেন সামান্য তুলির আচড়ে সোষযজ্ঞশালার একটি ছবি 
আকলেন কবি। এই যজ্ঞশালায় চলেছে মন্ত্রের, বীধের, আনন্দের সাধন] । 
মানুষের মুখের গছ্য পদ্য আম স্থর যখন দিব্য আবেশে অপৌরুষেয় হয়ে ওঠে 
তখন তা-ই হয় যজুঃযজ্ঞসাধন ছন্দোময় গছ্য, খক__ আগুনের কবিতা, আর 
সাম__বিশ্বনিখিল একাকার করা স্থর, তু. তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাধ্যায়ে 
উচ্চারণের শেষকথ] হল সাম আর সন্তান অর্থাৎ একটান। সর্বব্যাপী স্থর--গানের 
ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভূবনখানি । অনেক খ্ত্বিক (কমপক্ষে ফোলজন ) 
একযোগে মিলে একমন একপ্রাণ হয়ে এই মন্ত্রকে উচ্চারণ করেন ইজ্কে সোম- 
পান করাতে । ইন্দ্র মন-গ্রাণের অধীশ্বর, সুর্ধেরই আর এক রূপ । তিনি পান 
করবেন পোমকে, আনন্দকে । সন্ধাভাষায় বলতে গেলে স্ূরধ খাবে চাদকে। 
অর্থাৎ বীর্য আর প্রজ্ঞা আনন্দকে আত্মসাৎ করে আনন্দময় হবে। এই 
বীর্ষোজ্জল প্রাণোচ্ছল প্রজ্ঞাভাত্বর আনন্দের সাধনাই বৈদিক সোমধযজ্ঞ । পুথিবী 
এই আনন্দযজ্জের বেদি। 

২৩ 


৩০৬ বেদের কবিতা 


সপ্রর্থি হলেন একটি অষ্টুসংঘ। পুত্রাণে এরা ব্রহ্মার মানসপুত্র । এ'র' 
সাত ভাই মিলে চম্পাকলি পৃথিবীটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্র যজ্ঞ আর তপ 
দিয়ে। তপ আত্মবাদীদের সাধন, যজ্ঞ দেববাদীদের। একটি আত্মজিজ্ঞাসা, 
একটি আত্মনিবেদন | এই ছুধার] ধার মধ্যে এক হয়ে মেলে তিনি হন 
কবিরনীবী। সপ্রর্ধিরা তাই। সত্র দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ। অনস্ত-সংবৎসর- 
ব্যাপী মহাসত্্র এই হ্ষ্টি_যাজ্িকের ভাষায় এর নাম বিশ্বস্থজাম্‌ অয়নম্‌ 
( বিশ্বতরষ্টাদের অয়ন )। «গো বাণী বাক কিরণ ব্যান্তি, স্থষ্টির জ্যেতির্ময় 
বীজমন্ত্র। তাই দিয়ে সপ্ুধির! “সবর বেঁধেছেন তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নি 
ধারায়” এই পৃথিবীরই মাটিতে দাড়িয়ে | 

পৃথিবী আমাদের দিন গুপ্তধনের সম্ধান। +ধন্__ছোটা১ধন” যার 
পেছনে মাধ ছোটে । কামনার বস্ত। “পুলুকামো হি মর্তাঃ মাগষের অনেক 
কামনা । চাঁই ধর্ম, চাই অর্থ, চাই কাম, চাই মোক্ষ, আবার 'যে ধনে হইয়া 
ধনী মণিরে মান না মণি তাহারি খানিক'ও মাগি । চাই মুক্তি, অতিমৃক্তি, চাই 
সহজকে, “মনের মাহুষ'কে ৷ পৃথিবী দেখিয়ে দেবেন কোথায় পাব তারে । ইন্দ্র 
জ্যোতির ল$ন হ"তে আগে আগে চলবেন দিশারী হয়ে, পেছনে সাযাল দেবেন 
অ'নন্দ-দেবতা ভগ 

৪১ ছন্” ত্রি-অবসানা ষট্পদা ককুম্মতী শকরী। যন্তাম্‌ ভুম্যাম্‌ যে- 
ভূমিতে বি-এঁলবাও বিচিত্র-চীৎকার-সম্পন্ন, নানারকম শব্দ ক'রে, 'ইলৰ” শব, 
চীৎকার, যথা-_গৃরাঃ কুর্বত এলবম্‌ শকুনিরা চীৎকার করে, 'কুর্বাণাঃ পাপম্‌ 
ইীলৰম্‌ ? বিশ্রী, চীৎকার ক'রে, 'বৃকাঃ কুৰত খলৰম্‌* নেকডের] চীৎকার করে, 
অ ১২1৫1৪৭-৪৯ আরো দ্র, অ ৬১৬1৩, ১১1২।৩০ মর্ত্যাঃ মানুষেরা গায়ত্তি 
নৃত্যন্তি গাইছে নাচছে যুধ্যন্তে যুদ্ধ করছে, যন্তাম্‌ যে-ভূমিতে আক্রন্দঃ 
যোদ্ধাদের রণ-মাহবান শোনা যায়, যন্তাম্‌ যে-ভূমিতে দুন্দুভিঃ জয়ঢাক বদতি 
বলছে, সা ভূমি; সেই ভূমি নঃ জপত্বান্‌ আমাদের শক্রদের, সমান পতিত্ব 
অর্থাৎ একই জিনিষের মালিকানা নিয়ে যার সঙ্গে বিরোধ হয় সে স-পতু 
প্র ঝুদতাম্‌ দূরে থেদিয়ে দিন পৃথিবী মা আমাকে অ-সপতুম. শক্রহীন 
. ক্কুগোতু করুন! 

প্রতিদিনের সাধারণ পৃথিবী । মান্থষের বিচিত্র প্রাণ-ক্রিয়ার ক্ষেত্র । কেউ 
গাইছে, কেউ নাচছে, কেউ লড়ছে । সব ছাপিয়ে যুদ্ধের কোলাহলই যেন 


ভ্ভাস্া ৩৩৭ 


প্রবল। এ শোনা যায় রণমদমত যোদ্ধাদের চীৎকার, এ বেজে উঠল ছুম্ুভি। 
বড় শক্ত চারিদিকে । হে পৃথিবী শক্রদের দূরে খেদিয়ে দাও । 
৪২| ছন্দ অনুটুপ.। যস্তাম্‌ যে-পৃথিবীতে অন্নম্‌ প্রধান খান্য ব্রীহিষবো 
ধান ও যব উৎপন্ন হয়, ইমাঃ পঞ্চ কষ্তুয়ঃ এই পাচজন, ত্র. ১৫শ ধাক্‌ যন্থাঃ 
ধার সন্তান পজন্য-পত্যৈ বর্ধ-মেদজে ভুম্যৈ সেই পর্জন্যপত্বী বর্ষণ-মেছুরা 
ভূমিকে নমঃ তাস্ত নমস্কার | 
বর্ধাসিত্ত শ্তামলকো মল অন্নপূর্ণা পৃথিবীর ছবি । 

৪৩| ছন্দ বিরাট, অর্থাৎ ২ কম আন্তারপ.ক্তি (৮+৮+১২+১২) 

যশ্যাঃ যে-পৃথিবীর পুরুঃ নগরগুলি দেব-কৃতাঃ দেবতার তৈরী, যস্তাঃ 
ক্ষেত্রে ধার ক্ষেতে ক্ষেতে বি-কুর্বতে বিচিত্র কর্ম করে চলেছে মাফ, বিশ্ব- 
গর্ভাম্‌ পুৃথিবীম্‌ সেই সর্বগর্ভা পৃথিবীকে প্রজা পতিঃ প্রজাপতি নঃ আমাদের 
জন্য আশাম্‌ আশাম্‌ দিকে দিকে রণ্যাম্‌ কণোতু রমণীয়! করুন। 

গ্রাম আর নগর, জনপদ আর পুর-_এই ছুই মিলিয়ে মানুষের সভ্যতা । 
পৃথিবী তার আধার । আধ্যাত্মিক অর্থে ক্ষেত্র এবং পুর ছুই-ই মানবদেহের 
বাচক। সাধকের দেহ ক্ষেত্র, সিদ্ধের দেহ পুর । আবাদ করতে করতে এক- 
একটি মানবজমিনে যখন সোনা ফলে, তখন সেটি হয়ে যায় অথর্ববেদের ভাষায় 
হিরণায়কোশ-বিশিষ্ট দেবতার অ-যোধ্য! পুরী (১০1২।৩১)। এই সোনার 
মান্ষগুলিই পৃথিবীর সোনার কেল্লা, শক্তিগড়। 

পৃথিবী বিশ্বগর্ভা, সব কিছুর বীজ তার ভেতরে । এই সবকিছুর বূপটান্‌ 
গায়ে মেখে তিনি এক অপর্ূপ1 আনন্দময়ী রূপসী । হে বিশ্বত্রষ্টা, চোখ খুলে 
দাও, দিকে দিকে দেখাও আমাদের তার সেই আশ্চর্যরমণীয় আনন্দরূপ । 

অথবা, পৃথিবী রণ্যা রমণীয়া মিলনযোগ্যা। মিলব তীর সঙ্গে দিকে দিকে, 
নতুন নতুন স্থষ্টি হবে, পৃথিবীর কোলে জন্ম নেবে নতুন ভাব, নতুন স্থর, নতুন 
ছন্দের সম্তন। 

৪৪] ছন্দ জগতী। বন্ছধা নানাজায়গায় নানাভাবে গুহা গোপনস্থানে 
নিধিম্‌ বিভ্রতী গুপ্তধন-ধারিণী পৃথিবী মে আমাকে বন্ত্ ধন, আলোকবিত 
মণিম্‌ হিরণ্যম্‌ সোনামানিক দদীতু দিন। বন্থুণ। দেবী বন্থ-দায়িনী দেবী 
পৃথিবী স্ত-মনন্য-মানা ভালোমনে ভালোবেসে রাসমান। »/রা__দান+ 
ইচ্ছার্থে সন্১দিতে ইচ্ছুক হয়ে নঃ আমাদের বুনি বনু-সমূহ দরধাতু দিন। 


৩০৮ বেদের কবিতা? 


পৃথিবী বহ্থযতী বহ্থধা বন্থ-দা । পুথিবীর অপার অন্তর-রহস্যই সেই 
লুকোন ধন, নিগৃঢ জ্যোতি । তার লাখমহল বিচিত্র ছ্যতিময় সেই অন্তঃপুর 
তিনি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করুন, দিন আমাদের তার বিচিত্র বহিঃসম্পদৃও 
প্রসন্নচিত্তে অকৃপণ করে । আমরা.চাই মণিমাল! পৃথিবীর সেই আশ্চর্য মানিক 
যার আলোয় উজলে ওঠে জলের তলায় পাতালপুরীর পথ । আমরা খোজ 
পেতে চাই সেই গোপন ভাগ্ারের, যেখানে লুকোন আছে হিরণাবক্ষা অন্দিতি 
পৃথিবীর সোনার বুকখানি। চাই সমৃদ্ধি, চাই শ্রী, দ্র, শেষ খক্‌। 

৪৫ ছন্দ পূর্ববৎ ৷ ৰন্ছধ। নানাভাবে ৰি-বাঁচসম্‌ বিবিধ-ভাষা-সম্পন্ন 
নানা-ধর্মাণম্‌ বিচিত্র ধর্ম অর্থাৎ স্বভাব-সম্পন্ন জ্বমম্‌ মান্ষকে যখৌকসম্‌ 
যার যেমন “ওকস্, আশ্রয় বাস! ঘর সেইভাবে ৰিভ্রতী পালনকারিণী পৃথিবী 
প্রুবা ধেনুঃ ইব অচঞ্চল গাভীর মতো অনপস্ফুরস্তী ছটফট না৷ ক'রে মে 
আমার জন্ত দ্রবিণত্য সহজ্রং ধারা ধনের সহশর ধার! ভুহাম্‌ দোহন করুন, 
ঝরিয়ে দিন। 

শ্যাম কামধেন্ু পৃথিবী । জাতি বর্ণ ভাষা আচার ব্যবহার ধর্ম নিবিশেষে 
সকলের ধাত্রী। আমি যে-ধন চাই, তার জন্য আমি পৃথিবীকে দোহন করতে 
চাই না, তিনি আপন] থেকেই তা ঝরিয়ে দিন অজশ্রধারে অনায়াসে নিদ্ধিধায়, 
লক্ষী গোরুটির মতো একটুও ছটফট না করে, ঝটকা না মেরে । 

৪৬ ছন্দ পঞ্চপদা শক্করী । পুথিবি হে পৃথিবী তে তোমার ঃ যে সর্গ? 
/স্প ১»সর্পণকারী সাপ তৃষ্ট-দংশ্মা। তৃষ্ণার্ত শু অর্থাৎ রুক্ষ যার দংশন 
বৃশ্চিক? »/ব্রশ্চ-_ছেদন, কাটা-বিছে হেমন্ত-জন্ধঃ ৯/জভ. ॥ /জন্ত _- 
খাওয়া, ধ্বংস করা-শীতে কাবু হয়ে ভূমল2 /ভ্রম_ ঘোরা - গোল পাকিয়ে 
গুহা! গুহায় গোপনস্থানে শয়ে শী ১৮ শুয়ে থাকে, লৌকিক “শেতে” বেদে 
প্রথম পুরুষে ত-এর লোপ হয়েছে, লোপস্‌ ত আত্মনেপদেযু (পা, ৭১৪১ ) 
আর প্রাবৃষি প্রবল-বর্ধণ বর্ধাকালে ক্রিমিঃ পোকা যত যত. জিম্বত, যা কিছু 
কিলবিল ক'রে এজতি নড়ে-চড়ে তত. তা সর্গুত. সরসরিয়ে চলতে চলতে নঃ 
আমাদের কাছে ম] উপস্থপত্‌ যেন এগিয়ে নাআসে। যত্‌ শিবম্‌ বা 
মঙ্গলকর তেন তাই দিয়ে নঃ আমাদের সবল, সুখী কর। 

৪৭| ছন্দ যট্‌পদ] অতিশকরী। তে তোমার যে ৰহবঃ যে-সব জগ্জায়না2 
পন্ছানঃ জন-অয়ন অর্থাৎ মানুষ যাওয়ার পথগুলি, রথন্তা বত্ত রথের রাস্তা 


ভাষ্য ৩০৯ 


অনসঃ যাভবে চ এবং শকট যাওয়ার, যৈঃ যে-সব পথ দিয়ে ভদ্র-পাপাঃ 
উভয়ে ভালো এবং দুষ্টু উভয়েই সম্-চরন্তি যাতায়াত করে, তম্‌ পন্থ'নম্‌ 
সেই পথকে অনমিত্রম্‌ অমিত্র-হীন অতম্করম্‌ চোরডাকাতহীন ক'রে জয়েম 
জয় করব। শেষ পঙ্ক্তি পূর্ববচ। 

৪৮| ছন্দ বিরাট্‌-রূপ' ত্রিষ্রপ (একটি ৮ অক্ষরের ও তিনটি ১১ অক্ষরের 
চরণ)। মন্্ম্‌ মলিন, হালকা, তৃচ্ছ-কে বিভ্রতী পালনকারিণী, গুরুভ্ভূত, 
যা গৌরবযুক্ত ভারী তাকেও পালন করেন, ভদ্র-পাপন্ত সঙ্জন ও দুর্জনের 
নিধনম্‌ মৃত্যুকে তিতিক্ষুঃ সহয-কা'রণী পৃথিবী বরাহেণ গ্রাম্য বরাহের সঙ্গে 
সংবিদা'ন1 সংবিদ্‌ যুক্তা, মিলেমিশে ভাব করে থাকেন, আবার সুকরায় 
মৃগীয় বুনো শুয়োরের জন্তও বি জিহীতে ফাক হয়ে যান, তার মাটি খোড়ায় 
সহযোগিতা করেন ! 

৪৯| ছন্দ জগতী। প্রথম চরণে “মৃগাঃ, পদটি ছন্দকে ব্যাহত করছে, 
অর্থের দিক থেকেও এটি অপ্রয়োজনীয়, “পশবঃ* তো রয়েইছে। পদটি কি 
প্রক্ষিপ্ত? 

পৃথিবি হে পৃথিবী তে তোমার যে যে-সব আরণ্যাঃ সী: পশব: বন 
পশুরা, যেমন পুকুষাদঃ মানুষ-খেকো। পিংহা: ব্যাঘাঃ বাঘ-সিংগি বনে 
হিতাঃ বনে থাকে এবং চরস্তি খুরে বেড়ায়, তাদের এবং উল্লম্‌ উল-কে, 
কারে! আন্দাজ শেয়াল বৃকম্‌ নেকড়েকে দুচছুনাম্‌ বিপদ উৎপাত অনিষ্টের 
উপদেবতাকে থক্ষীকাঁম, তন্নামক অপদেবতাকে রুক্ষঃ রাক্ষপকে অস্মভ, 
আমাদের থেকে অপ বাধয় দূরে খেদিয়ে দাও। 

৫০| ছন্দ অনুষ্ুপ্‌। যে-সব গ্রন্ধার্ব: অঞ্সরঙ্গ: গন্ধর্-অপ্নরারা, খারাপ 
অর্থে যারা মানুষের ওপর ভর করে, যে অ-রায়াঃ চ আর যার] দান করে 
না১ ৬রা-দান, কূপণ, কিমীপ্দিনঃ অপদেবতা-সজ্ঘ ?ণাএড/, অথবা সব 
কিছুতে যাক্পা “কিম্‌ ইদম্‌ঠ এট কী-_বলতে থাকে অর্থাৎ সংশয়াত্মা তাকিক 
শ্রদ্ধাহীন, তাদের এবং ভান্‌ যত সব পিশাচান্‌ মাংস-ভোজী পিশাচদের 
সর্বা রক্ষাংসি সমস্ত রাক্ষসদের ভুমে হে ভূমি অন্মত,. আমাদের থেকে যাবয় 
পৃথক কর, খেদিয়ে দাও । 

৪৬ থেকে ৫* পর্যন্ত একই ভাব। পৃথিবীর পক্ষপাত নেই । পোকামাকড় 
সাপ বিছে সাধু-অসাধু গুরু-লঘু গেয়ো-বুনো রাক্ষম-পিশীচ অপদেবতা-উপদেবতা 


৩১ যেদের কবিতা 


ভালে! মন্দ সবাইকে সবকিছুকে ভরণ করছেন সমানভাবে। 
তু. যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ যত অভাজন 
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙজন 
সবারে কোমল্‌ বক্ষে বাধিবারে চায় 
(ন্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা ) 

কিন্ত আমরা মানুষরা তফাৎ থাকতে চাই এ মন্দের থেকে । এসব উপদ্রব 
যেন আমাদের গায়ের ওপর এসে না পড়ে । ওরাও থাকুক, আমরাও থাঁকি-_ 
একটু দূরে দুরে । শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান ! 

৫১| ছন্দ ব্রি-অবসানা ষটুপদা শক্করী। যাম্‌ যে পৃথিবীতে দ্বিপাদ: 
পক্ষিণ: ছুপেয়ে পাখিরা হুংজা: হাস ন্ুপর্ণাঃ স্ন্দর পাখাওলা পাখি, 
“সোনালি ডানার চিল” গরুড়; শকুনাঃ চিল ঢ০090101)2115 ঢ281৩-_ 
01157, যে কোনো পাখি বা বড় পাখি, বয়াংপি ছোট পাখি জম্‌ ঝাঁকে 
বাঁকে পতস্তি ওড়ে-ফেরে, য্তাম্‌ যে পৃথিবীতে রজাংসি কৃথ্ন্‌ ধুলে। করতে 
করতে বৃক্ষান্‌ চ্যাবয়ন্‌ চ এবং গাছেদের নাড়1 দিতে দিতে মাতরিশ্বা বাত: 
মাতরিশ্ব। বায়ু ঈয়তে ধেয়ে চলে, বাতন্য এবং সেই হাওয়ার প্র-বাম্‌ 
উপ-বাম, অনু ২/বা-_বওয়া, চলাগতি অনুসারে অর্চি: অগ্নিশিখা বাতি 
হেলে-দোলে, 

৫২| ছন্দ পঞ্চপদা অতিজগতী। যন্যাম, ভূম্যাম, অধি যে-ভূমিতে 
কৃষ্কম, অরুণম. চি একটি কালে একটি রাঙা সংহিতে জোট-বাধা অহো- 
রাত্রে দিন আররাঁত বিহিতে বাধ! নিয়মে চলে জ। সেই বর্ধেণ বৃতা-আবৃত! 
বর্ষ! দিয়ে ঘেরা ও ছাওয়া পৃথিবী ভূমিঃ নঃ আমাদের ভদ্রয়া ভত্রবৃদ্ধিতে, 
ভালোবেসে প্রিয়ে ধামনি-ধামনি প্রিয় ধামে ধামে দরধাতুরাখুন। 

৫৩। ছন্দ অষ্টুপ্‌। €তীঃ ছ্ালোক পৃথিবী অন্তরিক্ষম.চ এবং তাদের 
মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষ, তথা অগ্নি: অূর্যঃ আপ: ৰিশ্বেদেবা: চ অগ্নি সুর্য অপ, 
অর্থাৎ প্রাণ এবং বিশ্বদেবতারা! জম. সকলে মিলে ৫ম আমাকে ইং ব্যচঃ 
বি- /অঞ্চ২_গতি১এই বিবিধ বিচরণ, এই ব্যাপ্তি এবং মেধাম. গভীরে 
অনুপ্রবেশের ক্ষমতা জম. দ্রদুঃ সম্প্রদান করেছেন। 

নিসরগশ্ুন্বরী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ডুব ডুব ডুব বূপ- 
সাগরের অতলে ডুবে যাচ্ছেন কবি, ছড়িয়ে যাচ্ছেন অসীমার নিঃসীম বিস্তারে । 


ভাষ্য ৰা ৩১১ 


বিপুল] পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠছে এ-দেখার 
চোখ-মন ধার] দিয়েছেন সেই দেবতাদের প্রতি । 

৫৪| ছন্দ অনুষ্টুপ। ভূম্যাম, পৃথিবীতে অহুম্‌ নাম উত্তর: আমি 
হচ্ছি গিয়ে সবার উঁচুতে, সহমান: অস্মি /সহ-_অভিভব১পরাভূত করছি 
সবাইকে, অভীষাট অন্মি অভি- ৬ সহ. ১ মুখোমুখি হয়ে স্ুয় করছি সব 
কিছু বিশ্বীধাট, [অশ্মি] বিশ্ব-_ ৬ সহ ১ বিশ্ববিজয়ী সবজিৎ আমি 
আশাম, আশাম. প্রতিটি দিককে বিষাজহিঃ বি- ২/সহ. ১ পৃথকৃভাবে জয় 
করছি । 
ধষির মধ্যে জাগছে অপরূপ মহিমবোধ--আমি অপরাজিত, আমি সআট্‌, 
আমি পৃধীরাজ। সহ-্ধাতুর পৌন:পুনিক প্রয়োগের দ্বারা দিগ্থিজয়ীর 
অন্থভবটি পরিস্ফুট । 

৫৫1 ছন্দ ব্রিষ্ুপ। দেবি হেদেবী অদঃ যত্‌ এ যে দেবৈ: উক্তা 
দেবতাদের দ্বার উচ্চারিত হয়ে পুর স্তাত, সামনে প্রথমানা ছড়াতে ছড়াতে 
মহিত্বম, মহিমাকে বি-অসর্পঃ বিসপিত করলে, ভদানীম. তখন স্ব ভূভম, 
সুন্দরের কল্পনা ত্বা তোমতে আ-অবিশত, আবিষ্ট হল, চতজঅ: গ্রদিশ: 
চার-দিককে অকল্কায়থাঃ গড়লে তৃমি। 

বৈদ্রিক দর্শন বলে, শব্দ থেকে তৃষ্টি। দেবুতাঁর উচ্চারিত “ভূঃ, এই মন্ত্র 
পৃথিবীস্থ্টির বীজ। খধি যেন চোখের সামনে দেখছেন একটি ছোট্ট মন্রাঙ্থুর 
থেকে বিকশিত হলেন পৃথিবী, তারপর বেড়ে চললেন । তার বিপুল মহিম। 
বিছাতের মত এ'কে-বেঁকে ছড়িয়ে গেল সর্বত্র, আর সেই মহাপৃথিবীর বিপুল 
গর্ভে প্রবেশ করল এসে “সৃভৃতম্, স্থন্দরের কল্পনা । থু” সুন্দর অনায়াঁস, ভূতম্‌: 
যা হয়েই রয়েছে। সৃষ্টিমাত্রেই নতুন, আবার যা ছিল গোপন গুহাহিত তারি 
আবিফার। নৃতনে-পুরাণে মিলিয়ে স্থট্টি এক অপরূপ সনাতন রহম্য, যাঁকে 
রবীন্দ্রনাথ বললেন, নিত্যকালের তুই পুরাতন, তুই প্রভাতের আলোর 
সমবয়সী । পৃথিবী মা হয়ে নির্মাণ করবেন ভাবী স্ষ্টি-শিশুর শরীর, তাই 
মহাঁশিল্পী বিশ্বপ্রজাপতি তার ভেতরে আবি করলেন স্থগ্টিবীজ স্-ভূতম্‌। 
পৃথিবী কবি হলেন। 

৫৬| ছন্দ অঙ্ুটুপ। ভূম্যাম্‌ অধি ভূমিতে যে গ্রামী: যত গ্রাম যত, 
অরণ্যম. যত বন যা: সভাঃ যত সভ। থে সং-গ্রামাঃ যত মান্থষের মেল! 


৩১২ বেদের কবিত। 


সমিতয়: এবং সমিতি তেষু সেখানে সেখানে চাক? সুন্দর করে তে বদেম 
তোযার কথ! বলব। 

কবি পৃথিবীর চারণ কবি হতে চান খধি অথর্বা। পৃথিবীর মহিমা-গান 
তিনি গেয়ে বেড়াবেন সর্বত্র । 

৫৭॥ ছন্দ জগতী। ভূবন গোঁপা ভূবনের রক্ষিত্রী ৰনস্পতীনাম্‌ 
ওষধীনাম, গৃভিঃ ওষধি-বনস্পতিদের আকড়ে ধরে মক্দ্রা আনন্দমমাতাল 
অগ্রেত্বরী অগ্রগামিনী পৃথিবী অশ্ব: রঞ্জ: ইব ঘোড়া যেমন ধুলো (ঝাঁড়ে) 
তেমনি করে তান্‌ জনান্‌ সেইসব জাতিকে বি ছুধুবে */পু-_ঝেড়ে ফেল" 
ঝেড়ে ফেলেছেন (যে যারা বাত. অজায়ত যবে থেকে জন্মেছে তবে থেকে 
পৃথিবীম, আক্ষিয়ন /ক্ষি__থাকা, প্রতুত্ব কর।স্পৃথিবীতে গেড়ে 
বসেছিল । 

কত জাতি এল-গেল। পক্ষিরাজিনী পৃথিবী তাদের গা থেকে ঝেড়ে 
ফেললেন ধুলোর মত, ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন । কিন্তু বুকে ধরে রাখলেন 
তার প্রিয় সম্তান অরণ্যকে। সহত্্র বাহু দিয়ে তাকে আকড়ে ধরে আনন্দের 
গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে চলেছেন স্ষ্টি-পালিক। পৃথিবী । 

৫৮ ছন্দ পুরস্তাদ্‌-ৰৃহতী। যত. বদামি যা বলি মধুমত, তত. বদামি 
তা মধুর বলি, যত, ক্ষে যা দেখি তত. ম1 বনন্তি তা আমাকে খুশী, করে। 
ত্বিধীমান্‌ তেজম্বী ভুতিমান্‌ বেগবান অস্মি আমি। দোধত; অন্তান্‌ 
,/ছধ__ক্ুদ্ধ হওয়া+শতৃ ২৩ রুদ্ধ শত্রুদের অব-হম্মি অবহনন করছি, 
পেড়ে ফেলছি, কুটছি। দোধত্‌-দ্বিতীর অর্থ /ধু-কীাপা+যঙলুক্‌ শতৃ»” 
দ্বিধাযুক্ত ( বেষী ) এই অর্থ নিলে অনুবাদ হবে-_দোমনাদের হানছি মরণ। 

মাধুর্য এবং বীর্ষের অনুভূতি একনঙ্গে | সন্ধাভাষায় এইটিই হল চন্দ্র-হুর্ধের 
মিলন। তু. মধুমত ইন্দ্রের বৃত্রবধ, দেবীস্থক্তের “আরভমাণ! তুবনানি বিশ্বা? 
এবং “অহং রুদ্রায় ধন্ুবু আ তনোমি*_যুগপৎ। মধুরের অন্থভূতি ছেয়ে 
ফেলছে আমাকে, জিহ্বা মধুবাকৃ উচ্চারণ করছে (তু. জিহ্বা মে মধুমত্তম! ), 
চোখ দেখছে মধুরূপ (তু. ভদ্রং পশ্তেম অক্ষভিব্‌ যজত্রাঃ ), সেই সঙ্গে সমস্ত 
সত্বায় নামছে বিপুল তেজ বিপুল বেগের জোয়ার । মধুর সমুদ্রে প্রতিটি 
ঢেউয়ের মাথায় জলজল করছে সূর্য । সেই স্ুর্যোজ্জল মধুসমুদ্র প্রচণ্ড বেগে 
ধেয়ে চলেছে ক্রোধান্ধ শত্রুর আক্রমণ বিধ্বস্ত করতে করতে, যা কিছু ছুর্বল 


'ভাষ্য টড? 


ঘিধাকম্পিত টলমল তাঁকে ভেঙে চুরমার করে দিতে দিতে | এক বিপুল ই! 
সমস্ত নাকে গ্রাস করে ফেলছে। 

৫৯| ছন্দ অনুষ্ুপ। শন্তি-ব! শম্‌ ১ শস্তিশাস্তি তদ্যুক্তা সুরভি; 
স্গন্ধি, গন্ধ পৃথিবীর প্রাণরস, দ্র. খাক্‌ ২৩-২৫, এই স্থরভি বিশেষণটিই বুঝি 
পুরাণে নাম হয়ে দেবগাভী স্থরভি হয়েছে, আসলে পৃথিবীই আমাদের সেই 
দেবদতা কামধেনু হ্যোন! সখদা কীলালোপ্রী 'কীলাল' স্ব্মধুর পানীয়বিশেষ, 
অমৃতের সগোত্র, তদ্দিশিষ্ট ধার উধন্‌, পালান, পয়স্থতভী দুগ্ধবতী ভুমি: পৃথিবী 
পয়স। সহ ছুধ দিন, সেই সঙ্গে এম অধি ব নীতু আমার হয়ে বা আমাকে 
ভালো বলুন। 

ভূমি-মার প্রসন্নতা যেন পাই, সেই সঙ্গে তার 'প্রসাদ'ও। চাই তার 
'ভালো ছেলেটি হয়ে থাকতে । কিন্তু শুধু “কথা” দিয়ে ভোলালে চলবে না, দুধ 
চাই। তোমার সঙ্গে ভাবে থাকতে চাই, তাই বলে অভাব দিও না । "এদিক- 
ওদিক চুদিক রেখে” চুমুক দেব ছুধের বাটিতে । 

৬০॥ ছন্দ ব্রিষ্রপ ৷ বিশ্বকর্মা! বিশ্বধাতা অর্ণবে অন্তঃ রজদ্সি জল-খৈ- 
খৈ সমুদ্রের গভীর লোকে প্রবিষ্টাম, যাম, প্রবিষ্ট ধাকে হুবিষ! হবিঃ দিয়ে 
অনু এচ্ছত, অন্বেষণ করেছিলেন, যত. যে গুহা নিহিতম. গোপনে লুকোন 
ভূজিষ্যম, পাত্রম. তোগের পাত্র মাতৃমছ্ভ্য: মাতৃ-যুক্ত অর্থাৎ যার! 
পৃথিবীকে মা বলে মনে করে তাদের কাছে ভোগে ভোগের জ্য আৰি: 
অভবত, আবিভূ ত হল। 

চলচ্চিত্রের 1851;-৮9০-এর মতে কবি এক ঝলকে তুলে ধরলেন পৃথিবীর 
জন্ম-লগ্নটি। ঢেউ ঢেউ ঢেউ ঢেউ চারিদিকে ঢেউ । তারি তলায় ডুবে আছেন 
পৃথিবী, যেন একটি পরিপুর্ণ ভোগের থালি ডুবে আছে জলের তলায়। বিশ্বকর্মা 
নিজেকে আহুতি দিয়ে দিয়ে জলমগ্রা পৃথিবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন । অবশেষে 
আবিভূর্ত1 হালেন তিনি তার সন্তানদের ভোগের সাধ মেটাতে । যারা তাকে 
মা বলে জানে না, তাদের কাছে ভোগবতী পৃথিবী চিরকালই অনৃশ্ত থেকে 
যান। ত'র1 তাকে পায় না, তাদের ভোগ হয় না, তারা শুধু কাড়াকাড়ি 
ছেঁড়াছেঁড়ি করে মরে । 

৬১॥ ছন্দ ব্রি্ুপ। ত্বম. অসি তুমি হচ্ছ জনানাম. আবপনী 

বপ ছড়ানো কামানো বেছে নেওয়ামান্থুষকে ছড়িয়ে দিচ্ছ বীজের মতে। 


৩১৪ বেদের কবিতা? 


মুঠো মুঠো করে, আবার ঝাড়াই-বাছাইও করছ, কখনো তুলে ফেলে দিচ্ছ 
নির্মল করে, অদ্দিতিঃ সর্বদেবতাময়ী অদ্দিতি তৃমি, অথণ্তিতা অবদ্ধন। অসীমা, 
কাম-দুঘ1! সবার কামন। পুর্ণ করছ স্থরভি নন্দিনী কামধেছ, পপ্রথানা 
*প্রথ- বিস্তার +কানচ১বেড়েই চলেছ, সীমাবদ্ধ নও», অনস্ত।। তে 
যত, উনম, তোমার যা নান, কম তে তত, তোমার সেই কমৃতি খাতন্য 
প্রথম- জাঃ প্রজাপতি: খতের প্রথম জাতক প্রজাপতি আ৷ পুরয়াতি 
সর্বতোতাবে পূর্ণ করুন, করে চলেছেন"*" । 

পৃথিবীর, তথা সৃষ্টির, লবচেয়ে বড় রহস্য, সে হল অপূর্ণ। একটি পূর্ণতার 
স্বপ্নকে নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে, প্রজাপতির প্রসাদে একটু একটু করে তার 
ন্যুনতা ভরে উঠছে। এই অপূর্ণ তার বেদনাই পৃথিবীর স্য্টির শিল্পের গ্রাণ। 
পরিপূর্ণ পূর্ণতা সে কোনোদিন পাবে কি? পেলে বাচবে কি? 'পুরয়াতি” এই 
নিত্য-বর্তমান লেট পদটির মধ্যে কি তারই ইঙ্গিত? নিত্যকাল সে শুধু আসিছে ? 

ঝ'ত স্ষ্টির ছন্দ। ত।রই ঘন বিগ্রহ হলেন প্রজাপতি । তাই তিনি 
ধতের প্রথম সন্তান । 

৬২॥ ছন্দ ব্রিষ্টপ,। পুথিবি হে পৃথিবী তে উপস্থাঃ প্রসৃতা; তোমার 
কোলে যাদের জন্ম তারা অল্মভ্যম. আমাদের কাছে অনমীব1 অমীব-হীন, 
'অমীব' রোগ ছুঃখ ভয় অ-যন্সম। যক্মাহীন সম্ভব হোক। বয়ম. আমরা 
ন: দীর্ঘম. আম্মুং আমাদের দীর্ঘ আমু জুড়ে গ্রতিৰ ধ্যমানাঃ প্রতিবুদ্ধ হতে 
হতে, 'প্রতিৰোধঃ উপলব্ধি তু. প্রতিৰোধবিদিতং মতম্‌” ( কেনোৌপনিষদ্‌ ) 
প্রতিবোধ দিয়ে জানলে তবেই জান! হল ব্রন্মকে, তুভ্যম, তোমার উদ্দেশে 
ৰলি-হাভ: বলি-হৃত. বলি-বহনকারী (দ্র প্রাণস্ক্ত ১৮,১৯) বলি খাজনা, 
নৈবেছ্ স্যাম হব । 

চেতনার তৃঙ্কে উঠেও ব্যাবহারিক দৃষ্টি কখনোই হারাচ্ছেন না কবি, 
কেনন! তার সত্য সবটাকে নিয়ে। রাজরাজেশ্বরী পৃথিবীর অনুরক্ত প্রজা] হয়ে 
বাচতে চাই । ভালবেসে সব খাজন! দিতে চাই । তার জগ্ঘে চাই বোধিদীপ্ত, 
দীর্ঘ জীবন। উজ্জল বোধ নিয়ে, নিত্য নতুন চেতন] নিয়ে জেগে উঠব নৃতন 
যুগের ভোরে । কিন্তু এমন স্ন্দর জীবন যেন রোগের পোকায় ন। খেয়ে দেয় । 
রোগের পোকারা__বিশেষ করে এ ঘক্মারোগটির--তোঁমারই সন্তান জানি,. 
তাই বলি, তাদের সামলে-স্থমলে রেখো মা। 


ভাষ্য ৩১৫ 


৬৩॥ ছন্দ অঙ্গটুপ,। মাতঃ ভূঁমে ওগো মা ভূমি ভাদ্রুয়া ভদ্রবুদ্ধিতে 
ভালবেসে মা আমাকে স্বপ্রতিষ্ঠিতম্‌ নি ধেহি গভীরে কুপ্রতিষ্ঠিত কর । কৰে 
হে কবি দিব! সংবিদ্বান1 ছ্যলোকের সঙ্গে একমন হয়ে মা আমাকে শ্রিয়াম, 
শ্রীতে ভূত্যাম, খশ্বর্ষে ধেহি রাখ। 

শেষ মন্ত্র। সুদীর্ঘ পৃথিবী-প্রশস্তির উপযুক্ত উপসংহার । পৃথিবীর তিনটি 
পরিচয় বড় করে তুলে পরলেন । পৃথিবী মা, পৃথিবী ছ্যলোকের সথী, পৃথিবী 
কবি। তীর কাছে চাইলেন তিনটি জিনিস_-এককথায় সব। অটল প্রতিষ্ঠা 
অর্থাৎ হ্বধা, আপনাতে-আপনি-থাকা। ভূতি, অর্থাৎ প্রাচুর্ধ বাড়বাড়ন্ত সম্পদ 
এশ্বর্য সমৃদ্ধি অভ্যুদয়। আর শ্রী-যে বস্তটিকে আশ্রঘ্ব করে থাকলে সম্পদ 
শোভাময় হয়, সেই অন্তরের আলোটি, সেই পরম শ্রেয়ঃ, সেই নিঃশ্রেয়স, সেই 
সথন্দর | 


৩। (ভৌম অত্রির পৃথিবী-সৃক্ত 


ধাধি অথর্বার বিপুলায়তন ভূমি-স্থক্তের পাশাপাশি রাখা চলে ঝথেদের ধাষি 
ভৌম অন্রির ছোট্র পৃথিবী-সক্তটিকে । 

ভৌম অত্রি ধথেদের পঞ্চম মণ্ডলের প্রধান খধষি। তার পরিচয় পারিবারিক 
গোত্রনামে নয়। তাঁর পরিচয়, তিনি ভৌম, ভূমি-মায়ের ছেলে । তিনি 
সোজাসুজি অনুভব করেছেন পৃথিবীমায়ের সঙ্গে তার নাড়ীর বন্ধন, তাই 
পৃথিবীকেই তিনি মা বলে ডেকেছেন । হতে পারে শৈশবে মাতৃহীন হয়ে অন্ত্ি 
আত্মীয়ম্বজনের অনাদরে পৃথিবীর কোলে-পিঠে মানুষ হয়ে পৃথিবীকেই 
মা বলে জেনেছিলেন। হতে পারে এতরেয় ব্রাহ্মণের খধি মহিদাস এতরেয়-র 
মতো! তিনি ভূষি-মায়ের আরাধন! করে তার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। অথবা! 
হয়ত কোনো নিবিড় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মুহূর্তে লৌকিক পরিচয়ের গণ্ডী এক 
নিমেষে উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে বিরাট পৃথিবীর অঙ্গজ, অতি আপন প্রিয় সম্তান- 
রূপে দেখেছিলেন এবং সে-অন্ুভব আর কোনদিন ম্লান হয় নি তার জীবনে। 
যাই হয়ে থাক, খথেদ-সংহিতার ধধিদের মধ্যে তার এই পরিচয় অনম্য যে তিনি 


৩১৬ বেদের কবিতা 


ভৌম। অব্রিদৃষ্ট একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (৫1৪২1১৬ ) সায়ণও মন্তব্য করেছেন, 
পৃথিবী যদিও সবাইকার নির্ধাত্রী তবু তিনি বিশেষ করে অত্রির মা, কেন! 
তিনি যে ভৌম। অব্রের্ভৌমত্বাদ্‌ বিশেষেণ মাতা। সে মন্ত্রটি হল, 
দেবোন্দেবঃ স্থহবে। ভূতু মহ 
মা নো মাত] পৃথিবী ছুর্মতৌ ধাত, 


প্রতি দেবতাকে ডেকে যেন পাই সহজে 
অগ্রসন্ন। হন ন! যেন মা পৃথিবী । 
এর পরেই একপদ] দশাক্ষবী বিরাট্ছন্দের একটি খকে অন্র্ি গেয়ে উঠেছেন 
একটি অতুলন প্রার্থনা-_ 
উরো দেবা অনিবাধে স্যাম । 
অবাধ বিপুলে র'ব ওগো দেবতার] । 
অনিবার্ধভাবে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গানের পঙক্তি, এই যে বিপুল 
ঢেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উঠুক নেচে । যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেথা 
তোর ডান] ছুটি ।; সেই অবাধ অগাধ বৈপুল্যের পারাবারেই ডান! যেলেছেন 
পৃথিবীর ছেলে অব্রি। 
ধগ্থেদে পৃথিবীর মন্ত্র এবং উল্লেখ অনেক থাকলেও পৃথিবীর উদ্দেশে গোটা 
সুক্ত আছে মাত্র একটিই, এবং সেটির রচয়িতা হলেন ভৌম অব্রি। পঞ্চম 
মণ্ডলের শেষের দিকে রয়েছে অক্রিদৃষ্ট চারটি সুক্তের একটি গুচ্ছ (৮৩-৮৬)-- 
যথাক্রমে পন্য পৃথিবী বরুণ এবং ইন্দ্রাপ্মীর বন্দনা । পর্জন্থা-স্থক্তে অত্রি বজজ- 
সচকিত দামিনী-দমকিত ঝঞ্চাঝঙ্কত এক প্রবল বর্ষণ-দিনের ছবি একেছেন 
দশটি থকে । তারপর সেই বর্ষার পটভূমিকায় ক্রিলোকেশ্বরী পৃথিবীর রূপ 
দেখেছেন পৃথিবীন্ক্তে অনুষ্টুপ ছন্দের তিকটি খকে। এই ছুটি স্ুক্ত সম্ভবত 
একই দিনে অথবা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা । ছুটি মিলিয়ে একটি ছবি, 
একটি ভাব, একটি ব্যঞ্জনা। তাই পৃথিবী-স্থক্টি পড়ার আগে পর্জন্ত-সুক্তটি 
একটু ছুঁয়ে দেখ! ভালো । 
কেমন ছিল সে দিনটি? পজগ্যি-বৃষের ডাকে থরথরিয়ে কেপে উঠেছিল 
পৃথিবী, গাছপালার ওপরে সপাসপ এসে পড়ছিল ঝড়ের চাবুক, বিদ্যুৎ 
ছুটেছিল আকাঁশের' এপ্প্রাস্ত থেকে ও-প্রাস্ত পর্যস্ত, আকাশ ভেঙে নেমেছিল 


ভাষ্য ৩১৭ 


অজশ্র অঝোর অফুরস্ত বৃটি। ভূমি-মায়ের কোলে বমে বসে অত্রি 
দেখছিলেন- দ্র, পূ ১৪৪-৪৫। এই পর্জ্যপিক্ত1 পর্জন্যপত্বী পৃথিবীর বন্দনা এই 
সক্ত | 

১ বট. ইথ্থা-বৈদিক বাগভঙ্গি। ছুটি শব্েরই অর্থ "সত্য? (নিঘ, 
৩1১০, সায়ণ ১।১৪১1১)। ছুটি মিলে অর্থ দাড়ায় সত্যিই, সত্যিনত্যিই। 
পর্বতানাম. ধিদ্রম্‌ বিভবি পর্বতকে ছিন্ভিন্ন করার বল ধারণ করে আছ, 
পর্ব যার আছে, সে পর্বত। একট অংশের সঙ্গে আর একটার জোড় গেঁথে 
চলে পর্বত । মেঘও পর্বত, পাহাঁড়ও পর্বত । *খিব্র” যা দিয়ে খিশ্ন বা ছিন্নভিন্ন 
করা যায় সেই বল-_নিরুক্ত ১১/৩৭। ৯/খিদ্‌ খামচানে, বেমী ৫১১।৪৬৬ | 
পাহাড়ের মতো! মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে দিলে, সত্যি, কি অসীম বল তোমার 
হে প্রবত্বতি প্রবত" প্র +বতি ( উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে পা ৫1১/১১৮ ) ঢালু, 
গড়ানে মাটি । তদ্‌-যুক্তা, প্রবত, + মতৃপ + ডীপ (প্রবণোদকবতি-__সায়ণ) 
পজন্যের ঢেলে-দেওয়া অজন্র জল ঝরণ! হয়ে নামছে পৃথিবীর ঢালু বেয়ে। তার 
ঝরঝর নিনাদে মুখরিত দশ দিকৃ। হে মহিনি মহতী, মহিমময়ী, বিরাট 
তোমার মহ্হ! মহিমা! দিয়ে ভূমিম, ভূমিকে প্র জিলোষি প্রাণবস্ত করছ, 
অন্তর্বত্বী ভূমি শিউরে শিউরে উঠছে অজশ্র অফুরস্ত বিপুল প্রাণের স্পন্দনে। 
“মাটির আধার-নিচে কে জানে ঠিকানা মেলিতেছে অঙ্কুরের পাথা লক্ষ লক্ষ 
বীজের বলাকা» 

ঠিক আগেই পর্জনুস্থক্ের শেষ খক্টিতে পর্জন্তকে উদ্দেশ করে অত্রি 
বলেছেন “€ঢর বর্ষলে, থামে। এবার ।) সেই প্রার্থন] শুনেই যেন পর্জন্ত ক্ষান্তবর্ষণ ! 
পর্জান্যপত্বী পৃথিবীও মেঘের পাহাড়গুলি ছি'ড়ে-খুড়ে টুকরো টুকরো করে 
দিচ্ছেন। তারপর নামাচ্ছেন বিপুল প্রাণের ঢল। 

২। হে বিচারিণি, বিবিধচরণশীল1 ( সায়ণ ), বিবিধচারিণী, চঞ্চরা, চ্চলা, 
স্তোমাস স্তোমের।, গানেরা-বজের গর্জন, মেঘের গুরুগুরু, হাওয়ার শনশন, 
বৃষ্টির ঝমঝম, ঝরণার গমগম, এই সব গান_ত্বাং প্রতি স্টোভস্তি তোমাকে 
লক্ষ্য করে; তোমার উদ্দেশে বেজে বেজে উঠছে অক্ত/ভি: ঝলকে ঝলকে 
(বেমী)। »/অঞ্জ--প্রকাশ | বিদ্যুতের চমকানির সঙ্গে সঙ্গে দিকেদিকে 
বাজছে পৃথিবীর স্তবগান। প্ররুতি স্ততিমুখর । 

হে অজু নি শ্বেতশুভ্রা রজতোজ্জলা বিছ্যন্য়ী রূপালি পৃথিবী, যা যে তুমি, 


২৩১৮ বেদের কবিতা 


যখন তুমি হেষন্তং বাঁজং ন উদ্দাম বেগে ছুটে-চলা ঘোড়ার মতে! ( হ্্ষা- 
ধবনিকারী ঘোঁড়ার মতো-_সায়ণ ও গ্রিফিথ ) পেরুম. সব-ছাওয়] বিছ্যুৎকে 
(বেমী_-*/পী ফেঁপে ওঠা, */প. পূর্ণ করা), পুরক মেঘকে (সায়ণ ), 
অন্তলি ক্ষেপণ কর, ছুঁড়ে দাও, ধাওয়াও। 

বিছ্যুতের ঘোড়াগুলিকে দুরস্ত বেগে আকাশমম্ন ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন অশ্বিনী 
চিত্রাদা অপরূপা পৃথিবী । 

৩। 'দৃল্হা চিত._একটি স্থপ্রচলিত বৈদিক বাগ.ভঙ্গি (১1৬৪৩) ৭১1২, 
১২৭1৪, ৩1৪৫।২) 81৩১।২১ ৫1৩৯৩, ৮৬1১১ ৮1২১1১৬, ৪৪1১, ৪৫১৩) ন18১1৪ )। 
অর্থ, যা দৃঢ় (বহুবচন অথবা একবচন ) তাকেও অথবা তাকেই (১1১২৭।৪ 
সায়ণ)। "দৃল্‌.হা» সর্বত্রই কর্মপ্ূরদের বিশেষণ । যা! যে পৃথিবী দৃল্.হ! চিত, 
বনম্পতীন্‌ বড় বড় গান্ছেদের, তারা অত্যন্ত স্দূঢ় হওয়া সত্তেও, ওজস! সবলে 
ময়! মাটির সঙ্গে দর্ধধি ২/47যঙলুক1-২।১ আকড়ে ধরে থাক, যত. যখন 
তে তোমার অভ্রস্ত বিদ্যুতে! দ্রিঝে! বৃষ্টয়ঃ মেঘের বিছ্যতের ছ্যলোকের 
বৃষ্টির বর্ষন্তি ঝরে পড়ে । 

বনম্পতিরণ অত্যন্ত মজবুত হওয়া সত্বেও তুমি তাদের সবলে আকড়ে ধর 
মাটির সঙ্গে, পাছে তারা বৃষ্টিতে গলে যায়, পড়ে যায়। পৃথিবীর মাতৃহৃদয়ের 
স্নেহব্যাকুলতা, হারাই হারাই ভয় গে তাই বুকে চেপে রাখতে যে চাই। 
ছ্যলোকের অমৃত-বর্ষণে অভিষিক্ত পৃথিবীর বনস্পতি-হেন পুত্রের] যেন মাটিকে 
ভুলে ন! যায়, তাই পৃথিবী তাদের আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেন__-এই 
ধবনিও রয়েছে! মেঘের বৃষ্টি বেয়ে বিছ্যাতের চমকানি দিতে দিতে ছ্যুলোক 
থেকে নেমে আসছে এক চরাচরব্যাপী বিপুল আলোর প্লাবন। অত্রি বলছেন, 
এ আলোয় যেন ভেসে না যাই, মা পৃথিবী ধরে রেখো । 

ছেড়ে দিবে তুমি 
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি 
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বদ্ধন 
সহসা কি ছিড়েযাবে? করিব গমন 
ছাড়ি লক্ষ বরষের ন্গিগ্ধ-ক্রোড়খানি? 
এখনে! মিটে নি আশা, 
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাস। 


গ্ভাহ্য ৩১৯ 


মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন 
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর ত্বপন, 
এখনে] কিছুই তব করি নাই শেষ, 
সকলি রহ্যপুর্ণ, নেত্র অনিমেষ 
বিশ্ময়ের শেষ তল খুঁজে নাহি পায়, 
এখনো! তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায় 
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহ গো মোরে 
মঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে । 
( বস্ধন্ধরা, সোনার তরী) 


মেঘের বৃষ্টি যেন__শরাবণের ধারান্র মত পড়ুক ঝরে তোমারি স্থুরটি আমার 
মুখের পরে বুকের পরে ।* বিছ্যুতের বৃষ্টি যেন__হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে 
ঝলমল করে চিত্ত কেনোপনিষদের খধি ব্রদ্ধান্ুতৃতির অপ্রত্যাশিত 
আকস্মিকতা ও সর্বপ্লাবিতা বোঝাতে বিদ্যুতের উপমান ব্যবহার করেছেন-_- 
'বিদ্যুতো ব্যহ্যতত, আ ইতি ইত বিরাটের অস্তুভৃতি কেমন? না, এঁ যে 
বিছ্যুৎ চমকে উঠল, ঠিক তেমনই । আর ছ্যুলোকের বৃষ্টি হল- আলোকের 
ঝরণ।ধারা । 


৪। খষি অগন্ত্য মৈত্রাবরুণির গ্যাবাপৃথিবী তুক্ত 


এই মাটির পৃথিবী আমাদের মা। এ আলোঝলমল আকাশ এ ছ্যো 
আমাদের পিত1। শুধু আমাদের নয়, দেবতাদেরও জনকজননী এই দ্যাবাপৃথিবী | 
তীর! দেবপুব্রা। দেবতার৷ তাদের পুত্রকম্তা ৷ 

ধর্থেদে পৃথিবী-স্থৃক্তের এবং মন্ত্রের বিরলতার কারণ পৃথিবীর প্রতি বৈদিক 
খষির ওদাসীন্ঘ নয়, ছালোকের সঙ্গে নিত্যসন্গতারূপে পৃথিবীকে দেখার অভ্যাস। 
তাই, আলাদা করে নয়, ছ্যালোকের সঙ্গে একসঙ্গে তারা ছাময়ী পৃথিবীর বন্দন! 
করেছেন বেশ কিছু হুক্তে এবং মন্ত্রে 


৩২৪ বেদের কবিতা? 


তাদের পৃথিবী সব সময়েই ছ্যলোকের নিত্যসখী নিত্যসহচনী এক আলোর: 
পৃথিবী । তাঁর প্রতিটি গুহায় কন্দরে গর্তে গোম্পদে রন্ধে ছিত্রে নিহিত রয়েছে 
এই আলোর গ্রপ্তধন, এই বস্থু। তার শ্যাম অঙ্গ জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে এক 
অপরূপ আলোর লতা, আলোর মঞ্তরী। আলোর দুলাল দেব-দেবতার খেলার 
উঠোন এই পৃথিবী । তার অণুপরমাথুতে বাজছে আলোর মণ্তীর। ত্রস্থদূরের 
আলোর বাশি তাকে ডাক দিয়েছে কোন্‌ সকালে, সেই ডাকে সাড়া দিতে 
দিতে সে নিজেই হয়ে উঠছে এক আলোর কাশি। একই বৃত্তে ছুটি শ্বেত আর 
নীলকমল এই গ্যাবাপৃথিবী--“সখোনী” একই তাদের জন্মস্থান, 'সমোকসা” একই 
তাদের আশ্রয়। অথচ মিলছে না দুজনে__“বিষুতে; অস্তরিতা, “মসশ্চতা, 
“অসশ্ন্তী” অ-সক্ত1।। বিশাল অন্তরিক্ষের ছুই কুলে আছড়ে পড়ছে তাদের, 
কান্্রী। ছুই কূলে (রোধসী ) ছুটি অশ্রভর] বেদনা (রোদসী)। এই অসীম 
রোদন দেখতে দেখতে বাক্‌-এর বরপুত্র খধি বাচ্য প্রজাপতি বলছেন__ 
সমান্তা বিুতে দুরেঅস্তে ধরবে পদে তস্থতুবু জাগরূকে । 
উত দ্বসার] যুবতী ভবস্তী আদ্‌ উ ব,বাতে মিথুনানি নাম ৩1৫৪।৭ 

ছুয়ে এক তারা, মাঝখানে ব্যবধান। 

সীমান] দূরে কোথায় । 

ধবপদে আছে দাড়িয়ে তক্দ্রাহীন। 

নিত্যযুবতী আপন দুবোন 

পরস্পরকে ডাকে ধরে জোড়ানাম। 
নাম পর্যন্ত এক দুজনের ! দ্বিবচনে এই জোড়ানামের একটি তালিকা দিচ্ছেন, 
নিঘণ্ট-_ 

স্বধে আপনাতে আপনি আছেন ধিষণে চন্বৌ সোমপাত্র, অমৃতপাত্র, 

মধুপাত্র, যে-মধুর লোভে কবিচিত্ত গুনগুন করে, 'বোস্-না, ভমর, এই নীলিমায় 
আসন লয়ে, অরুণআলোর ন্বর্ণরেগুমাখা হয়ে”। পুরুন্ধী এ জীবন পুর্ণ করেন, 
জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া৷ মাধুরী করেন দান, তাই তাদের কাছে খধির প্রার্থনা, 
“পিপৃতাং নে। ভরীমাভঃ, (১।২২।১৩ ) ভরপুর করে৷ ভরপুর করে৷ আমাদের । 
(আরে! দ্র. পূ. ৪২)। রোদলী প্রজাপতির কান্নায় তাদের সৃষ্টি হয়েছিল, 
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।২।৯।৪ ), আজও পধস্ত সে কাদন থামে নি, অশ্রভরা, 
বেদন। দিকে দিকে বাজে, অন্তরে মোন তোমার লাগি একটি কামা-ধন। 


ভাষ্য পু ৩২১ 


অথচ আবার রূজজী আনন্দ-রীন লোক (*/রঞ্জ__রাঙানো, নন্দিত হওয়] )। 
উপলব্ধির ছুটি মেরু__সর্বং ছুঃংম আর আনন্দাত্‌ হি-এব। ছুটিই সত্য । 
হাসি-কান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে। হস্ত ছায়া-অমৃতং যয মৃত্যুঃ । ক্ষোণী 
সদ্দসী সগ্পুনী বিশ্বজনের নিবাসভূমি, আপন ঘর, আবার সাধনার পীঠ, 
যজ্ঞশালা। তস্তসী ন্ভসী ত্ষ্টির বাম্পর্েণুকণার ইন্ত্রজাল ইন্তরধন্ুচ্ছট! 
( দ্র. উপনিষত্প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, অনিবাণ পু ৮৪-৮৫)। দ্বতবতী উজ্জ্রলরসবতী, 
আলোঁক-বারণা। বনহুলে প্রচুর, বিচিত্র, অনেক, অনস্তরূপা। গভীরে 
গাস্তভীরে অতল রহস্যের খনি। ওণ্যৌ অবনি, আগলে আছেন রক্ষা করছেন 
সবাইকে সন-কিছুকে, 'অবসা অবস্তীঃ (১1১৮৫1৪) প্রসাদ দিয়ে পালেন 
সবায়। পার্থ? দুটি পাশ, একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ, পরম আর অবম, 
পূর্ণতাকামী মান্ধযের এক পাশ থাকে পৃথিবীর দিকে ফেরানো, অন্য 
পাশ ছ্যলোকের দিকে, পৃথিবীর সন্তান বলে সে পায় যন্ত্রণার ন্নায়ু” 
কিন্তু ছ্োৌএর সন্তান বলে সেই সঙ্গে পায় ্বপ্পের চোখ। এই দুটিকে 
পাশাপাশি কাছাকাছি রাখতে চেয়ে খষি অগন্ত্য বলছেন, 'ভূতং দেবানাম্‌ 
অবমে অবোভিঃ, €(১1১৮৫।১১) আলোর প্রসাদ দিতে দিতে তোমর! 
ছুজনে চলে এস দেবতাদের সবচেয়ে তলাম, নিচুতে, আমাদের নাগালের 
ভেতরে, আমাদের কাছাকাছি, আমাদের পাশে। অহী উ্ৰা পৃ্বী মহতী 
বিশালা বিপুলা। অদ্বিতী অখণ্ডা অনস্তা । অঙ্থী অহননীয়া, “অতপ্যমানে? 
(১1১৮৫।৪) কেউ তাদের পীড়িত করতে পারে না, আবার কুগুলিনী মহাকাল- 
নাগিনী, কবি-পুত্রের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উন্মোচন করে চলেছেন একটার পর 
একট! নির্মোক দুর্রে-অন্তে সীমানা-দূরে-কোথায়। অপারে অপারা, বিস্ময়ের 
অকুল পারাবার । 

নামগুলি বেশির ভাগই স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ পৃথিবীগ্রধান | পৃথিবীর মধ্যে মিশে 
গেছেন, পৃথিবী জুড়ে রয়েছেন গো । এই ছ্যময়ী পৃথিবীর দর্শন খযি বামদেবের 
মনে একটি অদ্ভুত শব্দের জন্ম দিয়েছে-_ছ্যবী ! (৪1৫৬1৫)। খাবি গৃ্সমদ 
আবার শুধু 'পৃথিবিঃ বলে ডেকেই ক্ষান্ত 

স্তষে যদ্‌ বাং পৃথিবি নব্যসা বচঃ( ২৩১1৫) 
স্য-রচন বচনে, তোমাদের স্তব গাই হে পৃথিবী যখন 

জানেন, এ ডাকে গ্ভোৌম্পিতারও সাঁড় না দিয়ে উপায় নেই। খাযিদের কাছে 

২১ 
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কখনো তার] পিতা এবং মাতা, কখনো পিতার মধ্যে মাতা মিশে গিয়ে 
পপিতরা” কখনো মাতার মধ্যে পিতা মিশে গিয়ে 'মাতরা,। আলোচ্য সক্তে 
যেমন পাচ্ছি “নিত্যং ন স্থন্থুং পিব্রোর্‌ উপস্থ্েঃ (২) বাবা-€ মা-)র কোলে 
চিরশিশ্তর মতো, ব। | 
“পিতা মাতা চ রক্ষতাম্‌ অবোভিঃ (১*) 
প্রসাদ দিয়ে রক্ষা করুন পিতা এবং মাতা, বা 
'ইদং গ্যাবাপৃথিবী সত্যমন্তর পিতব্‌ মাতর্‌ যদ ইহেপৰ বে বাম্‌? (১১) 
তোমাদের কাছে আমার এ নিবেদন 
সত্য হোক হে ছ্যৌ-পিতা পৃথিবী-মা, 
তেমনি দীর্ঘতমার নুক্তে 'স্ুরেতসা পিতরা” (১১৫৯২ ) স্থবীর্য পিতা-মাতা)র 
সঙ্গে সঙ্গে 'মহী মাতরা, (এ ) মহতী মাতা-(পিতা)। আবার 
উভা তরেতে অভি মাতরা শিশুম্‌ (১1১৪০।৩) 
শিশুর পানে ছুই মা ছোটেন ত্রস্তে। 
আবার ছুজনেই দুজনের মধ্যে লীন এটি বোঝাতে বামদেবের বিচিত্র শব্দ- 
স্থষ্টি 'মাতরাপিতরা” (৪1৬৭) ছুজনে একেবারে অভিন্ন এক হয়ে গেছেন 
দীর্ঘতমার একটি মন্ত্রে একবচন “অন্য পদের মধ্যে__ | 
স বহিঃ পুত্র: পিত্রোঃ পবিভ্রবান্‌ পুনাতি ধীরে! তুবনানি মায়য়। 
ধেস্থং চ পৃশ্নিং বৃষভং স্থরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অশ্য ছুক্ষত ১১৬০৩ 
শতরূপা ব্রহ্মানন্দময়ী পৃথিবী হলেন পৃশ্ি ধেন্থ । ছ্যলোক স্থবীর্য বৃষভ | ছুয়ে 
মিলে এক । এই বৃষধেন্থুর উজ্জ্বল পয়োধার1 দিনের পর দিন দোৌহন করে 
চলেছেন তাদের নবজাত শিশুপুত্র বহি । আমারই মধ্যে আমারই শরীরে 
ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এই অদ্ভুত কুমার অগ্নি। আমাকে ছাকনি করে শুদ্ধ, পৃত, 
মাজিত করে চলেছেন যা কিছু হয়ে চলেছে তাকে, তার আশ্চর্য প্রতিভা দিয়ে 
( দ্র. ৰেমী ৪৯৫1৪৫৭৬ )। 
এই মহিমময়ী খতভ্র! সবার শান্তিবিধায়িনী শ্রীবিশাল্‌] কবি গ্যাবাপৃথিবীকে 
মানষ জন্ম দেয় তার নিজের মধ্যে, অন্ত সমস্ত দেবতারই মতো৷। তাদের জন্ম 
দিয়ে সে নিজেও জন্মায্স নতুন এক বিশাল চেতনার পাখি হয়ে। এই জন্ম যার 
হয় নি, তার কাছে গ্যাবাপৃথিবী জরাজীর্ণ আছ্যিকালের ছুই বুড়োবুড়ী। আর 
যার হয়েছে, তার কাছে তার] নিত্যতরুণী | অপার বিশ্ময়মাথা তার দুই চোখে 
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পলক পড়ে না” গ্ভাবাপৃথিবীর অনস্ত তারুণ্যও আর ফুরোয় না। যদি বা ফুরোয়, 
মানবশ্রেষ্ঠ অর্ধদেব অদ্তুতকর্মা খতুরা তাদের সাধন! দিয়ে ফিরিয়ে আনেন সে- 
তারুণ্য । তাদের অন্তরের নিত্যজাগ্রত অগ্নি বারবার জলে উঠে নতুন করে 
তোলে গছ্যাবাপৃথিবীকে। 

'দীগ্যানঃ শুচির্‌ খধঃ পাবকঃ পুনঃ পুনর্‌ মাতর! নব্যসী ক: (৩1৫।৭) 
তীক্ষোজ্জল দাউ দাউ সে-আগুন / মাতা ও পিতাকে বারে বারে করে নতুন, 
আরো! নতুন। এইখানেই মান্ষের মহিমা। পুত্র হয়েও সে পিতা, 
দেবতার জনক। এই মহিমবোধ ভূঙ্গে উঠেছে অন্ভণকন্তা বাকের অস্তিম 
ঘোবণায়- 

পরে। দিবা পর এনা পৃথিব্যা 
এতাবতী মহিন। সং ৰনুব ১০:১২৫।৮ 


ছাড়িয়ে আকাশ ছাড়িয়ে বিশাল এ-পিখিমি 
ছড়িয়ে আছি কি মহিমায় বিপুল আমি 


ধ্েদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে যে পনেরজন মহাকবির স্থক্ত সংকলিত 
হয়েছে, মৈত্রাবরুণি অগন্ত্য তাদের একজন। এদের সাধারণভাবে বল হয় 
শতচা অর্থাৎ একশটি করে খকের ত্রষ্টা। সবার ন! হলেও এদের অনেকেরই 
ধাকৃংখ্যা একশ'র কাছাকাছি বা ওপরে । অগন্ত্য হলেন প্রথম মণ্ডলের অন্তিম 
গ্ুবি। ১৬৫-১৯১ এই ২৭টি শুক্ত নিয়ে তার উপমণ্ডল। এই হুক্তগুলির 
খকৃসংখ্যা হল ২৩৯। অর্থাৎ অগন্ত্য শুধু শতচাঁ নন, প্রায় সার্ধদ্বিশতচগী । 
বেশির ভাগ সথক্তেই খষি তাঁর চিহ্ন রেখেছেন ভণিত] বা/ এবং তার প্রিয় 
ধুয়া! দিয়ে । 

প্রথম চারটি ুক্তের শেষ ধকৃটি একটি ধুয়া, তাতে তিনি নিজের পরিচয় 
দিয়েছেন “মান্দার্ধ মান্য কর” অর্থাৎ মন্দার (নামক স্থান?) এর মানের পুত্র 
কবি বলে। তারপর প্রায় প্রতিটি স্ক্তেই এ ধুয়ার শেষ চরণটি “বিদ্যাম-ইফং 
বৃজনং জীর-দানুম্‌* অস্তিম ধুয়া-রূপে ব্যবহার করেছেন। এই সুক্তেরও শেষ 
ঝকে ধুয়াটি রয়েছে । তা ছাড়া আছে এই স্থক্তের নিজস্ব ধুয়া, পাবা রক্ষতং 
পৃথিবী নো অভাাতও। 

কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন “অগস্ত্য' এই ্ব-নাম (১৮০1৮, ১৮৪1৫) 
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এবং “মানাস:” “মানেভ্য£ ইত্যাদি পদের ছারা স্ব-কুলের উল্লেখ করেছেন 
(১৮২1৮, ১৭১৫১ ১৬৯1৮ )। 
অগন্ত্যের আধ্যাত্মিক জন্ম যুগ্মদেবত1 মিত্র-বরুণের আবেশে, ঠারে-ঠোরে 
তার বিবরণ আছে ৭৩৩।১৩তে তাই তার পরিচয় মৈত্রাবরুণি অর্থাৎ মিত্র- 
বরুণ-পুত্র বলে (দ্র. 'বেদ ও শ্রীঅরবিন্ব” )। | 
অগন্ত্যের একটি মন্ত্র "মগ্নে নয় সপথা রায়ে অস্মান্ তার ঈশোপনিষদের 
অন্তিম মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছেন খষি যাঁজ্ঞবন্ক্য। 
১| অয়ো:_অনয়ো:, এই দুটি অর্থাৎ ছ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে কতরা পুর্বা 
কোনটি আগে, কতরা অপর কোনটি পরে, কথা কি প্রকারে, কেমন করে 
(কিম্+থা, থা হেতো। চ চ্ছন্দসি পা ৫1৩২৬) জাতে জন্মাল, কবয়: হে 
কবিরা ক্রান্তরর্শীরা কঃ বি বেদ [ তোমাদের মধ্যে ] কে বিশেষ করে জানে? 
যত. হ নাম যাঁকিছু বিশ্বম্‌ সব ত্বনা-আত্মনা (আ-লোপ, মন্ত্রেযু আঙি 
আদের্‌ আত্মনঃ পা ৬:৪।৪১ ), নিজেকে দিয়ে বিভৃত্তঃ ধারণ করে আছে, অহনী, 
দিন-রাত চক্রিয়। ইব চক্রযুক্ত অথবা চক্রের মতো ৰি বর্তেতে গড়িয়ে 
চলেছে । 
তু, ইন্দ্রা় গিরে!। অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরশ্য বুরলাত.! 
যে অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভিবু বিঘক্‌ তন্তস্ত পৃথিবীম্‌ উত গ্যাম্‌ 
(১০1৮৯ ৪) 
অতল সমুদ্র হতে ঘুম-ভাঙা গানের ফোয়ারা 
ইন্দ্রের উদ্দেশে ছোটে অফুরন্ত অঙ্ষীণ ধারায়-_ 
যিনি তার শক্তিবলে ( রথের ) ছুধারে 
অক্ষে ছু-চাকার মতো বেঁধেছেন ছ্যলোক-ভূলোক । 
২| দ্বে ছজনে অ-চরন্তী অচঞ্চল হয়ে ভুরি কত, প্রচুর চরন্তম্‌ 
বিচরণশীলকে, অ-পদদী পা-হীন হয়ে পদ্-বন্তমূ কত পাযুক্তকে গর্ভম্‌ 
গর্ভরূপে দ্র্ীতে ধারণ করে আছেন। পিক্ত্রোঃ বাবা-মার উপস্দে কোলে 
নিভ্যম্‌ সূন্ুম ন আপন বা নিত্যকালীন পুত্রের মতো ভাঁবা-.পৃথিবী হে 
দ্াবাপৃথিবী নঃ আমাদের অভ্।ীত,অভ, থেকে রক্ষতম্‌ রক্ষা কর। 
অভ। ( পুং) মহত.-এর প্রতিশব্দ, নিঘ ৩।৩। -অ- ভূ, অভাবনীয়, 
অসভূতি। সাক্সণের অর্থ মহাভয়। তিনটি অর্থ স্ভব-_ 
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১) ছ্যাবাপৃথিবীর বিপুল বিস্তার অনুভব করতে গিয়ে খষি হারিয়ে 
যাচ্ছেন তার মহা-মহিমায়। তাই বলছেন, এ মহাঁ-বিপুলের পুর্ণগ্রাস থেকে 
আমাকে রক্ষা করো। তু. সখো ভে-ইন্ত্র বাজিনো মা ভেম-_ তোমার 
বন্ধুত্বে আমরা যেন ভয় না পাই, হে বজ্রবলিষ্ঠ ইন্দ্র। এক তুমি, তোম! মাঝে 
আনম একা নির্ভয়ে থাকতে চাই । 

২) আমাদের ব্যাবহারিক প্রাত্যহিক জীবনকে পর্দে পদে মহাভয় থেকে 
মুক্ত করো । 

৩) অ-ভ,_সম্ভৃতি, অব্যত্ত, মহা-অজানার গহ্বর থেকে বাঁচাও । 
বিপুল না-এর মধ্যে হারিয়ে যেতে দিও না। 

৩। অদ্দিতেঃ দাত্রমূ অদ্িতির দানকে ভবে আহ্বান করি ( হ্বে-ধাতুর 
সম্প্রসারণ হয়েছে, বহুলং ছন্দসি পা ৬1১৩৪) কেমন হবে সে দান? 
অনেহস্‌ পাপহীন দোষহীন উপন্রবহীন অবাধ, অনর্বন্‌ অক্ষয় স্বর্-বত, 
জোোতিঃ-যুক্ত অবধম্‌ মৃত্যুহীন মমস্-বত, নমস্কার-যুক্ত, প্রণতি-জাগানো, 
অর্থাৎ সে দান উদ্ধত করবে না, মাথা ণত করে দেবে, তু. নমস্থস্তে দিব আ 
ৃষ্ঠস্‌ অস্থুঃ ১১১৫।৩। রোদ্ী হে গ্ভাবাপৃথিবী জরিত্রে তোমাদ্দের কবির, 
শ্রোতার জন্যে তত. সেই দান জনয়তম, স্থ্টি কর |... 

৪॥ দেব-পুত্রে ওগো দেব-পুত্র-সম্পন্না কোদসী গ্যাবাপৃথিবী, অ- 
'তপ্যমান্দে তাপিত ন]1 হয়ে, অক্রাস্তভাবে ভবস1 অবস্‌ দিয়ে, অবস্‌; প্রসাদ, 
রক্ষণ, আগলে থাকা, &:৪০০১ দয় অবন্তী রক্ষা করে চলেছ, সমধাতুজ কর্ম করণ 
ইত্যাদি বেদের বিশেষত্ব । তোমাদের অনু অনুগত অন্ুচর আ্ঞাম হতে চাই 
আমরা। দ্রেবানাম্‌ উভে দেবতাদের মধ্যে তোমর1 ছজনে অন্াম. 
উন্ভয়েভি: দিনের ছুইভাগ দিয়ে অর্থাৎ দিনে-রাতে-*.." | 

৫॥ সংগচ্ছমানে এঁক্যবদ্ধ ম্-অন্তে সমান-সীমানা-যুক্ত যুবতী তরুণ- 
বয়স্ক জামী শ্বসারা আপন ছুটি ভাই-বোন পিভ্রোঃ উপচ্ছে বাবাষার 
কোলে ভূবনস্ত নাভিম, স্থষ্টির কেন্্রকে অভিজিত্রন্তী আদরে শু কছ।"." 

ধধির দর্শন ক্রমশ প্রসার্রিত হুচ্ছে। লৌকিক মা-বাবাকে ছাপিয়ে রয়েছেন 
পৃথিবী-মা! এবং ছেস্পিতাঁ। আবার তাদেরও ক্রোড়ীকৃত করে রয়েছেন তাদের 
মা-বাবা_-অদ্দিতি আর বরুণ, অথপ্তিত অসীম অনন্ত ব্যাপ্তি (বু-_ছেয়ে থাক) 
_-006 [05716 [10015151016 06.5251010. সেই অসীম-অসীমার কোলে 


৩২৬ বেদের কবিতা 


বসে দ্যাবাপূৃথিবী হ্যগ্রি-শিশাটিকে আদর করছেন তার নাভি শুঁকে শুকে__ 
স্্টিতত্বের তিনপুরুষের সহজ ছবি । 

৬ তেন” উভগান্বিত। স্ত্-প্রভীকে হন্দর দেখতে তু. দর্শত-শ্রী, 
রথসন্দক যে যে ছুজন অম্ৃতম, দধাঁতে অম্বত্কে ধারণ করে আছেন সেই 
উবাঁ বিশাল জল্মুনী সর্বাধার তেন ৰৃহতী খতে বর্ধমান জনিত্রী জনক- 
জননীকে দেবানাম. অবস। দেবতার দগ্! যাতে পাই সেইজছ্, হেতুতে তৃতীয়া 
খতেন সত্যমন্ত্র দিয়ে হুবে আহ্বান করি ।*-. 

"॥ অস্মিন্‌ ষজ্ঞে এই যজ্জে নমসা! প্রণতি দিয়ে উপ ৰূডুব কাছে এসে 
বলি, প্রার্থনা করি, স্তব করি তাদের ধারা উব্বঁ বিশাল পৃ্থী বিস্তীর্ণ বছলে 
কতরকম দুরে অন্তে দূর-সীমান1। যে ধারা দুজন স্তুভগ্ঠে স্ব-ভগ। প্রেম-সৌন্দধ- 
আনন্দের প্রতিমৃত্তি স্গ্র-তুতাঁ অনায়াসে বিজয়ী তু. বিশ্বতৃতি€ তু 
পরাভূত কর! দধাতে সব কিছুকে ধারণ পৌযণ করেন ।:.. 

৮] জদম. ইভ সবসময়ই যত. কত্‌ চিত যা কিছু, কিম্-শবের ক্লীবে 
কত.-রূপটি লক্ষণীয় আগঃ দোষ চকৃম করেছি আমর] দেবান্‌ বা হয় দেবতার 
কাছে সখায়ম, ব1! না হয় বন্ধুর কাছে জাস্‌-পতিম, ব1 কিনব! কুলের যিনি 
প্রধান তীর কাছে, ইয্সম. ধীঃ এই ধ্যান-সভ্ভৃত স্তব এরবীম, এই সব দোষের 
অবঘানম, প্রায়শ্চিত স্ববূপ ভূয়া -ভৃয়াত্‌, হোক, এই প্রার্থনা, আশীলিউ, 
২1১ ।-*, 

৯॥ উতে উভয়ে নর্ষ! নরের পক্ষে হিতকর, মানুষের বন্ধু, তু. জন্য ২৬। 
শংসা /শংস্-চাওয়1১ ( মানুষের ) ভালো চান ধারা, তারা মাম আমাকে 
অবিষ্টাম, রক্ষা করুন »/অব.+লুঙ ৩২ । উভ্ে উভয়ে উততী উতি- 
্বন্নপিণী €অব.+ক্তিন্‌ দয়া £:৪০৪ কপা-র বিগ্রহ অবস! দয় দিয়ে মাম, 
আমাকে জচেভাম. জড়িয়ে ধরুন »/লচ._সক্ত হওয়া, লগ্ন হওয়া। অর্থঃ 
অ-রি অর্থাৎ যে দেয় না] আমিই সেই দীন কৃপণ ] তাঁকেও, কর্মে যী সদবাস্‌- 
ভরায় যিনি আরে! দেন, প্রচুর দেন, তার উদ্দেশে চিত প্রশংসা-বোধক অব্যয়, 
দেবার হে দেবতারা হা মদ্দভ্তঃ এষণায় মেতে হইষয়েম চাইব আমরা) 
স্বার্থে ণিচ্‌। 

১০॥ স্মেধাঃ হমেধা আমি আভি-আ্রাবায় সবাইকে শুনিয়ে দ্বিবে 
পৃথিব্যে স্াবাপৃথিবীর উদ্দেশে তত, সেই অর্থাৎ এই প্রথমম গ্রথম, অংপূর্ব 


ভাষ্য ৩২৭ 


খতম. সত্যমন্ত্র অবোচম, বললাম । পিত। মাতা চ পিতা ছোৌ এবং মাতা 
পৃথিবী অভীকে কাছে এসে অবস্তাত্‌ মলিনতা থেকে দুঃ-ইভাত, কুপথে 
গমন থেকে পাতভাম, বাচাঁন অবোভি: অজন্্ দয় দিয়ে রুক্ষতাম, রক্ষা 
করুন। তু, তব দয়! দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে ( পৃজা ৪৮৮) 

১১॥ পিতঃ মাতঃ গ্ভাবাপৃথিবী হে পিতা মাতা গ্যাবাপৃথিবী বাম. 
তোমাদের দুজনের কাছে যত, ঙ্হ্‌ এই যে উপ-ৰ. বে প্রার্থন' করছি,'তা 
সত্যম. অন্ত সত্য হোক । অবোভিঃ দয়। করে দেবানাম, দেবতাদের 
মধ্যে অবমে সবচেয়ে নিচে, অর্থাৎ আমাদের সবচেয়ে কাছে ভূত্তম, 
হও। ইবম. তীব্র চাওয়াকে বৃজনম. »/বৃজ ১বেঁকিয়ে দেওয়ার বিপুল 
শক্তিকে জীর-দানুম, ক্ষিপ্র-দান শীপ্র-দ দেবতাকে বিস্তাম, পেতে চাই 
আমরা । 


৫। খাষি ভৌম অত্রির পর্জন্য-ুক্ত 


ভৌম অব্রির পৃথিবী-স্ক্তের ভাস্ত-ভূমিকা দ্রষ্টব্য। দশ খকের স্ক্তের এটি 
আংশিক অন্ুবাদ। পর্জন্ধ শব্দের অর্থ ভূমিস্থক্রের ছাদশ খকে ভ্রষ্টব্য। 

১॥ ছন্দ ব্রিষ্টপ,। কনিক্রদত. ভাক দিতে দিতে ক্রন্দ1যঙ্লুক+ 
শতৃ+১1১ জীর-দান্ুঃ শীত্র-দান, যার দান সর্বত্র এনে দেয় প্রাণচাঞ্চল্য বৃষভঃ 
বর্ষণকারী, বৃষভতুল্য পর্জন্ত ওষধীধু গাছপালাতে রেতঃ গর্ভং দধাতি 
প্রাণবীজকে গর্তরূপে নিহিত করছেন। “ততুলান্‌ ওদনং পচতি*র মতো 
প্রয়োগ । বর্ধার ধারাসারে ওষধীর প্রাণবীজ। প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠছে, 
চারায় চারায় গজিয়ে উঠছে গাছপাল।। 

২| ছন্দ জগতী। বৃক্ষান্‌ গাছগুলোকে বিহুত্তি আঘাতে আঘাতে 
আলাদা করে "ফেলছে, ভাঙছে উত্ত এবং রুক্ষসঃ রাক্ষসদের হুত্তি মারছে 
মহ-বধাত, মহা! বিনাশ আনছে যে পর্জন্য বা বধ-সাধনের মহান্ত্র যার হাতে 
তার থেকে, তাকে বিশ্বম ভূবনম, সমস্ত ভূবন ৰিভায় ভয় পাচ্ছে। 

ও ছন্দ জগতী। যত. যখন পর্জন্য: পর্জন্ত মভভঃ আকাশকে বর্ষযম 


৩২৮ বেদের কবিতা 


বর্ধাববর্ধান” ক্কগুতে করে তোলেন, তখন দুরাত, দূরে সিংহস্ত সিংহের, 
মেঘের-_সায়ণ স্তনথাঃ মুমূহ গর্জন উদ ঈরতে ওঠে । 

৪| ছন্দ জগতী। বাতা: হাওয়ার! প্র বান্তি বেগে বইছে। বিদ্যুতঃ 
একের পর এক বিছাৎ পতয়ন্তি ছুটছে পড়ছে, স্বার্থে ণিচ। ওষদ্ীঃ ওষধির! 
উত্ভ জিহতে উঠছে */হা (হবাদি )+১.৩। স্বঃ আকাশ, অন্তরিক্ষ পিশ্বতে 
ফুলে, উঠছে, উপচে পড়ছে । 

৮] ছন্দ ত্রিষ্প। হে পর্জন্য, তোমার মহান্তম. কোশম, মহান্‌ 
আধারটিকে উত্ত অচ্ (“অচা' সংহিতায় দীর্ঘ) ওপরে তোলো »/অঞ্চ-__ 
গতি ১ অশ্তভূত-ণ্যর্থ নি সিঞ্চ নিচে ঢালো | বি-সিভাঃ ১) সি-কীধ!১ 
মুক্তবন্ধন ২) »/শ্ন্দ__বওয়! ১ দিকে দিকে প্রবাহিত কুল্যাঁঃ জলধারা-র! 
পুরস্তাভ. ্যান্দন্তাম বয়ে এগিয়ে যাক । স্বতেন জল দিয়ে দাবা পৃথিবী 
ছালোক-ভূলোককে বি-উদ্ধি ভালো করে ভিজিয়ে দাও ২/উন্দ _ ভেজানো। 
অদ্ব্যাভ্যঃ যাবা অহননীয়া সেই গোরুদের জন্য স্-প্র-পানম, ভালোভাবে 
প্রচুর পানীয় জল ভবতু হোক। 

৯ ছন্দ অনুষ্টুপ । পর্জগ্য হে পর্জন্য কনিক্রদত, গর্জন করতে করতে 
স্তনয়ন্‌ বজ্রধ্বনি করতে করতে যত. যখন দুস্কৃতঃ ছুফ্ধতকারীদের হুংজি 
আঘাত হান, তখন পৃথিব্যাম. অধি পৃথিবীতে যত কিম. চ যা কিছু আছে 
ইদ্বম বিশ্বম. এই সব প্রতি মোদতে তাতে নন্দিত হয় । | 


৬। খষি অথর্বার বৃষ্টি-সুক্ত 


বিষয়বস্তর বৈচিত্র্যে অথর্ববেদ বৈদ্বিকসাহিত্যে অনন্য । খখেদে প্রায় 
অনুরূপ বৈচিত্রা থাকলেও দৈবততস্থক্তের বাহুল্যে তার চেহারা তত স্পষ্ট হয়ে 
ফুটে ওঠে না, অন্তত প্রথম পাঠকের কাছে । কিন্তু অথববেদ হাতে ধর যাত্রই 
সমস্বরে কথা কয়ে ওঠে জোত্ঠ ব্রদ্ধ থেকে সুরু করে কনিষ্ঠতম তৃণটি পর্যন্ত । 
জীবনের ধন কিছুই যাবে ন1 ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা পুর্ণের 
পদপরশ তাঁদের পরে'__এরই জলন্ত উদাহরণ অথর্ববেদ | অথর্ববেদের বুকখানি 


"ভাত 


৩২৭ 


আলো করে জলছেন হিরণ্াবক্ষা অদিতি ম৷ পৃথিবী । এই ভূমিস্থক্তটিকে 
মধ্যমণি করে গাঁথা অথর্ববেদের ধূল-মাণিকের হার। অথর্ব-পৃথিবীর ওপর 
দিয়ে চলেছে অজ মানের, দেবতার, কামনার, ভাবের, দৃস্টের মিছিল। 
চলেছে রাজা, চলেছে ব্রন্ষচারী-ছাত্র দ্রেবদেবতার আসন টলিয়ে বিশ্বত্রক্ষাণ্ড 
দাপিয়ে কীপিয়ে,চলেছে বিদ্রোহী বেপরোয়। ব্রাত্য । চলেছে কৃষক, চলেছে 
বণিক, চলেছে নিশীথরাতে গোপন অভিযানে সপত্বীমর্দনী ওষধি তুলতে 
স্বামিসোহাগকামিনী স্থচরিতা৷ সুললিতা প্রত্যাখ্যানভয়ঙ্করী কুলবধূ। 
অথর্ববেদ যেন ভবের মেলা । একদিকে তার রব উঠছে-_ পুষ্টি দাও, স্বাস্থ্য 
দাও, স্বপ্তি দাও, বিজয় দীও, সাপের বিষ ঝেড়ে দাও, কুম্ষপনের দোষ কাটাও, 
সারাও কুষ্ঠ, সারাও তকমা, সারাও যক্ষা, মাথাভন্তি চুল হোক, ভালয়-ভালয় 
খোকা হোক। অথর্ববেদেনী তাদের কাছে বেচছে জড়িবুটি কবচতাবিজ 
ওষুধপালা। 
আর একদিকে বাউল বসে গাইছে শোনে দেহতত্বের গান 
অচিনপুরী আটটি চাক! নয়টি দরোজা, 
দেবপুরী সে ত্রহ্মপুরী যায় না তারে যোঝ]। 
আলোয় ঢাকা সোনার কুঠবী তার ভিতরে ভায়, 
যে জানে সেই পুরীর খবর পুরুষ বলে তায়। 
( শর. অথর্ববেদ ১*।২।৩*-৩২) 
ভবের মেল! চলে । অথব্ব-ঠাকুমার অক্ষয় ঝুলি ফুরোয় আর ভরে। 
কালচক্র ঘোরে। গ্রীষ্মে হেমস্তঃ শিশিরো। বসম্তঃ শরদ্‌ বর্যাঃ (এ 
৬1৫৫ )। বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ গজায়, ঝাড় ওঠে, গ্রীক্ের প্রচণ্ড দাব্দাহের পর 


ছ্যুলোক ভূলোক অন্তরিক্ষ ছেয়ে নেমে আসে 
শাস্তি শাস্তি শাস্তি 
বৃষ্টি বৃ বৃটি। 


সেই আনন্দধারাপ্লাবিতা অজগরী-নির্রিণী-মাল্যভূষিত অনস্তপ্রসবিনী মহানন্দা] 
মেঘল! পৃথিবীর প্রতিকৃতি একেছেন মহাকবি খধি অথর্ব! তার বৃষ্টি্ক্তে | 

১॥ ছন্দ জগতী। নভস্-বতীঃ জোলো বাম্পে ভরা, বৈদিক প্রথম। 
বহুবচন (বা ছন্দসি পা ৬১।১০৬) প্রদ্দিশঃ দিক্‌-বিদিক্‌ সম্‌ উত, পতস্ত 
একসঙ্গে উডডভুক। বাত-ভূভানি বাঘু-প্রেরিত- জু (জবতে, জুনাতি )_ 


৩৩০ বেদের কবিতা 


ঠেল] দেওয়া, এগিয়ে নিয়ে যাওয়] অভ্রাণি মেঘেরা সম্‌ যন্ত মিলিত হোক । 
নদতঃ মহ-খধষভত্য নভস্বভ2 শব্ব-কারী মহাবুষভরূপী মেঘের বাশ্রাঃ আপঃ 
ধেনু-রূপিণী জলধারারা পৃথিবীম, হর্পস়ন্ত পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক। 

২॥ ছন্দ জগতী। ভবিষাঁও মহা-বল স্ত্বদদানব2 সদা, অকুপণদান, 
বহুবচন বিশেষণ ছুটি থেকে বিশেষ্য মরুদ্গণ সহজেই অনুমেয়, জম্‌ ঈক্ষয়ন্ত 
একসঙ্গে দেখা দিন -€ */ঈক্ষ +ণিচ4+লোট্‌ ১1৩ নিজেদেরকে দেখান । অপাং 
রূসাঃ জলের সারভাগ ওষঘ্বীভিঃ ওষধিদের সঙ্গে সচন্তাম্‌ মিশে যাক। বর্ধন 
সর্গীঃ বর্ধার বর্ষণ ভূমিম, মাটিকে মহুয়স্ত আনন্দে মাতাক-€ মহ নন্ষিত 
করা। বিশ্বরূপা;ঃ ওষধয়ঃ যতরকমের গাছপালা সব পৃথক্‌ নানাভাবে 
জায়ন্তাম. গজাক। 

৩। ছন্দ ব্রিষ্টপ। গ্লায়ত: যার মনট1 সবসময় গুনগুন করছে সেই 
গায়কদের, কবিদের, আমাদের নভাংসি মেঘরাশি সম. ঈক্ষয়স্থ দেখাও । 

তু. 8০ ০0০ 1795 ৪. (6 0৫ 0৩ 
/1)010 106 5/1015796015 11) 006 ০21 
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আবার "গায়তঃ, যার! গান গাইছে তাদের । অর্থাৎ মেঘ দেখতে দেখতে গান 
গেয়ে উঠছি আমরা কবিরা, আমাদের আরে! দেখাও, আরো গান জাগুক। 
অপাং বেগাসঃ জলের তোড় পৃথক্‌ নানা দিকে উত. বিজন্তাম. উৎসারিত 
হোক । তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্ক্তি পূর্বঝকের পুনরাবৃত্তি । 

৪| ছন্দ পুরস্তাখ্ বৃহতী। ত্র. ভূমিস্থক্ত ৫৮শ খকৃ। পর্জন্য হে পর্ন: 
ঘোবিণঃ মারুতা: গরণাঃ নির্ধোষকারী মরুদ্গণেরা পৃথথক্‌ একে একে 
প্রত্যেকে স্ব উপ গ্ায়ন্তব তোমার কাছে, উদ্দেশে বা সঙ্গে গান করুক, দোহার 
দিক। বর্ষতঃ বর্ষত্য বর্ষণকারী বৃষ্টির জর্গাঃ ধারা পৃথিবীম. অনু বর্ধস্ত 
পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়তে থাকুক । 

৫| ছন্দ জগতী। ত্বেষো! অর্কঃ, এই অংশটির অন্বন্ন এবং ব্যাখ্যা নিয়ে 
মতভেদ আছে। সায়ণ এখানে দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম! ধরে নিয়ে পদ ছুটিকে. 
নভঃ-র বিশেষণ করে অর্থ করেছেন দীপ্চিমদ্‌ (ত্বেষঃ ) উদকম্‌ ( অর্কঃ ) তদ্যুক্তং 


ভাষ্য ৩৩১ 


নভঃ, অর্থাৎ উজ্জ্ল-জল-যুক্ত বাম্পকে | কিন্তু যরুদ্গণের অর্ক অর্থাৎ গান 
(গানের সুর্য )বেদে প্রসিদ্ধ। স্থতরাং €ত্বেষো অর্কঃ? অংশটিকে এই বাক্যের 
সঙ্গে অনস্বিত অথচ বাক্যমধ্যে উপন্ান্ত একটি আকম্মিক বিশ্ময়োক্তি ধরে নিলে 
বিভক্তির অদলবদল ছাড়াই অর্থ স্থসঙ্গত হয়। ড/1010795-র "১0111176 19 
006 5০08” অনুবাদটি এক্ষেত্রে সায়ণের ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর গ্রাহা মনে 
হয়। 

'নভঃ” শব্দটিকে ব্যাখ্যাতার! একটি অর্থেই নিয়েছেন বাষ্প, জলকণা।, 
20০0, 10150 | পদটিকে শ্রিষ্ট ধরলে আর একটি অথও আসে_-আকাশে। 
তাহলে 'নভ উৎপাতয়” এই অংশটির অর্থ হবে 'বাম্পকে আকাশে ওড়াও” | 

মকুতঃ হে মরুদ্গণ সমুদ্রতঃ সমুদ্র থেকে নভ্ভঃ বাম্পকে উত ঈরয়ত 
উধের্বে প্রেরণ কর নভ্ভঃ আকাশে উতপাতয়াথ ওড়াও উভ.-%পত.+ 
ণিচ.+লেট্‌ ২।৩। তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্ক্তি প্রথম ঝকের মত। 

৬ ছন্দব্রিষ্প। পন্য হে পর্জগ্ক অভি ক্রন্দব উদ্দেশে ডাক দাও, 
স্তনয় বভ-স্বরে গর্জন করো, উদধিম, সমূদ্রকে অর্দয় তোলপাড় করো! 
ভূমিম, মাটিকে পয়সা জল দিয়ে সম. অউংদ্ি সম্যকৃরূপে অঞ্জনবৎ লেপে 
দাও »/মগ্র4+লোট্‌ ২১। ত্বয়া স্ষ্টম তোমার ঢালা বছলম. বর্ধম্‌ প্রচুর 
বর্ষণ আ-এতু আহ্ক। আশার-এষী শরণেচ্ছুক কুশ-গুঃ ক্ষীণরশ্ি [ সুর্য ] 
অস্তম২বাড়ি এতু যাক। 

মহাসমুদ্র মন্থন করে উঠছে কুগুলীকৃত রাশি রাশি মেঘ । মুহুমু্ছ বজনির্ঘোষে 
কম্পিত হচ্ছে দিগদিগন্ত । ধারাসম্পাতম্সিপ্ধ ঘনকষ্ণ মাটিকে দেখে মনে হচ্ছে 
যেন নিবিড়কজ্জললিপ্ত দিগ.দিগন্তটান] সহস্র নয়ন মেলে সে তাকিয়ে আছে তার 
দিব্য বরেণা অতিথি পর্জন্তের পানে। ভুবনদহন সুর্যের প্রতাপ মেঘের 
আড়ালে লুপ্ত। কশ গো অর্থাৎ ক্ষীণ কিরণগুলি কোনমতে গুটিয়ে-সথটিয়ে সে 
এখন খুঁজছে আশার, আশ্রয় (সায়ণের ব্যাখ্যাই এখানে কাব্যসম্মত এবং 
যুক্তিযুক্ত । ৬/1)10)০5-র “অল্প গরু নিয়ে শরণার্থা রাখাল ঘরে যাক” রুচিকর 
নয় )। শেষ হল তার দিন। সে তবে এখন অন্ত যাক। স্ুর্যহীন আকাশ- 
পৃথিবী জুড়ে সুরু হোৰ পর্জন্ের মহোৎ্সব। তারি আবাহন মহাবরধার প্রমত্ত 
মণ্ুঁক পর্জন্যাবিষ্ট খষি অথর্বার কণে। 

৭| ছন্দ অনুপ ৷ সুদ্বানবঃ হ্থ-দান মরুতের] বঃ তোমাদের সম্‌ অবস্ত 


৩৩২ বেদের কবিতা 


একযোগে, সমাকৃরূপে পালন করুন, উত এবং অজগরাঃ উভ.সাঃ অজগর-বৎ 
নিঝ/রিণীরাও | অবুন্দ্ভিঃ মর্দ্গণের দ্বারা প্রদ্যুতাঃ চালিত মেঘাঃ মেঘের 
পৃথিবীম্‌ অনু পৃথিবীর ওপরে বর্ষন্ত বর্ষণ করুক। 

গ্রীষ্মের দাবদাহদগ্ধ ধরিত্রীর 'মাটি মানুষ গাছপালা পশ্তপক্ষী সবার দিকে 
তাকিয়ে খধষি বলছেন, এবার তোমরা বাচবে। এসেছে সু-দান্ন মরুতেরা 
তাদের দান উজাড় করে ঢেলে দিতে । উপত্যক] বেয়ে উদ্দাম বেগে ধেয়ে 
আসছে সহল্র অজগরীর মত নিঝ্রিণীরা, শশ্পে শশ্যে পত্রে পুম্পে ভরে তুলতে 
শ্যামল ধরণীর দগ্ধ বুক। মরুদ্গণের তীব্র ঝোড়ো নাড়া খাঁওয়া মেঘের] বর্ষাতে 
বর্যাতে নেমে আসছে অন্তরিক্ষের সিঁড়ি বেয়ে। শেষ জলবিন্দুটি নিঃশেষ না 
হওয়। পর্যন্ত পৃথিবীয় ওপর অবিরলধারে বর্ষণ ঢেলে যাবে তারা । 

“মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ -.**পৃথিবীম্‌ অঙন্থ'-_এটি হল ৭৯ এই তিনটি 
খকের ধুয়া বর্ষস্ত, সং যন্ত আর প্রাবন্ত এই তিনটি ধাতু দিয়ে তিনবার তিন- 
রকম করে বাজিয়ে তোলা । বর্ষন্ত-_বর্ণ করুক । সং যস্ত--একজোট হয়ে 
আস্থক | প্রাবন্ত--অনুকূল হোক, প্রসাদ দিক । তিনটি খকের অন্তিম শব্দ 
"অনু, (নিরস্তর ) যেন অবিশ্রান্ত বর্ষার রিমিঝিমির মতে একটি একটান। 
নেপথ্যসঙ্গীতের আবহ স্থষ্টি করেছে। 

৮॥ ছন্দ অনুষ্রুপ। আশাম্-আশাম্‌ দিকে দিকে বি দেযাতভাম্‌ 
বিছ্যৎ চমকাক, দ্িশঃ দ্িশ: দিক হতে দিকে বাতাঃ বায়ুর] বাস্ত বয়ে 
যাক। 

৯ ছন্দ পঙক্তি। আপঃ জল বিদ্যুত্‌ বিদাত অভ্রম মেঘ বষন্‌ 
বারিধারা:*.""বাকি অংশ "ম ধকের মত। 

সদা শব্দটি এখানে যেমন মরুদ্‌গণের ফ্যোতক, তেষনি জল, বিদুৎ, মেঘ, 
বারিধারারও বিশেষণ । সমন্ত প্রতিই আজ স্থান, উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে 
তার অজত্র সম্পদ্‌ গ্রহিষুণ উন্মুখ উৎ্স্থক পৃথিবীর কাছে। এ তো শুধু বধ! 
নয়_-এ এক অপরূপ দেওয়া-নেওয়ার খেলা । 

১০| ছন্দ ব্রিষ্প। যঃ আশ্মিঃ যে-অগ্নি অপাম্‌ তনুভ্ভিঃ জলের তন্থ- 
গুলির সঙ্গে সং'বদান: মিলে-মিশে ওষঘ্ীনাম্‌ অপ ওযধিদের রাজা ৰভ্ভুব 
হয়েছেন, জঃ জাতবেদ12 সেই জাতবেদ। অগ্নি নঃ আমাদের জঙ্ে গ্রজাভ্যঃ 
আমাদের সন্তানদের জন্ে দ্িবল্‌ পরি ছালোক হতে অন্ৃতম্‌ প্রাণম্‌ বষ ম্‌ 
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অম্বতত্বরূপ প্রাণস্থরূপ বৃষ্টি বনুভাম্‌ জয় করে আনুন /বন্‌ (তনাদি)--জয় 
কর] আহ!) 

সাধারণ বুদ্ধি দেখে, জলে-আগুনে নিত্য বিবাদ । খধিকবি তার বিজ্ঞান- 
দৃষ্টি মেলে দেখছেন, জলে-আগুনে নিত্য মিতালি । জলের যত তন্থু, যত শরীর, 
যত বিচিত্র রূপ আছে, প্রতিটির সঙ্গেই নিত্যসঙগত হয়ে রয়েছে অগ্নি। অগ্থির 
তেজস্রিঘা জলকে করে তৃলছে অনস্তবীর্ষা স্থপ্টিধরী | ছুয়ে মিলে গড়ে তুলছে 
বিচিত্র বৃক্ষলোক । তাই অগ্রি হলেন "ওষধীনাম্‌ অধিপা”__ওষধিদের রাজা । 
সেই অগ্নি, ধিনি নিখিল চরাচরের প্রতিটি অণুর জন্মরহস্য জানেন বলে 
জাতবেদা, তার কাছে ধাধির প্রার্থনা__সমস্ত বাধা জম্ম করে আমাদের জন্যে 
ছ্ালোক থেকে নিয়ে এস নবজীবন-রসায়ন বৃষ্টি। তাইতে বাচব আমরা, 
আমাদের সম্ততিরা। সৃষ্টির অঙ্কুরে জীবনপৃথিবী ভরে-তোলা মহামৃত্যুপ্ধয় সেই 
তো! প্রত্যক্ষ অমৃত । 

১১॥ ছন্দ ব্রিষ্প,। প্রজাপতিঃ প্রজাপতি আ সলিলাত, সমুদ্রাত 
চারিদিকে-জল সমুদ্র থেকে আপঃ জল উীরয্সন্‌ চালিত করে উদ্পিমূ সমুদ্রকে 
অর্দয়াতি তোলপাড় করুন »/অর্দ + ণিচ.+লেট্‌ ৩১। বৃষ্ওঃ অশ্বসথয বর্ধক 
ব্যাপক ঝষভতুল্য অশ্বতুল্য মেঘের রেতঃ হ্ুষ্টিগামর্থা প্র প্যায়তাম্‌ প্রকুষ্ট 
পরিমাণে বাড়ুক। এতেন স্তনয়িতু,ন! এই গর্জনক্ারী মেখের সঙ্গে অর্বকৃ 
নিচে এন এস। 

একের মধ্যেই সব, বিন্দুর মধ্যেও সিদ্ধু-_এই বিশ্বদৃষ্টি বৈদিক খাধির 
মজ্জাগত | যে-কোন ভাব, যে-কোন ঘটন] তার কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন একক 
ভাব বা ঘটনা নয়-_নিখিল প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যার মধ্যে ধরা পড়ছে, ধর 
দিচ্ছে সমগ্র। বৃষ্টির মধ্যে লৌকিক চোখ দেখে প্রকৃতির খেলা, খষির চোখ 
দেখে প্রকতিপুরুবের অর্ধনারীশ্বর লীলামৃত্তি। মেঘ শুধু 'ধৃমজ্যোতি:সলিল- 
মরুতাং সন্নিপাত্ঃ, (একটু ধোয়া একটু আলো খানিকট1 জল খানিক বা”) 
নয়, সে পর্জন্য-মরুতের লীলাসহচর, নটরাজের নৃত্যদিগজনে সে তাল-মাঁতাল 
মৃদঙ্গবাদক। বৃষ্টি নয় শুধু প্রকৃতির খতৃগত যান্ত্রিক কার্ধকারণসংঘাত, মুমূষু 
মৃতা পৃথিবীর সর্বাঙ্ছে সে হল দেবতার অমৃতবর্ণ। আর এই বর্ষণে শুধু যে 
পর্জন্য এবং মরুদ্গণেরই একচেটিয়া ভূমিক1 তা নয়--এতে অনায়াসে যোগ 
দিয়েছেন অগ্নি, প্রজাপতি, বরুণ সবাই, কেনন! তার! সেই প্রক্কতিসখ! প্রকৃতি- 
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শরীর পরমপুরুষেরই এক-একটি নামরূপ। দেবতাতিসিদ্ধ (সবই দেবত1 এই 
উপলব্ধি ধার কাছে সহজ) খধি তার অনন্তাবগাহী মনের পটে যে-কোন 
দেবতাকে মূতি দিতে পারেন যখন খুশি, যেমন খুশি, যে-কোন প্রসঙ্গে, যে কোন 
ভূমিকায়। "যা তেনোচ্যতে সা দেবতা”-_-খধষি যা বলেন, যা রচেন, দেবতা 
তা-ই । খর শুদ্ধ মনোতূমিই দেবতার জনমস্থান। 

বৃষ্টি দিয়ে ভূমিকে অবন্ধ্যা, উৎ-শিলীক্ক! ( ব্যাঙের-ছাতা-জাগা ) করে যে 
মেঘ, সে যেন আকাশজোড়া কোন বীধবর্ধী মহাতুরঙ্গ । “অশ্ব শবটি এখানে 
যৌগিকও বটে ( »%মশ-ব্যাপ্তিক্যা ছেয়ে রয়েছে অর্থাৎ মেঘ ), আধার 
যোগব্ূঢও বটে, অর্থাৎ ঘোড়া । “বৃষন্‌' মানে বক । 'বৃষন্‌ অশ্ব” একযোগে 
অর্থ হল বীর্ধব্ধী মেঘতুরঙ্গ। আবার সে-বীর্যের উত্স হল এই ধরণীরই 
সমুদ্রজল | বিশ্ব-পালক প্রজাপতি সমুদ্রকে অর্দন করে, উথালপাথাল করে, 
সেই জল পাঠিয়ে দেবেন আকাশপানে, তাইতে পুষ্ট হবে কামধুক্‌ মেঘতরঙ্গের 
স্ষ্টিসস্পদ্‌। পঞ্চম খকে মরুদগণের যে ভূমিকা, এখানে প্রজাপতির তা-ই। 

ননয়িতু১ বজ্বগজী মেঘ। “এতেন” বিশেষণটি আমাদের একেবারে সেই 
মেঘমব্দ্রিত দিনটির মধ্যে সশরীরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে । “এই যে মেঘ 
ডাকছে*_মেঘের গুরুগুরু ডমরুধ্বনির মাঝখানে বসেই হুক্ত উচ্চারণ করছেন 
খধধষি। এ মেঘের সঙ্গে সঙ্গে, হে দেবতা, তুমিও “হেথায় এস নেমে_এই হল 
তার প্রার্থনা। | 

১২। ছন্দ পঞ্চপদ! অনুষুৰ গর্ত! ভূরিক্‌ ত্রিষ্টপ। নঃ আমাদের পিতা 
পালক রক্ষক অস্ুরঃ বরুণ অস্থর হে বরুণ অপঃ নিষিঞ্চন্‌ জল নিষেক করতে 
করতে নীচীঃ অপঃ ভব স্মজ নিচের দিকে নিম্নধারায় জল ঢেলে দাঁও। 
অপাম্‌ জলের গার্গরাঁঃ গর গর ধ্বনিকারী ঘূর্ণিগুলো শ্বঁজন্ত ফুহুক। পৃষ্সি- 
ৰাহবঃ ছিটছিট-বাহু-যুক্ত মণ্ড,কাঃ ব্যাঙের ইরিণ। অনু ইরিণগুলির পাশে 
পাশে, ইরিণ শ্লি্ই ১) জলধারা ২) মরু, বদস্ত ডাক দিক। 

বাযু**'মরুত..."পর্জন্ত'"' প্রজাপতি ***মেঘ সব একাকার হয়ে এবার ধার 
ছবি ফুটে উঠল, তিনি হলেন জগৎ-পিতা অন্থর বরুণ। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় 
অন্থর দেবতারই নামান্তর | ধিনি বিকিরণ করেন € */অস্-_ক্ষেপণ, বিকিরণ ) 
তার জ্যোতি শক্তি প্রসাদ মহিম। মাধুর্ধ, তিনিই অন্থ্র। মেঘতুরঙের রশ্মি 
ধারণ করে সেই যহাসারথি অন্থর বরুণই ঝরাচ্ছেন বৃষ্টিধার--গর গর শবে 
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পাক খেতে খেতে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে ঝরণা, নদী, সমুদ্র। খধি বলছেন, 
থেমো না দেবতা, আরো ঢালে! । কানায় কানায় ভরে যাক পুকুর নর্দী নালা 
দেহমনপ্রাণ। 'ইরিণ” অর্থাৎ “কাল ছিল মরু, আজ জলধারা”গুলির পাশে বসে 
পায়ে-ছিটছিট আনন্দে ভগমগ ব্যাঙের! গলা ফুলিয়ে ডাক দ্িক। 
ছুটস্ত মোতের গরগর ধ্বনি কবিন্ন মনের মধ্যে বেজেই চলেছে । তার 
বহিঃপ্রকাশ ছুবার সপ্তম ও নবম খকে অজগর-শব্দে, একবার এইখানে গর্গর- 
শবে । 
অন্থবাদ বিকল্প-_ছ্বিতীয্ পঙক্তির পরে-_ 
ঘুরে ঘুরে ঘুরে 
গর গর গর 
ফুস্থক ফুলুক। 
খকৃটি একটু এলোমেলো । বরুণ শব্দটি ছন্দের মধ্যে আসে না। অর্থের দিক 
থেকে বিস্তাস এইরকম-_ 
অপ নিষিকম্নহ্রঃ পিতা নঃ 
বরণ অব নীচীরপঃ হথজ। 
শ্বস্ত গর্গরা অপাং 
বদন্ত পুশ্নিবাহবে। 
মণ্ড কা ইরিণা অন 
১৩। ছন্দ অহুষ্টপ,। ধণ্েদে ধষি বসিষ্টের বিখ্যাত মণ্ডকস্থক্কের 
(খ ৭১০৩) আরম্ত এই খক্টি দিয়ে । মণ্ড কম্ুক্তরচনার ইতিহাস যাস্ক বলেছেন 
তার নিরুক্তে_-খধি বলিষ্ঠ বর্ষণকামনায় পর্জন্ের স্তব করেছিলেন। ব্যাঙের 
তাকে সানন্দে অনুমোদন করেছিল। তাদের সেই আনন্দধ্বনি শুনে বসিষ্ঠ 
তাদের স্ব করলেন ( নিরুক্ত ৯৬ )। 
বসিষ্টের এই মণ্ডকস্তৃতি থেকে খষি অর্বা একটি-ছুটি ধক আত্মসাৎ 
করেছেন। এরকম আত্মীকরণের দৃষ্টান্ত বৈদিক-সাহিত্য ভুরি ভূরি। খষিদের 
রচনার কপিরাইট ছিল না, স্থর্ষেরই মতো তা ছিল সর্বসাধারণের | 
সংবতজরম. সারাটি বছর গর্তের মধ্যে শুয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মণ্ডুকাঃ 
ব্যাঙের! নীরবে তপস্য। করছিল বৃষ্টির জগ্গে, যেন ৰ ক্গণাঃ ব্রতচারিণঃ 
ব্রতধারী অস্থিচর্মসার মৌনী ব্রাহ্ষণ। শশয়ানা; পদটি ক্িই € ৬শ্যৈ-_ 
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শুকিয়ে যাওয়া, আবার »/শী_ শুয়ে থাকা । এখন বৃষ্টি নেমেছে । তাদের 
ব্রত শেষ। তাই যৌন ভেঙে সমস্বরে তারা ডাকছে বাচম্‌ প্র অবাদিযুঃ। 
পর্জস্তদেবতার কানে গিয়ে পৌছচ্ছে সেই হ্্ষপ্রমত্তম্ড কনুক্ত ( মণ্ড কস মন্দুক 
অর্থাৎ মত্র_ মুদিত)। মেতে উঠছেন তিনিও। এজিন্ব_শ্রীত করা। 
আবার মণ্ড কদের ডাঁক পর্জন্তের দ্বারাই জিদ্বিত বা! প্রেরিত--এরকম অর্থও 
হয়্। পর্জগ্ের সাঁড়া পেয়ে, ছোয়া পেয়ে ডেকে উঠছে ব্যাডের!। 

১৪॥ ছন্দ অনুষ্ুপ,। এই খক্টিও ধণ্েদের মণ্ড কস্থক্তের সংযোজনরূপে 
পরিগণিত হয়ে স্থান পেয়েছে খিল-অংশে । নিরুক্তকারও এটিকে উপনিবদ্ধ 
করেছেন প্রথম কের ব্যাখ্যার পরেই । 

মণ্ডঁকি হে ব্যাডী উপ প্রবদ বর্ষম্‌ বর্ষার গান গাও ভাদুরি হে তাছুরি 
বর্ধম্‌ আ বদ বর্যাকে ঘোষণা কর। 

বর্ধার আবাহনে মণ্ডকের সঙ্গে মণ্ড কীকেও যোগ দিতে বলছেন কবি-_ 
ব্যাঙ-ব্যাডী মিলিতকঠে বধামঙ্গল গাক। তাছ্রী বা তছুরী১ দাছুরী। 

হুদস্য মধ্যে হ্রদের মধ্যে চতুরঃ পদঃ বিগৃহা চার পা ছড়িয়ে প্রীবস্থ 
গ্রুবরন করে! । জল-টইটন্বুর হ্রদের মধ্যে কখনো লাফাচ্ছে, কখনো! ভাসছে, 
কখনে। আরামে চার পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে সাতার কাটছে ব্যাউ অথবা ব্যাঙী-_ 
ভরা বর্ষার একটি অতিপরিচিত ছবি। একটিমাত্র পু ধাতু দিয়ে লাফানো, 
ভাসা, সাতার কাটা, লঙ্বা হওয়া__এই চারটি কাজ সেরেছেন কবি। তিনিও 
যেন “বিগৃহা চতুর: পদঃ মহানন্দে ভাসছেন আকণ-ভর1 ভাষা-বর্ধার হুদে। 

১৫| ছন্দ শঙ্কুমতী অনুপ । এ »/পু-ধাতুরই টানে চলে এল ছুটি 
প্ুতম্বর, সন্বোধনের সুদীর্ঘ টান__খথখা-আ-আ-ই, খৈমখা-আ-আ-ই, যেন হুদের 
ওপর দিয়ে দুলতে ছুলতে চলে গেল শব্দতরঙ্গ দূরে বহুদূরে । খখখা, খৈমখা, 
এবং তাছুরী বা তদুরী-__এগুলি হল এক এক জাতের স্ত্রী-ব্যাডের নাম, বলছেন 
সায়ণ। খগথা এবং খৈমথা সম্বেধনে হন খণ্বথে, ৫খেমখে | পুত একারের 
উচ্চারণ করার সময় তাঁকে ভেঙে করা হয় গ্ুত অ+ই। 

'পিতরঃ" এখানে যৌগিক, যোগবূঢ নয়। বর্ষা নামাবে ব্যাডেরা, তা থেকে 
পৃথিবী হবে শশ্যশালিনী, তাইতে বাঁচব আমর! । তাই ব্যাঙের! পরোক্ষভাবে 
হল আমাদের পিতা অর্থাৎ পালধিতা, রক্ষক। মরুতাম্‌ মরুদ্গণের মনন 
ইচ্ছত মনকে বশ কয়ো। বর্ষম্‌ বর্ধাকে বনুধবম্‌ জয় করো । 


ভাষ্য ৩৩৭ 


১৬॥ ছন্দ ব্রিষ্টপ। খেদের খাধষি অত্রির পর্জন্তস্ক্তের একটি পঞ্ডক্তির 
(খ ৫1৮৩1৮১) প্রতিধ্বনি করে স্ক্ের উপসংহার করছেন কবি । “মহাস্তং 
কোশম্‌ উদ্‌ অচা নি যিঞ্চ-_অনত্রির এই পঙ্ক্তিটিতে শুধু নি-এর জায়গায় অভি 
বসাতেই ধরণীর অভিষেকের একটি ছবি ফুটে উঠল । বিপুল মেঘের মঙ্গলঘট 
থেকে বারি ঢালছেন পর্জন্ি-মরুত, ধরণীর শিরে । অভিষেক-উৎসবে চারিদিকে 
থেকে থেকে জলে উঠছে বিভলী আলে সবিদু)তং ভবতু। আর্দ্র হাওয়ার 
চীমর দুলছে দশ দিথধূর কক্কণকিক্কিত তত্তে বাতু বাত2। জল ঝরছে তো? 
ঝরছেই-ৰনুধ] বিস্বষ্টাঃ_ বিশেষ্য “আপ, অধ্যাহার করে নিতে হবে। এই 
থৈ থৈ জলেই জ্লবে যজ্জের আগুন হত্তম্‌ শুন্থভাম্‌। শম্পশস্তফলপুষ্পবতী 
পৃথিবী নিভেকে উত্কর্গ করবে উধর্ব আকাশের পানে একটি লিপ্বশ্তাম স্তবশিখার 
মতো] । ভার প্রমুদিতকলেবরের রোমহর্ষ অন্ত ওযধি হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দিকে 
দিগন্তে আনন্দিনী2 ওষপ্বরঃ ভবন্ত। 


৭। খাঁষ আনল বাতায়নের বাত-সুক্ত 


খধির অহুভবের প্রগাঁঢ়তা অনুসারে ধথেদের ধকৃগুলিকে যাক্কচ তিন ভাগে 
ভাগ করেছেন_-পরোক্ষকৃতা অর্থাৎ দেবতা যেখানে আখির আড়ালে, 
প্রত্যক্ষকুত! অর্থাৎ দেবত] যেখানে এসে দীড়িয়েছেন আখির আগে, আর 
আধ্য'ত্িকী অর্থাৎ দেবতা যেখানে খধির সত্তার তন্ততে তন্ততে অন্প্রবিষ্ট, 
প্রকটিত, আক্রুভূত, অর্থাৎ যেখানে ধধি-দবত্া একাকার । এইসব 
আধ্যাত্মিক খকে খাধির 'অহম্‌? হয়ে গেছে এক মহা-অহম্‌, দিব্য অহম, পরম 
অহমূ, বিশ্ব-অহম্‌। যেমন রাজি ব্রসদস্থযর ( অর্থাৎ, দস্থ্যত্রাস ) একটি মন্ত্র__ 
অহম্‌ ইন্দ্র বরুণস্‌ তে মহিত্বা 
উবী গভীরে রজসী স্থমেকে। 
ত্ষ্টেব বিশ্বা তুবনানি বিদ্বান্ত, 
সম্‌ এরয়ং রোদসী ধারয়ং চু (৪:৪২1৩) 
২২ 
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ইন্দ্র বরুণ আমি । 
আম্মি গভীর বিশাল অপরূপ সেই মহিমা ছুটি ভূমি । 
ধরে আছি রোদসীকে । 
জেনে অশগ্টার মতো চালন। করছি নিখিল এ স্যগ্রিকে | 

যে দেবতাত্মানুভৃতির সাধনায় ব্যাপূত থেকে খ্থেদের খধির] স্ক্তস্কর 
হয়েছেন, তার পরম সিদ্ধি এই উজ্জ্লতম খাকৃগুলিতে ধরা রয়েছে : 

এইসব ঝক্‌ ছাঁড়াও খধির দেবাহস্তা-র (দেব+অহম্‌+ তা, অর্থাৎ আমিই 
দেবত1 এই ভাব ) চিহ্ন থেকে গেছে আর একটি জায়গায়, সেটি হল খধিনাম । 
ধণ্ধেদে, বিশেষ কনে দশম মণ্ডলে, বহুত্র খধিনাম আগ দেবভাশাম এক অথব! 
প্রাক্এক ! এর রহস্য কী? নতুন জন্মের অন্থভূতির সঙ্গে মিলিঘ্দে নতুন নাম 
নিতেন নবজাতক ঝধি? নাঃ একটি খিশেষ অনন্ত-মুহূর্তে খষি অনুভব 
করতেন, আমর নামগোত্র সব অনেক আগে থেকেই পরমদ্বতার একটি 
বিশেষ নামরূপের সুরে বাধা হয়ে পড়েছিল উপলব্ধির অপেক্ষায় । তার ছোয়া 
লাগামাত্র সেই শিষ্প্রাণ বর্ণরাশি রডিন হরে বেজে উঠল, মামার নাম হয়ে 
উঠল দেবতার, মহাদেবতাঁর নাম! আমার নামাক্ষরে নেমে এল সেই অক্ষর 
অবর্ণ অবাঁউমনসগোচর নিখিলের রাজাধিরাজ। 

খধি অনিল বাতায়নের নামগোত্র এই শ্রেণীর । তার দেবতা হলেন বাত 
অর্থাৎ হাওয়া অর্থাৎ শ্রাণ। এই দেবতা র-স্ৃদুমন্দ ধীরললিত সরুসরূ মর্মর". 
মৃতি নয়_-ঝোড়ে। ভৈরব রূপ দেখেছেন একেছেন হয়েছেন ধাষি। এ বড় 
বইছে শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও। শুধু ঝাষির অন্তরে “য়, নাখলের অস্তরে | 
এ ঝড় রুদ্রদদোলনে দোলাচ্ছে ঘুমন্ত হগ্টিশিশুর দোলন! । এ ঝড় মাতিয়ে 
তুলছে তার প্রাণসথী কারণসলিলকে সৃষ্টির উদ্দাম উল্লাসে। পুরোন সৃষ্টির 
জট-পড়া জটার বাধন খুলে খুলে প্রলরনাচন ন।5ছে মত্ত প্রভঞ্জন তাগুবনর্তন 
নটরাজ। এ ঝড়ের মুখে শুকশে। পাতার মতো! উড়ে যাচ্ছে পুরোন জরানো। 
জীর্ণ বিবর্ণ বিশ্বাদ। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে! যবে ছার্ম 
ঝড়ে আগল খুলে পড়ে কার সে নয়ন »্পরে নয়ন যায়গো৷ ঠেঁকি, মহা-আপন 
সেকি! আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরাণসখা বন্ধু হে আমার ! 

এই ঝড় নবজন্মের নবযৌবনের নববসন্ভের নতুন প্রাণের আদিম প্রাণের 
ঝড়, নিখিলের পরাণবধুয়া, ্ষ্িক্ চিত্রাঙদা যাকে আহ্বান করে__ 


ভাষা ৩৩৪ 


ওরে ঝড় নেমে আয় আম আয়রে আমার 
শুকনো পাতার ডালে" 

রবীন্দ্রনাথের বর্শেষ কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সেই সঙ্গে শেলীর 
“পশ্চিম প্রভঞ্ঞনের প্রতি” (046 0০ 0) ৬৬/5৬/1179 )। 

১॥ বাতত্য রথ বায়ুর রথের মহিমানম্‌ মহিমাকে নু এখন*.-'-- 
বাক্টি শেষ করতে না দিয়েই যেন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়েছে ঝড়*-"-- অস্ত 
€ঘোষ2 এর নির্ধোষ, ঝড় রথ এবং রথ-শব তিনটিই এক, তিনে মিলে এক মহা 
হুছঙ্কাতর কুজল্‌ ভাঙতে ভাঙতে স্তনয়ন্‌ শব্ধ করতে করতে এতি আসছে । 
অকুণাশি বৃপ্বন্‌ সব কিছু লাল করতে করতে দিবি.-স্পৃক্ত আকাশ ছুঁছে 

তি বিরাজ করছে । 

১॥ বি-স্ছাঃ বিশেষ বা বিবিধভাবে স্থিত পবত প্রভৃতি স্থাবর বাতন্য 
অনু বাসুর অনুকূলে সম্‌ প্র ঈরতে একসঙ্গে চলেছে ঈর্‌+লট্‌ ১৩, যোষাঃ 
সমনম্‌ ন মেয়ের। যেমন সমনে- মেলায় উত্সবে, অভিসারে যায, তেষশি করে 
এনম্‌ আ গচছত্তি এর অর্থাৎ বাষুর কাছে চলেছে । ভাভিঃ সরথম্‌ তাদের 
সঙ্গে এক রথে সমুক্‌ যুক্ত সঙ্গত মিলিত বন্ধু হয়ে অস্ত বিশ্বস্য ভুবনন্ত রাজ 
এ নিখিল স্ষ্টিত অধিরাজ দ্েবঃ জ্যোতির্শয় দেবতা জীয়তে চলেছে । 

৩ অন্তরিক্ষে পথিভিঃ অন্তরিক্ষের পথে পথে ঈয়মানঃ চলতে চলতে 
কভমত. চন অহ কোনে। দিনই ন নি বিশভে বিশ্রাম করে না। অপাঁং 
সথ। জলের বন্ধু খত-বা প্রথম-জা! খতবান্‌ প্রথম জাতক (দ্র. ভূমন্থক্ত ৬১) 
কু স্থিত. ক জানি কোথায় জাতঃ জন্মেছে কুতঃ কোথা থেকে, কেমন করে 
আআ বভুব আভূ. চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে। 

৪। দেবানাম্‌ আত্মা দেবতাদের প্রাণ, আত্মা ভুবনন্ত গর্ভঃ স্থষ্টির 
অন্কুর গ্রেবঃ দেবঃ এই দেবতা যথা-বশম্‌ যেমন-ইচ্ছে ২/বশ __চাওয়া 7151 
চরতি বিচরণ করছেন। ক্সস্য এর ঘোষাঃ ইত. শব্ই শুধু শু্থরে শোনা 
যায় ন বুপনম্ রূপ পয়। তস্মৈ বাতীয় সেই বাতের উদ্দেশে হবিষা হুবিঃ 
দ্রিয়ে ধিধেম অর্চনা করব আমরা 


৮। খাঁষি এরম্মদ দেবুনির অরণ্যানী-সূক্ত 


রহস্যে ভরা নিবিড় গভীর গহন মহাঁবন, অরণ্যানী। স্থরভি পশুমাতা 
অন্নপূর্ণা দেবী অরণ্যানী। ন্য়ং অভয়া, কিন্তু ভম্কারণসম্কুলা, “ভেতরে তার 
ঢুকতে গেলে গা ছমছম করে” । দ্বভাঁবোক্তি অলঙ্কারে এই মহাঁদেবীর বর্ণন৮ 
বন্দনা রচেছেন খধি এরম্মদ দেবমুনি । ভরম্মদ মানে বিদ্যুৎ, বজ্রানল | তাহলে 
তিনি কি বাণীর বছ্যৎ্দীপ্ধ (দ্র. পু ৩*-৩১) ছন্দোবাণবিদ্ধ কোনো বন্বাসী ব! 
তপোবনবাসী দেবাবিষ্ট মুনি? বজ্বানলে বুকের পাজর জালিয়ে নিয়ে একলা 
বনপথে চলেছেন অপূর্ব সন্নাসী ? 

১। অরণ্যানি অরণ্যানি ওগো অরণ্যানী, অরণ্যানী, যা অসো যে-তুমি 
প্রা নশ্যসি ইব যেন হারিয়ে যাচ্ছ, কথা কেন (কিম্4থাল্‌, থ। হেতৌ 
চচ্ছন্দসি পা ৫৩২৬) গ্রামম্‌ গ্রামকে ন পৃচ্ছসি চাইছ না, খুজছ না, 
কাউকে শুধোচ্ছ না কোথায় গ্রাম? অরণ্যাশী ষেন একটি বেপরোয়া ডাকা- 
বুকো৷ মেয়ে, একল চলেছে বনপথ দিয়ে । লোকবসতিহীন ঘন বনানীর তন্ন 
বর্ণনা! । ত্বা তোমাকে ভীঃ ভয় ন বিন্দতি পায় না ইববুবি? বাগভঙ্গি 
লক্ষণীয়। আমরা ভদ্গকে পাই না» ভয়ই আমাদের পেয়ে বসে! 

বিন্দতি-র শেষ ইকারাটি বিতর্ক (অন্থমান, সন্দেহ, পর্যালোচন] ইত্যাদি ) 
বোঝাতে প্রুত অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক । অবসানে স্বরবর্ণ থাকলে সেটি অন্গনাসিক 
হবে, এই হল অর্ধিকাংশ আচার্ধের মত। কিন্ত শাকল-সম্প্রদায়ে শুধুমাত্র 
অবসানে ত্রিমাত্রিক শ্বরকেই অনুনাসিক উচ্চারণ কর হগ (খ প্রাতিশাখ্য 
১।৬৩-৬৪ ). 

“হইব” শব্দের অর্থ যাক্ক বলেছেন প্নিভয় অর্থাৎ আশঙ্কা । মনে হয়, মু 
আপত্তি, অনন্থমোদন, বিম্ময় ইত্যাদি সবই ইব-র দ্বারা উক্ত হচ্ছে। নানারকম 
অর্থে নিপতিত হয় বলেই এদের নাম শিপাত। এখানে ইব মানে বুঝি, বাপু, 
বটে, সেকি, আচ্ছা, ওম] ইত্যাদি অনেক কিছু! 

২। যত. যখন চিচ্চিকঃ চিক-চিক শব্বকারী পোকা বদতে বৃখারবায় 
বৃষবত, রব-ুক্ত শব্বরত প্রাণী--সায়ণ-মতে খিল্ি-র, (জনৈক! প্রত্যক্ষশ্রোত্রীর 
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মতে পাহাড়ী ঝিঝির ডাক ষাড়ের মতনই বটে ) উদ্দেশে উপ-জবতি সাম 
দেয়, তখন মনে হয়, আরণ্যাঁনিঃ অরণ্যানী, হন্ব-ই বৈদিক, ই যেন এমন কোন 
গায়ক, যে আঘাটিভিঃ আঘাটি কাগ্বীণ! ( সায়ণ ), তৎসমূহ্র ঘ্বার1 ধাবয়ন্‌ 
এধাব--১) দৌড়ন, ২) ধোওয়া, স্থরকে দৌড় করাচ্ছে বা স্বর শুদ্ধ করছে 
অর্থৎ গলা সাধছে বা আলাপ করছে। সেই অরণ্যানী মহীয়তে মহিত 
মহিমান্বিত পৃজিত হচ্ছেন, অর্থাৎ সেই অরণ্যানীর মহিমা! গাই আমি । 

৩॥ উতভ্ভ ইব মনে হচ্ছে যেন গীবঃ গোরুর1 অদন্তি খাচ্ছে, উভ বেশ্ম 
ইব মনে হচ্ছে যেন একটা বাড়ি দৃশ্টুতে দেখা যাচ্ছে । উতো ইৰ আর 
মনে হচ্ছে যেন সাঁয়ম্‌ সন্ধেবেলা অরণ্যানিঃ অরণ্যানী শকটাঃ মাল-বওয়! 
গাড়ীগুলোকে আ্জত্তি উগরে চলেছে । 

দিনের বেলা লোকে শকটী নিয়ে বনের মধ্যে ঢোকে কাঠ মধু ইত্যাদি 

গ্রহ করতে । সন্ধে হলে ফিরে আসে। 

৪॥ অঙ্গ যে, এ শোনো, অয় এষঃ কেউ এক্জন গাম্‌ গোরুকে আ 
হুবয়তি ডাক দিচ্ছে। অঙ্গ এষ2 ধ কে দীরু কাঠ অপ-অবধীত. কাটল, 
চিরল। সাঁয়ম্‌ সন্েবেলা অরণ্যান্ভাম্‌ অরণ্যানীত্তে বসন্‌ যে থাকে সে 
মন্যতে মনে করে অব্রুক্ষত. কেউ যেন চেচিয়ে উঠল »/ক্রুশ_ চীৎকার 
করা। নানারকষ পশুপাখির ডাক শ্বনে লোকটি ভয্প পেয়ে মনে করবে চোর- 
ডাকাতের হারে রেরে (দ্র. সায়ণ) ৃ 

৫॥ অরণঢাঁনিও অরণানী ন বৈ হত্তি যোটেই মারেন না, চেতন যদি 
না অন্য অন্য কেউ, বাঘ চোর '্রভৃতি__সায়ণ অভিগ্চ্ছতি সামশা-সামনি 
আঁসে। ত্বীদোঃ ফলস্য কত স্বাছু ফল বন-ভরা, তার থেকে কিছু জগ্া় 
খেয়ে-টেয়ে, বৈদিক অসমাপিক] ক্রিয়া ত্বা+য (ক্রাবলাপ,!) যথাকামন্ 
যেমন খুশি, তু. যথাবশম্‌ বাতস্ক্ত ৪ নি পদ্যতে শুয়ে পড়ে দ্র প্রাণন্ক্ত ২৫ । 

৬॥ জ্খগুন-গন্ধিমূ অঞ্জন অথবা অঞ্জন তোর হয় যা থেকে সেই কন্তরী 
প্রভৃতির গন্ধ-যুক্ত স্ুরভিম্‌ সথগদ্ধি অ-কৃষীবলাম্‌ কষীবল অর্থাৎ কৃষক-হীন 
বহু-অন্নীম্‌ প্রচুর খাদ্যশালিনী, অন্ন-পু্ণ স্থগীগাম্‌ মাতরম্‌ পশ্ত-মাতা' 
অরণ্যানীম্‌ অরণানীকে অহম্‌ আমি প্রা অশংদিষম্‌ প্রশংসা অর্থাৎ স্ব 
করলাম, করি । 


৯। খাষি বৈদভি ভার্গবের প্রাণ-সৃক্ত 


বৈদিক খষি প্রাণের উপাসক, আনন্দের উপাসক | তার জীবনের দর্শনের 
সাধনার কাব্যের স্থায়ী স্থর হল প্রাণের আনন্দ। তার দেবতা হলেন যুবা, 
বয়োধাঃ-_চির-তরুণ, চির-তারুণ্যের দাতা । জীবনানন্দ তার ম্বভাব-ধর্ষ । 
এই জীবনানন্দের যা চুড়ান্ত রূপ, বেদের ভাষায় তারি নাম অমুত। অমৃত 
অর্থাৎ মৃতাহীন অন্তহীন ছেদহীন ভেদহীন চরাচরজোড়া বিপুল প্রাণের প্লাবন 
একাকার হয়ে মিশে যাওয়ার, মিশে থাকার বিস্মিত নন্দিত পুলকিত অিগ্ধ 
প্রশাস্ত অনুভূতি । 

ধাবি বৈদন্ডি ভার্গবের প্রাণ-স্থক্ত এই বিশ্বরূপ মবেশ্বর সবাধার প্রাণের 
দর্শন-নন্দন। খষি দেখছেন ওষধিতে ওষধিতে অস্কুরিত মুকুলিত মঞ্জরিত 
সহম্রশাখাযত প্রাণ। পশুতে প্রাণ মানুষে প্রাণ দেবতায় প্র।৭! বন্ত প্রাণের 
নির্থোষ, বিছ্বাৎ প্রাণের চমকানি, বুষ্টি প্রাণের আসার । এমন কি ব্যাধিও 
প্রাণ, মৃত্যুও প্রাণ! স ভূতে! ভব্যং ভবিষ্যৎব_-যা হয়েছে যা হচ্ছে আর যা 
হবে সমশ্তই প্রাণ। একটি পা জলে ডুবিয়ে রেখে মহাকাশে পাখা মেলেছে সেই 
প্রাণহুংস। নিজের আধখানি দিয়ে হুষি করছে বিশ্বভৃবন, অন্য আধখানি চেকে 
রেখেছে অতল রহস্যের অন্ধকারে । 

১॥ হদ্বম্‌ সর্বম্‌ এই সব যস্য বশে যার ইচ্ছাধীন, ঘঃ যে জর্বস্য সবার 
ঈশ্বরঃ ভূতঃ প্রভু হয়েছে, যস্মিন্‌ যাতে অর্বন্‌ সব প্রতিষ্তিতম্‌ প্রতিষ্টিত 
আছে, প্রাণায় সেই প্রাণকে নমঃ নমস্কার । 

২॥ বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর প্রাণের পর পাঁচটি কে বর্যারূপী প্রাণের দর্শন । 
প্রাণ হে প্রাণ ক্রন্দাযর় তে মেঘগজ নবরূপী তোমাকে নমঃ নষক্কার । স্তনগ্সিতুবে 
তে নমঃ বজ্রগর্জনরূপী তোমাকে নমস্কার । প্রাণ বিদ্যুতে তে নমঃ হে 
প্রাণ বিছ্যুৎ-রূপী তোমাকে নম: | প্রীণ বর্ষতে তে নমএ হে প্রাণ, বর্ষণরূপী 
তোমাকে নম: । 

মেঘ ডেকে উঠল, বিছ্যাৎ চমকাল, বাজ পড়ল, বুষ্টি নেমে এস- খাঁষি 
দেখলেন, সবই প্রাণ । 
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৩। যত যখন প্রীণঃ প্রাণ স্তনয়িতু,ন1 বন্র-রবে ওষধী: গাচ্পালাদের 
অভি-ক্রন্দ্রতি হাক পাড়ে, ডাক “দয়, তখন তার! গ্র বীয়ন্তে নিষিক্ত হয়, 
»/বী-_গর্ভাধান (ভু. বাং বিয়োনো ?) গর্ভীন্‌ দধতে গর্ভ ধারণ করে অথো। 
এবং তারপর বহবীও প্রচুর হয়ে বি বিবিধ বিচিত্র পরিবাপ্ত হয়ে জখয়ন্তে 
জন্মায় । 

৪ খতৌ আগতে খতু এলে যত যখন প্রাণও প্রাণ ওষধীঃ অভি- 
ত্রন্দরতি পূর্ববৎ, তদ1 তখন ভূমযাম্‌ অধি ভূমিতে যত. কিম্‌ চ যকছু আছে 
সর্বম্‌ সব প্র মোদভে প্রমুদত হয়। 

৫॥ যদ্দা ঘখন প্রীণঃ প্রাণ মহীম্‌ পৃৃথদীম্‌ অধি বিশাল পৃথিবীর ওপর 
বর্ষেণ অববাঁত, বৃষ্টি [দয়ে বর্ষণ করে (বৈদিক বাগ ভঙ্গি, সমধাতৃ” করণ, তু. কী 
সাজে সেছেছ ) তত. তখন পশবঃ পশুর প্র মোদন্তে প্রমুদিত হয় এই ভেবে, 
নঃ আমাদের মহঃ শক্তি ডাকত দাপট £জর ভবিষ্যতি হবে বৈ নিশ্চয় । 

৬ প্রাণেন অভি-বৃষ্টাঃ ওষধয়ঃ প্রাণের দ্বার! বৃষ্টিসিক্ত ওঘধিরা, জল- 
ক্রীড়ার ধ্বনি, প্রাণ যেন বুষ্টিন পিচকিপ্রি দিছে নাহগে দিচ্ছে তার প্রিয়! ওবধিদের 
সম্‌ অবাঁদিরন্‌ সমস্বরে বলছে, নঃ আমাদের আফুঃ আযুকে প্র-অতীতরঃ 
বৈ প্রতরণ করেছ, সব বাধা ঠেলে পার করে দিয়েছ, ত+ণিচ,1 লুউ, ২1১, 
নঃ সর্ব আমাদের সবাইকে স্তুরন্ভীঃ স্বরভি অক করেছ, ক+লুউ, ১1১। 
বৃষ্টি-নাওয়৷ পৃথিবীর সৌদ গন্ধ । দ্র. ভূমিস্থত্ত ২৩-২৫ | 

৭| বাকি সৃক্ত প্রাণময় সমন্ত জগণ্" এই অনুভূতির উচ্চারণ। আঁয়তে 
€ততে যে-তুমি কাছে আসছ সেই তোমাকে নম2 নমস্কার । পরা-ভায়তে তে 
নমঃ যে-তুমি দূরে চলে যাচ্ছ, সেই তোমাকে নমস্কার । প্রাণ হে প্রাণ 
ভিষ্ঠতে তে নমঃ যে-তুমি দাঁড়িয়ে আছ - উত্ত এবং আসীনায় তে নমঃ 
যে-তুমি বসে আছ-": | 

৮॥ প্রাণ হ প্রাণ শ্র-অনতে তে নমঃ প্রাণস্ব্ূপ তোমাকে নমঃ, 
২অন্__নিঃশ্বাস নেওয়া, অপ-জনতে তে নমঃ অপানরূপী তোমাকে নমঃ । 
পরাচীনায় তে নমঃ যে-তুমি পরাউমুখ, ওদিকে মুখ ফিরিয়ে আছ: | 
প্রতীচীনায় তে নমঃ যে তুমি গ্রত্যঙ-মুখঃ এদ্দিকে মুখ ফিরিয়ে আছ... 
সর্ব ন্মৈতভে তোমার সব কিছুকে, বা সব-বূপী তোমাকে ইদ্দম্‌ নমঃ এই 
নমক্কার করছি । 
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৯॥ প্রাণ'--তে যা তোমার যেটি প্রিয়া তনুঃ প্রিয় শরীর, শ্রেষ্ঠ অংশ, 
স্বাস্থ্য তে যা প্রেয়সী তোমার ধেটি প্রিঘনতর শ্ররীর, জনতা, অমরতা 
অথেো!। এবং তব তোযার যত থেটি ভেষজম্‌ ভৈষজ্যগুণসম্পন্্ অংশ তপ্য 
তার থেকে ন: আমাদের দেহি দাও জীবসে বাচার জন্তা। 

১*॥ পিতা! প্রিয়ম্‌ পুত্রমূ ইব পিতা যেমন প্রিয় পুত্রকে তেমনি 
প্রাণ:-..গ্রজীঃ প্রাণীদের ভন্ু বস্তে অনুকুল হয়ে ঢেকে রাখে, ষে যেমন তার 
তেমন বসন হয় প্রাণ। যত, চ প্রাণ্থতি যে প্রাণন করে, যত. ন চ এবং ষে 
করে না, সর্বশ্য তাদের সবার প্রাণ: হ প্রাণই উশ্বরঃ প্রভূ । জড়ও প্রাণের 
অন্তভুক্ত। 

১১॥ প্রাণ ম্ৃত্যুঃ প্রাণ মৃত্যু, তু. মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ" তোমা হতে 
ষবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই, যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ। প্রীণঃ 
তক্সা প্রাণ তক্সা নামক রোশ--সমস্ত বাধির প্রতীক। (দেবী? দেবতার! 
প্রীণম্‌ প্রাণকে উপ-আঙলতে উপাসনা করেন। প্রাণ? হ প্রাণই সত্য- 
বাদিনম্‌ দত্যবাদীকে উত্তুমে লৌকে উত্তম লোকে আ দধত, বাখে। 

১২॥ প্রাণ; বিরাট প্রাণই বিরাট্‌ প্রাণ; দেষ্্রী প্রাণই দেষ্টা দেশনা- 
দাত্রী 102301)5 শিয়তি ? সর্বে সকলে প্রাণম্‌ প্রাণকে উপ-মামতে 
উপাসনা করে। প্রীণঃ হ প্র'ণই সূর্যঃ চক্দ্রনী সুর্য এবং চাদ। প্রাণম্‌ 
প্রজাপতিম্‌ আহুঃ প্রাণে প্রজ্তাপত্তি বলে । 

১৩| প্রাণাপানো ক্রীহি-বৌ প্রাণ এবং অপান হল ধান আর যব। 
অনডান্‌ প্রাণঃ উদ্যতে বাডকে প্রাণ বলা হম। যবে হু যবের মধ্যে 
প্রাণ: আহিতঃ প্রাণ আহিত আছে । ব্রীহিঃ অপানঃ উচতে ধানকে 
বল] হয় অপান । 

১৪॥ পুরুষ? মানুষ গর্ভে অন্তর। গর্ভের মধ্যে অপ-অনতি প্র-অনতি 
প্রাণন ও অপাপন করে। প্রীণ হে প্রাণ ঘদ| যখন ত্বম্‌ তৃষি জিন্বজি স্পন্দিত 
হও, ঠেল ভথ তখন ঃ সে পুনঃ আবার জীয়তে জন্মায় । 

১৫॥ প্রীণম্‌ মাতপ্রিশ্বীনমূ আহঃ গ্রাণকে মাতরিশ্বা বলে, বাতঃ হু 
প্রীণঃ উচ্যতে মাবার বাযুকেও প্রাণ বলা হয়। প্রাণে হু প্রাণেতেই ভূতম্‌ 
অতীত ভ্ব্যমূ চ এবং ভবিষ্যৎ । প্রাণে..জর্বন, সব গ্র ভিষ্টিতম. 
প্রতিঠিত 
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১৬। যদ যখন প্রাণ হে প্রাণ ত্বম তৃমি জিম্বসি স্পন্দিত হও, ঠেল, 
'ভখন আর্থবণীঃ যাস্ষের হিতকারী আঁঙ্গিরসীঃ অভিচার-সাধন দবীঃ দৈব 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক, আপনি-হওয়া উত্ত এবং মনুষ্যজী3 মানুষের-করা, চাষে ব 
বাগানে, ওষধয়: গাছপালার! প্র জায়ন্তে প্ররুষ্টভাবে জন্মায়। 

১৭] প্রথম ছুটি পঙ্ক্তি পঞ্চম খাকের পুনরাবৃত্তি । তৃতীয়টি ষোড়শ 
ফকের। অথো এবং ঘা: কাঃ চ বীরুধত যেকোন লতা, ঝোপ 
প্রজায়ন্তে '-! 

১৮॥ প্রাণ. যঃ যে ভে তোম।র ই্রম. এটি বেদ জেনেছে, যন্যিন্‌ চ 
এবং যাতে প্রতিষ্ঠিত: অঙ্গি তম প্রতিষ্ঠিত আছ, সর্বে সকলে অমুক্মিন্‌ 
উত্তমে লোকে এ উত্তম লোকে প্রতিষ্ঠিত তস্মৈ তার উদ্দেশে ৰলিম, 
খাজন। প্রণামী হরান্‌ বহন করবে, এহা_বহন করা+লেট্‌ ৩৩ । প্রাণের 
প্রতিষ্ঠা গভীর অনির্বচনীয় অন্তল শুন্যতা য়, কুহ্‌র কুংরে। 

১৯॥ প্রাণ - যথা যেমন ইমা: সর্ব; গ্রজাঃ এই সমন্ত প্রাণিবর্গ তৃভ্যম 
তে'মার উদ্দেশে বসিহ্তঃ বলি-হারী হয়, পি বহন করে (১সাবাস অর্গে বাং 
বলিহারি ?) এব। তেষনি যঃ স্ু-আবঃ যে এ-শ্রবা ত্বা তোমাকে শ্ণবত, 
শুনতে পারে (শক্]ার্থে লেট ) ন্মে তার উদ্দেশে বলিম হরান্‌ পূর্ববৎ। 

প্রাণের সঙ্গে যার 'জানাশোনা” আছে, সেও প্রাণের তি সবার পৃজ্য। 
তূ. ব.দ্ধবিদ্‌ ৰদ্ধৈন ভবাত । 

২০॥ অন্তর্-গর্ভঃ বিশ্বভূবণের প্রাণবীজ্জ অভ্যন্তরে নিয়ে দেবতান্থু 
দেবতাদের মধ্যে চর'ত বিচরণ করে । ভূত: জন্মে আ-ভুতঃ চারিদিকে সব 
হযে সঃ ট সে আবার পুনঃ জীয়তে পুনর্জন্ম নেয়। শিত্া নৃতন জন্ম-পরি- 
টান প্রাণ! চার নৃতনত্তের ক্ষুপা মেটে না ক্ছিতেই! স: ভূত: সে 
অতাতি, সে ভব্যম, যাঁহ্ধার যা ইওয়। উচিত, সে ভবিষ্যু যা হবে। পিত৷ 
সবার পিতা সে পুঞ্রম. প্রতিটি পুত্র, অ।তক, প্রাণীর মধ্যে শচীভিঃ নানারকম 
বিচিত্র শক্তি নিয়ে প্র বিবেশ প্রবিষ্ট হয়। 

২১। সলিলীভ. অব্যক্তের মহাপারাবার থেকে উভ্ভ-চরন্‌ উড়স্ত হংসঃ 
গ্রাণ-রূপী হংস একম্‌ পাম্‌ একটি পা ন উতখিদতি তোলে না। অজ 
অভিমূবীকরণার্থ নিপাত, শোনো, যভ্‌ যদি সঃ সে তম্‌ সেই পা-টিকে 
' উভ্খিদেত, তুলত, ন এব অদ্য স্যাত, তাহলে “আজও হত না, ন শ্খঃ 
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স্যাত, 'কাল+ও হত নাঁ, ন রাত্রী ন অহঃ স্যাঁত. রাতও হত না দিনও নয়, 
কদা চন কখনোই ন বি-উচ্ছেত, ভোর হত না। 

'পাদ? শবটি শ্সিষ্ট, ১) পা ২) এক-চতুর্থাংশ । কোন তত্বই পুর্ণ প্রকাশিত 
নয়, কিছুটা ব্যক্ত কিছুটা অব্যক্ত | তু. পাদোহশ্য বিশ্বা ভূতানি ব্রিপাছ্‌ 
অশ্যামৃতং দিবি, একপাদ এর বিশ্বভুবন, অমৃত ব্রিপাদ ছ্ালোকে | প্রাণের এই 
ব্যক্তাব্যক্ত বূপটিকে ধধি ফোটালেন জলে-এক-পা-জোবানে৷ উড়ন্ত হাসের 
চিত্রকল্প দিয়ে। এই উড়ন্ত হাস, পাখা-মেলা নিখিলকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ 
তার বলাকায়। 

সায়ণের মতে এখানে প্রাণ ও সুর্যের একীকরণ হয়েছে । স্যই হংপ। 
তিনিই অজ এক-পাদ, তং সুধং দ্েবম অজম্‌ একপাদম্‌ (তৈত্িরীয় ব্রাহ্মণ 
৩/১।২।৮)। নিহিত অন্য চরণটি তুলে শিয়ে তিনি যদি উধ1ও হয়ে যান, 
তাহলে ক্র্য-ঘড়ির অভাবে ধিন-রাত আজ-কাল মুছে শিশ্চিহ হয়ে যবে 
অন্ধকার মহাঁঁএকাকারে । 

২২॥ অষ্টাচক্রমূ আটটি-চাকা-যুক্ত এক-নেমি একটি পেমিযুক্ত প্র পুরঃ 
সামনের দিকে নি পশ্চা পেছন দিকে সহত্রাক্ষবম্‌ হাজার -অনম্ত অক্ষ 
বা অক্ষর-যুক্ত প্রাণ বর্ততে আবন্তিত হয়ে চলেছে! অর্ধেনন এক অংশ দিয়ে 
বিশ্বম্‌ ভুবনম্‌ সমস্ত স্ষ্টিকে জজান জন্ম দিয়েছে, অস্য এই প্রাণের যত, 
অর্থমূ যে বাকি অংশ সঃ কতমঃ কেতুঃ কোন চিহ্ছটি [দিয়ে চিনব 
তাকে ]? 

অনেকগুলি বৈদিক ভাব-প্রতিমা একসঙ্গে মিলেছে খকৃটিতে- পুরুষস্থক্ের 
পুরুষ (১/৯* ), অস্যবামীয় স্থক্তের (১১৬৪ ) সহশ্রাঙ্ষর]! গৌরী, ব ন্ধপ্রকাশন 
স্ুক্তের অষ্টাচক্রা নবন্ধার] পুরী ( অথর্ব ১০।২৩১) ইত্যাদি : 

দেবত] হলেন পরিভূ, চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে থাকেন । এইটিই পুরুষ- 
স্থক্তের “ম ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা-» তিনি ভূমিকে সবদিক থেকে বেড়ে” বেড়ে 
আছেন দশ-আঁঙুল। তু.বিশ্বস্য এক পরিবেষ্টিতারম্‌...( শ্বেতাশ্বতর ৩৭ )। 
প্রাণ হলেন সেই তত্ব, সেই পুরুষ, যিনি নেমি হয়ে ঘিরে আছেন সব। শুধু 
আছেন নয় বর্ততে চলছেন। এই বিশ্বতুবন বিপুল প্রাণের একচক্রা 
রথনগনী । 

. তার যধ্যে আছে পরম্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট আটটি চক্র-_-ভূং তুবঃ শ্বঃ মহঃ জন 


ভাষ্য ৩৪৭ 


তপঃ সত্য অথবা দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ সৎ এই সপ্তলোক বা 
চেতনার সাতটি স্তর এবং তদুরধ্ব “অক্ষর” বা 'নাসদীয়ঃ স্তর । চক্র শবের অর্থও 
'বিত্ভতে'র যতোই, ক্রিয়াশীল (কযঙ্লুক্‌ ), সৃষ্টিশীল, 0585৪, ৪০০৮০, 
1 ০6102. স্পন্দনশীল বিপুল বিশ্বের অধীশ্বর এই প্রাণ-সলিলকেই রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন “বশ্বলোকেম্র বিপুল ঢেউ; ( আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দীড়া, 
পূজা ৩৫৬ )। নাসদীয় অক্ষর স্তরে এসে সেই প্রাণ যেন স্তব্ধ সংহত, যেন 
সাতটি সমুদ্র নাচতে নাচতে এক মহা-অজানার মহা-মোহানায় এসে স্থির হয়ে 
গেছে । তখন 'বর্ততে* মানে আছে? ।  /বৃত- ঘোরা, থাকা। 

বাকেরও আছে এ আটটি স্তর--১) দেহ।শ্রিত বৈখরী ২-৩) প্রাণ ও মন 
আশ্রিত মধ্যম! ৪-৭) বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ ও সত্‌ আশ্রিত পশ্যন্তী, আর 
৮) অক্ষর-আশ্রিত পরা । পরা বক্‌ মার অক্ষর স্তরের প্রাণবন্ধ এক, খষি 
ত্রিত আগ যাকে বলেছেন ব্রহ্মী বাকৃ। 

চাকার সঙ্গে থাকে অক্ষ__ছুই চাকার যে'গদণ্ড ' সংহত অর্থাৎ অনস্ত 
অক্ষ-যুক্ত এই অর্থে মত্ত্থায় র-প্রত্যয় করে সহত্রাক্ষর শব্দটি নিপ্পন্্ (সায়ণ ), 
অথব। অনন্ত অক্ষি-যুক্ত । তু. পুরুবস্থক্তের পুরুষ সহশ্রাক্ষ । তৃতীয় অর্থ সহশ্র- 
অক্ষর-যুক্ত। বাক্‌ও সহম্রাক্ষর] ৷ 

অর্থাৎ যিনি প্রাণ তিনিই পুরুষ তিনিই বাকৃ। তার যা বাক্ত, তার ছোয়া 
পাই হুষ্টির মধ্যে দিয়ে । যা অব্যক্ত, হাসের সেই ভোবানে! পাটি, তাকে কি ধর! 
যায়, জান! যায়? 

২৩| অন্য বিশ্বজন্মনঃ এই সমস্ত জাত প্রাণীর বিশ্বস্ত চেষ্টতঃ সমস্ত 
ক্রিয়াশীল প্রাণীর ঘঃ ঈশে যিনি প্রভু হয়ে আছেন, প্রাণ তট্মৈ তে হে প্রাণ, 
সেই তোমাকে অন্যেষু ক্ষিপ্রপন্থনে শক্রদের প্রতি খিনি ক্ষিপ্র-ধন্ু সেই 
তোমাকে নম? অস্ত নমস্কার | 

২৪॥ প্রথম ছুটি চরণ পূর্বণ, শুধু “বিশ্ব'-র বদলে প্রতিশব্ধ “সর্ব । ধীরঃ 
ধীর অতক্দঃ তন্দ্রাহীন প্রীণঃ প্রাণ বন্ষণ1 বিপুল চেতনা নিয়ে মা অন্ধু 
আমার সঙ্গে তিষ্ঠতু থাকুন। তু, সচস্া নঃ স্বস্তয়ে ( অশনিসথত্ত ১১1৯ ), 4৮10০ 
101 1096, 

২৫ নন লোকে ] তে ভির্যক্‌ বীকা হয়ে নি পদ্যতে শুয়ে পড়ে, 
কিন্ত স্তৃপ্ডেষু ঘৃমস্তদের মধ্যে, সবাই ঘুমোলে পরে উধ্ব? খাড়া হয়ে জাগার 


৩৪৮ বেদের কবিতা 


জেগে থাকে প্রাণ। স্ুৃণ্ডেষু সবাই ঘুমোলে অন্ত এর স্মুপ্তম্‌ ঘুম কঃ চন 
কেউ ন অনু শুশ্রীব কারো! কাছ থেকে শোনে নি। 

২৬ প্রাণ হে প্রাণ মত. আমার কাছ থেকে ম! পর্রি-আ-বৃতঃ পরি- 
আবর্তন কোরো না, মুখ ফিরিও না, /বৃত+লুউ ২1১। মত.-অন্তযঃ আমার 
থেকে আলাদা ন ভবিষ্যসি হোয়ো না। প্রাণ হে প্রাণ ভীবসে বাচবার জন্তে 
ত্ব( তোমাকে ময়ি আমাতে ৰধাম বাধছি অপাং গর্ভম্‌ ইব অগ্নির মতো, 
“অপাং গর্ভ: অগ্নির নাম-বৎ বিশেষণ, বর. বৃষ্টিস্থক্ত ১০, ভূমিুক্ত ৩৭। 

যেমন অগ্রিকে আমার সত্তার অঙ্গীভূত করে নিয়েছি, তেমনি তোমারও 
সঙ্গে বেধেছি আমাকে, প্রাণ । 


১০-১২। খাষি কুতস আঙ্গিরসের অগ্নি উষ। ও মূর্য সৃক্ত 


খষি অগন্তের মতো খষি কুত্‌স আঙ্গিরসও প্রথম মণ্ডলের পনের জন শতচী 
মহাকবির একজন । শুধু শতচী নন, ছ্বিশতচা । ৯৪-৯৮ এবং ১১-১১৫ এই 
কুড়িটি সুক্তের (১০৫ এর খধি বিকল্পে ত্রিত আপ্তয ) ইনি শ্রষ্টা। নবম মণ্ডলেও 
৯৭ তম স্থক্তেব্র ১৪টি ঝক্‌ এর রচনা! সব মিলিয়ে ২২৬টি খকৃ। | 
প্রথম মণ্ডলের সুক্তগুলিতে কুত্‌স যেসব দেবতার 'প্রশস্তি গেয়েছেন, তারা! 
হলেন প্রধানত অগ্নি ইন্দ্র বিশ্বেদেবাঃ খহুগণ ছ্যাবাপৃথিবী অশ্বিদ্বয় উষ রুদ্র এবং 
সূর্য । ছুটি বাদে কুত্‌সের সমস্ত সুক্তই সমাপ্তিতে একটি ধুয়ার ছার! চিহিত-_ 
তন্ব্রো মিত্রো বরুণো মামহস্তাম্‌ 
অদদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত ছ্যৌঃ 
বাক্চের দেবীস্থক্ত এবং গোতম রাহৃগণের মধুতৃচের মতো কুতনের সুর্য 
সুক্তেরর একটি পউ.ক্তিও অতিপ্রসিদ্ধ। সেটি হল “সূর্য আত্মা জগতস্‌ তম্থযশ, চঃ 
_র্জাড়িয়ে আছে যা, চলছে, সবার আত্ম! সুর্য | 
একটি খকে ( ৯৫৪ ) কুতস জাতবেদ1 অগ্নিকে বলেছেন মহাকবি, যেমন 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বারবার দেখি পরমদেবতার উপলব্ধি মহাকবি 
আদিকবি কবিগুরু রূপে । 


ভাঙক, | ৩৪৯ 


বৈদিক পদকোষ নিঘপ্ট,তে কুত.স শব্/টিকে বজের প্রতিশব। ধর হয়েছে । 
অমোঘ বজবাণী যিনি উচ্চারণ করেন সেই বজকবিই হলেন কুত্‌স। "আবার 
প্রচোর্দিত করেন, নাড়া দেন, ঠেল! দেন, জাগিয়ে দেন বলেও কুত্‌স (/চুদ্‌ 
কুত+স)। 

অগ্রিদেবতা হলেন সেই আগুন যা একলা রাতের অন্ধকারে পথের আলো 
হয়ে জলে, স্ই জাগ্রত গ্রদীপ্ধ আত্মচৈতন্য যা খষির পুবজীবন পূর্বসংক্ষার পুর্ব- 
ভাষাকে জালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে নায়ক হয়ে অগ্রণী হয়ে তাকে নিয়ে চলে 
সুর্যের দিকে । 

উষ1 হলেন যহাবিতর্ভাবের সুচনা | শুষকান্তা হূর্ঘোষ। হৃষযোষা উষ্া। 

স্র্য হলেন তিথিরবিদার উদার অভ্যুদয় । মহাঁঅজানার অনন্থবিথার 
মণিহারের ধুকধুকি। 


১০। অগ্নি 


১॥ নঃ আমাদের অঘম্‌ পাপ দোষ ম।লিন্ত তু. অংহস্‌ অপ দূরে যাক 
শোশুচত, জলে পুড়ে যাক, অভ্যন্ত */শুচ, ( দীপ্তি, দাহ )+লেট্‌ ৩১। 
অগ্পে হে অগ্নি রয়িম্‌ আ৷ রস্মিকে লক্ষ্য করে, আমাদের মধ্যে স্ষ্টির আকৃতি 
জাগিয়ে, আত্ম'কে শিঃশেষ করে করে আত্মব্পায়ণের অনন্ত ধারায় উচ্ছলিত 
হবার তীব্র সংবেগ জাগিয়ে শুশুদ্ধি জল্জল্‌ জলে ওঠ, অভ্যস্ত ২/শুচ.+লোট্‌ 
২।১। প্রথম পঙক্তিটি ধুয়ারূপে পুনন্াবৃত্ত হয়েছে প্রাতি খকের শেষে । কুৎসের 
অভ্যত্ত ধুয়ার এটি ব্যতিক্রম । 

২॥ জুক্ষেএিয়া স্ন্দর ক্ষেত্র-কামনায়, স্বপ্রতিষ্ঠা চেয়ে সুগাতুয়। সুন্দর 
গাতু” অর্থাৎ গান-ভরা পথ চেয়ে বসুয়া চ এবং বন্থ চেয়ে ব্জামন্থে তোমার 
যজন করি আমর।। তিনটি শব্বেই নিজের জন্য কামনা অর্থে কচ (-য) 
প্রত্যয় হয়েছে, তারপর অ+টাপ্নু যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ সুক্ষেত্রিয়া ইত্যাদি শবের 
তৃতীয়ার একবঢনে £বভক্তিলোপে ব্ূপ। 

বৈদিক খর দেবযান সরণি- দেবতার কাছে যাওয়ার পথ--হল গাতু 


৩৫ বেদের কবিতা 


- *গম্‌ এবং %গেৈ। তু. অতারিম্ম তমনস্‌ পারম্‌ অন্য দেবয়স্তো। প্রতি 
স্তোমং দধানাঃ দেবতাকে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে এআধা আমর! এলুম 
পেরিয়ে । ক্ষেত্র -/ক্ষি ( নিবাস ও খ্রশ্র্ষ ) প্রতিষ্ঠা, শ্বধা, পাড়িয়ে আছ তুমি 
আমার গানের ওপারে”_-এই ঈঈাড়িয়ে থাকার ভূর্মটিকে স্পর্শ করা। বস্থ 
আলোকবিত্ত, একটির পর একটি উদ্ভাস__অন্ধকারকে স্থচীবিদ্ধ-করা বজ্রমানিকের 
ছটা, চিত্বঝল্মল-করা হঠাৎ অলোর ঝলকানি, আলোক-লাবণ্য-বন্] ৷ 

৩| যভ.যাতে এবাম্‌ এই সব স্তোতাদের মধ্যে প্র ভন্দি্ঠঃ ভন্দনা- 
কারীদের মধ্য সবতোভাবে শর্ট, ১5 28:05 68050 হতে পারি 
আমরা! নিঘণ্ট,তে ভন্দ, ধাতুর অর্থ জলা এবং অর্চনা করা, দুটি অর্থ একত্র 
হয়ে দাভায় 'নিশিদিন আলোকশিখা জলুক গানে! ইষ্টন্-গ্রত্যয়ের বিশিষ্ট 
বৈদিক প্রয়োগ, তৃশ্ছন্দসি পা ৫,৩৫৯, তুরু উষ্টেমেরস্থ্ পা ৬।৪1১৫৪ | 
অস্মাকানঃ সুররঃ চ এবং যাতে অন্মদীঘ্র কুরিরা শ্রভন্দিষ্ট হতে পারে! 
অন্মদ1+অণ ১আনম্মাক, তন্মিনঅপণি চ যুক্মাকাস্ম'কৌ পা ৪1৩1২, প্রত্যয়লোপে 
অন্মা--১।৩। সুর আদিত্য (নিরুক্ত ৪1১৩), গবেষণা ও স্ুরৈষণা, আলো- 
খোজা ও তুর্ধ-খেঁঁজা বৈদিক খধির সাধনা । সেই সাধনাম ধার! প্রাগ্রনর তীর 
স্থরি, নিঘণ্টহে স্তোতার প্রতিশব্দ (৩/১৩৮)। 

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িসে ফেলে সগোত্র কবিদের সঙ্গে এক অশ্রুতপূর্ব 
অগ্রিবীণা-এঁকতানে বেজে উঠতে চান বজ্রকবি কুৎ্স। 

৪ অগ্মে হে অগ্নি বয়ম্‌ আমর! যত্ত যাতে তে তোমার সূরয়ঃ হুর্য-কবি 
হয়ে প্র-জায়েমহি প্রজাত হতে পারি, নতুন কবি-..কবিতর...কবিতম জন্ম 
পাই। প্র তে ব্যাকুলতায় পুনরাবৃত্তি । 

৫॥ যন, যেহেতু, এই যে অগ্মে: অগ্নির সহস্-বতঃ সহস্‌ অর্থাৎ “পরাভূত 
করার শক্তি-সম্পন্ন ভানবঃ ভা অর্থাৎ প্রভ।-সমূহ বিশ্বতঃ সবত্র প্র যস্ভি 
প্রেতি অর্থাৎ সামনে চলার শক্তিরূপে ছড়িয়ে পড়ছে, অতএব: । 

এ বিশ্বতোমুখ হে সর্বত্রমুখ, যেদকে তাকাই তোমাকেই দেখি, 
অগ্রিময় সমন্ত ভুবন, ত্বম্‌ হি তুমি যে বিশ্বতঃ সবদিক থেকে পরিভূঃ অসি 
পরিবেুন করে রয়েছ | দ্র. প্রাণস্থক্ত ২২1 * 

৭ বিশ্বতোমুখ.নাবাঁইব যেন নৌকে। করে দ্বিবঃ দ্ধষ্টা ও দ্বেষকে 
অতি পারয় পেরিয়ে, নিয়ে যাও নঃ আমাদের | 


ভা ৩৫১ 


৮৪ জ: স্ই-তুমি নাবয়! সিন্ধুম্‌ ইব যেমন নৌকো! করে নদী পেরোধ 
তেমনি করে অতি পর্ধ পেরিয়ে নিয়ে যাও গো ২প +মিনতিতে লেট্‌ ২।১ 
স্বস্তয়ে যাতে স্বন্তি পাই | 


১১। উষ। 


বৈদিকদের উ্ষা! হলেন শৌন্দঘমন্জী যহিমমত়ী এশ্বর্যমধী আকাশদুহিতা। 
আলোকললনা খধিহদয়নললামভূতা রূপসী কিশোরী ভোর। তাষপী রাত্রির 
বুক চিরে, বিশ্বনংসার ভরে বেজে-ওঠ! প্রথম 'মালোর চরণধ্বনি। এ ভোর 
প্রাকৃতিক পৃথিবীর সঙ্গে প্রাকৃতিক সুর্যের যিলনমূহ্ত নয়, এ হল ব্যক্তির জীবনে 
ঘত্রে কধ-ওঠা-সফল-করা দ্বার-খুলে-:দওয়! ভোর অর্থাৎ শ্রদ্ধার আবেশ, 'পাবার 
আগে কিসের 'াভান, ৪10 8150 1700, “ওনে যন হবেই হবে”__এই 
প্রতায়-ভরা আশার মন্ত্রীর-গুগুরণ। এ উষা মানুষকে দেবতার দক্ষিণতম দান, 
আতলোকজীবনের আলোকজনমলগনের নিশ্চিত আশীর্বাদ__অরুণরঙা আলোক- 
তিলক 1 তাই এর আরেক নাম দক্ষিণা। নিত্য-স্তরের.মহাগুরুর কাছ থেকে 
এই দক্ষিণা পেয়েই স্থুরু হু মানুষের অধ্যাত্মপীবন, ধা লৌকিকজীবনের ঠিক 
উল্টো । উধার দিগ.দাহ রাঙিয়ে তোলে শুধু বহির্গগনই নয়, অন্তর্গগনও । তাই 
দেবতার দান এই উধার আবির্তাবই মানুনের যথার্থ “ীক্ষ।৮__স্থরের আগুনের 
নাড়া-বাধ। বিশ্বতানের প্রবপদের ওস্তাদের কাছে, উধ্বলোঁক থেকে প্রথম 
শক্তিপাত, প্রথম আলোর তীরের নেমে আসা নির্ভুল নিশানায় সত্তার 
গভীরতম অন্ধকারে, আধারের / আধারের অণু-পরমাণু কম্পিত করে বজ্রিণীর 
প্রথম বভ্রঘোষণাঁ, “জাগে! হে সুপ্ত সাবতা, ওঠো, চলো । এআহ্বানে 
মান্তষের বভ্র-সত্বা প্রকৃতির গভীরে জাগে জাগরণের প্রথম শিহরণ, 
()0101561010)5-- 

কে তুমি রয়েছ দেব অস্তরে আমার? 

আমারই ভেতর থেকে আমার দেবসত্তার জন্মের যে মহ] বিন্ময় তার প্রথষ 

আভাস, প্রথম পাখির ডাক, প্রথম গান, প্রথম আলোর বাশি হলেন উধা। 


৩৫২ বেদের কবিতা! 


তাই উধার বর্ণনায় বেদের কবির উল্লাসের অস্ত নেই, তার সৌন্দর্য-চেতন। 
এখানে সহ্ম্ব দল মেলে বিকশিত । 
আবার সমষ্টির জীবনে এ উধা হলেন নেই “নতুন যুগের ভোর” যার 
আশাপথ চেয়ে আছে মানুষের সভ্যতা যুগ ষুগাস্ত ধরে । এক একজন মানুষের 
মধ্যে সাময়িকভাবে যা রূপ পিয়েছে, ছালোকে ভূলোকে সেই মহামিলনের 
গাটছড়1 একদিন বীধা হবে বলে প্রতিদিন মোহড়! দিয়ে চলেছে প্রকৃতি একটি 
অভিনব সপ্তপদীর মধ্যে দিয়ে। তার প্রথম পদ হলেন অশ্বিদ্বয়_-মদ্ধকরের 
মধ্যে দিয়ে আলোর অভিযান | দ্বিতীয় পদ হলেন এই উধা-- প্রথম আলোর 
আবির্ভাব। তৃতীয় সাবতা- পৃথিবীতে অন্ধকার, কিন্ত আকাশে রশ্মিচ্ছেটাঃ 
তিমির পরাভূত। চতুর্থ ভগ-_ক্ূর্ধ উঠিউঠি। পঞ্চম সৃর্-স্পষ্ট নিশ্চিত, 
স্থধোদয়। ষ্ঠ পুধা_ পুর্ণ পুষ্ট সর্বপোষক স্থয। সপ্তম বিষণ _বিশ্বব্যাপ্তকিরণ 
মধাযগগনের স্ুয । 
মানুষের সভ্যতায় এখনে! চলেছে অশ্বিদ্ধয়ের কাল-_-নেপথ্যসাধনা, সবপ্লাবা 
আলোর স্বপ্রদর্শন বুকে ধরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে চলা । এই 
অন্ধকারের বুক চিরে উষা! আন্থন সর্বসনের জন্যে আলোর আশীর্বাদ নিয়ে, 
যে-ন্থয সবার, তাকে উ্জলে তুলুন, এই হল বেদের খবির প্রার্থনা 
উষ্ো অগ্যেহ সুভগে বি-উচ্ছ 
হে ব্ূপসী ভোর, ওঠ ফুটে ওঠ আজকে এখানে এখনই | 


১॥ অনুবাদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার পঙ্ক্তি ও পরগুচ্ছই 
প্রমাণ করে দেয় খক্টির সঙ্গে তার ভাব-সাদৃষ্ঠ | 

শষ্ঠং জ্যোতিবাং জ্যোতিঃ সকল আলোর সেরা আলো ইদন্‌ 
আ-অগ্নাত. এল এ বিভু। বিভু সবব্যাপী সব-ছা ওয়া, চিত্রঃ উজ্জল আশ্চর্য, 
প্রকেতঃ তিমিরাচ্ছন্ন সব-কিছুকে উজলে তুলে ( অন্ধকারাবৃতস্য সর্বস্ত 
পদার্থন্য প্রজ্ঞাপকঃ-_সায়ণ) অন্তরনিষ্টু জন্মাল। 

সব একটি বৈদিক মূল-শব্দ (1৩5-জ০:0)। /সসব-__-ঠেলা, নাড়া, 
জাগানো, চালানো, জন্ম দেওয়া । যেখানে যত অচলায়তন, দেহের প্রাণের 
মনের বুদ্ধির জড়তা, তাকে ঠেল! দেন, নাড়া দেন যে দেবতা, তিনিই সবিতা, 
এই জপমে ঘটান তিনি জন্ম জনমাস্তর | বেদে ইন্দ্রেরও একটি পরিচয় হল, তিনি 


ভাষ্য ৩৫৩ 


“অচ্যুতচ্যুত», অনড়কে নড়িয়ে দেন। এই ইন্দ্রেরই বাণী হল “চরৈব” চলতেই 
থাকো» থেমো না। এই চলার বাণী বারে বারে ভাষা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায়, গানে, বিশেষ করে বলাকায়--মনে হল এ পাখার বাণী দিল আনি... 
পুলকিত নিশ্লের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ । নিখিলের মর্মে স্বযুগ্ঠ 
এই বেগের আবেগকে যে দেবতা তার রুদ্র ঠেলায় জাগিয়ে দেন, সেই 
চিরচঞ্চল একি পথিকই হলেন সবিতী। পুষা সূর্য। আবার সেই সবিতারও 
প্রসৃতা প্র-সবিব্রী হলেন উধা। উধ! তার রাঙা আলোর জীয়নকাঁটি দিয়ে 
অন্তরে অন্তরে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দেন প্রন্থপ্ত সূর্যকে, ধার প্রতীক হলেন এ 
আকাশ-তিলক শস্য । অন্তরে বাইরে উষার দীপ্ত অভ্রান্ত অমোঘ আবিভাবে 
মাতোয়ার1 খধষি গাইছেন “ভার হল বিভাবরী”। 

বথা1-.....এবা যাতে--....তাই। রান্রি নিজেই যোনিম্‌ অরৈকৃ 
(আনৈক্‌ এই দীর্ঘটি ছন্দের জন্য,+/ রিচ খালি করা, ছাড় ) ঠাই ছেড়ে দিল 
উষাকে, যাতে সে সবিতার মা হয়ে সব্প্রচোদক সবিতাকে প্রচোর্দিত করতে 
পারে । বায় সব অর্থাৎ প্রচোদনার জন্য । পরবতী স্বরবর্ণ “এর সঙ্গে 
জড়ামড়ি এড়াবার জন্য 'য়কে অন্ুনাসিক করে দেওয়া হয়েছে । »/রা 
ধাতুর একটি অর্থ দান। তার থেকে রাত্রি (বেদে রাত্রী ) শব্দের অর্থ দাত্রী 
কর! চলে । | 

২। উষার কুশত, প্রদীপ্ত উজ্ল বগুস বাছুরটি হলেন সুর্য সবিতা স্বয়ং। 
শ্বেত্য। শুরা, উযার আর এক নাম। উষা ও রাত্রি ছুজনে জম্ান-বন্ধু 
একই সুর্যের বা খতের কাধনে বাধা । দুজনেই দেবী, তাই দর্যাবা উজ্জবলা, 
এবং অস্থুত। অমৃতময়ী । অনূষ্ঠী একে অপরের অন্যু চরত: পেছনে পেছনে 
চলেছে । উধাও ব্র্ণম আমিনানা নিঃশেষে মুছে দেয় রাত্রির কালো রূপ 

২ ব্রাত্রিও তাই, নিঃশেষে মুছে দেয় উষার এশ্বধে ঝলমল দিনের সমস্ত রং । 

৩ কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে রেষারেঘি নেই, ন মেথেতে। 
স্বজ্মোঃ ছুই বোনের জমানো! অনভ্তঃ অধবাএকই অনস্ত কাল-পথ। €দবশিষ্টে 
দিব্য আইন মেনে তল্যা। ভন্যা। একজনের পর আরেকজন চরতঃ চলেছে। 
ছুজনেই আুমেক! রূপসী । কিন্তু বি-কুপা দুজনের রূপ ছুরকম, একটি শুরা একটি 
কষ্ণা। তা মত্বেও তার। কিন্ত গমনস্‌ সমান-মন এক-মন। দ্বিববনে স্থমেকে, 
বিবূপে, সমনসা | মূলের “মেথেতে” এবং অন্থবাদে “ছদ্ব, পদটি ঘ্যর্থক। তাদের 


শ্৩ 
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মিলনও নেই সংঘর্বও নেই। নম তস্থতুঃ ঈাড়িয়েও থাকে না তারা । চলে, 
চলে, শুধু চলে । এই চির-চলস্ত সৃষ্টির একজোড়া চঞ্চরীক তারা আলো 
অ।র কালো!। 

৪-_-৬ তিনটি খক্‌ মিলে একটি তচ। তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে ভাবটি, 
তা উচ্চারিত হয়েছে প্রতি খকের শেষে একটি প্রবপদে__উষা অজীগর্ 
ভুবনানি বিশ্বা। 'শজীগ:-শ্লিষ্ট ক্রিয়াপদ, গৃ-ধাতুর অভ্যন্ত লুঙের কপ: 

গু মানে জাগরণ এবং গান, দ্র. ৬৪1০ 01800, 80০0006]] 7. 3801 
এই ছুটি ভাব বেদের ঝধি তথা উদ্দ্ধ চিত্তের কাছে খুবই ঘনিষ্ঠ। “জার, 
(গজ) শব্দের অর্থ যে-বধু গান গেয়ে ঘুম ভাঙায়_€তোমার স্থর শুনানে 
যে ঘুম ভাঁঙাও”! “গিবু” মানে নতুন জীবনের ভোরে জেগে উঠে মানুষ যে- 
গান গায়, "ওগো! ঘুষ-ভাঙানিয়! তোমায় গান শোনার? : এই ছুটি শবই শ্লিষট 
গৃধাতৃ থেকে নিশ্পন্ন ৷ 

উবার আলোর গানে জেগে উঠছে বিশ্বভুবন, খধির হৃদয় থেকে উৎসারিত 
হচ্ছে আলোর ভাষা, বন্ধ দিগন্তের অন্ধ কপাট খুলে উদ্ঘাটিত হচ্ছে জ্যোতি- 
বিশাল অন্তরের অসীম বিস্তার, গানে গানে আলোয় আলোর এগিয়ে চলেছে 
সষ্ি, যাচ্ছে যাচ্ছে যেতে যেতে যাচ্ছে'-*-*. 

এই তৃচের ভাব-সাদৃশ্য দেখি রবি-গানে রবি-গাঁনে, যথা 

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভূবনখানি 
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি ॥ 
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়, 
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী ॥ 
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আনে, 
তখন আমার হৃদয় কাপে তারি ঘাসে ঘাসে। 
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়, 
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি ॥ 
* (পুজা ২৬) 

৪॥ উবা ভাস্বভী জ্যোতির্ময়ী, জুনৃতানাম্‌ স্ন্ৃতাদে-র দিশারী | স্ুনৃত। 
হলেন সুন্দরী রূপশী নৃত্য-চঞ্চল। বিছ্যুম্নয়ী খতচ্ছন্দা বাক্‌, অম্বতের ভাষা, 
আলোর ভাষা, স্বর্নোকের অপরূপা আনন্দিনী স্থরের স্থুর-ধুনী ৷ হৃদয়ে হৃদয়ে 
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ঘুমিয়ে আছেন এই স্বর-কুগ্ডলিনী। উষার অরুণ-আলোর সোনার কাঠির 
স্পর্শে তিনি জেগে ওঠেন ৷ তখন মুক্‌ “গির্-গিরি লঙ্ঘন করে, কবি হয়, খষি 
হয়। তার জাগ্রত প্রবুদ্ধ সেই বাকৃকে উধাই পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যান 
পরম লক্ষ্যের পানে, খষি শুধু তার বাঁশী হয়ে, বীণ। হয়ে, অপৌকুস্বেয় হয়ে 
বাজান তার রাগিণী । 

যে দেবতা উব: হয়ে পথ দেখান স্নবতা-দের, তিনিই আবার সরম্বতী হয়ে 
ঠেলা দেন তাদের, তাই সরম্বতীকে বল! হয়েছে “চোদয়িত্রী সথনৃতানাম্‌”। 
তিনিই আবার সোম-দূপে 'ধধিকতিও, খাদি করেন, অগ্রিরূপে “চিত্রশ্রবস্তমঃ, 
দেন সে পরম! শ্রুতি যা শোনার জন্যে ধষি কান পেতে থাকেন আপন হৃদয় 
পাহল দ্বার । 

অলোকময়ী বাক্‌-দিশারী সেই উধা অচেতি (/চিত্‌__কর্মবাচ্যে লুঙ) 
চেন্না দিলেন | তীকে বুঝলাম, জানলাম, উপলব্ধি করলাম, তিনি ধরা দিলেন, 
স্বদয়ে প্রকাশ হলেন ' চত.ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান, সম্যকৃ জ্ঞান। এ জ্ঞান 
শুধু বুদ্দি দিয়ে জান] নয়, হৃদ্র দিয়ে চেনা, ০৮19.6101). 

চিত্রা গ্লিষ্ট ও উভয়ান্িত। একবার উষার বিশেষণ-__উজ্জবল, আশ্চর্যমূয়ী । 
আর একবার “ছরঃ, এর বিশেষণ__চিত্রা (-চিত্রাণি) দুরঃ বি আবঃ তিনি 
বিবৃত করলেন, খুলে দিলেন একটির পর একটি উজ্জল আশ্চর্য জ্যোতির ছুয়ার । 

জগ হ্দগৎকে প্রার্গ্যা ( দীর্ঘটি ছন্দের জঙ্, গ-_+ণিচ+ল্যপ) 
প্রেতির পথে চালিয়ে দিয়ে নত আমাদের কাছে বায়ঃ তার ধনরাশি, আলোর 
অনন্ত এশ্বর্ধ বি অখ্যত, প্রকাশ করলেন। 

৫| 'ক্িন্ব-শী একেবেঁকে গুটিস্থটি হয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে মানুষটা 
ঘুমন্ত মানু-বর কৌতুক-চিত্র! যে “কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া আছে 
পড়িখা"_তাকেও লক্ষ্য করা হল। জিন্শ্যে তেমন মানুষকে চরিতবৈ প্রেতির 
পথে চলবার জন্যে এল] দিয়ে জাগিয়ে ধিলেন উষা। ত্বম, অনুদাত্ত “তব” শব্ষের 
দ্বিতীযান্ন একবচন, অর্থ “তুমি, নয়, কাউকে আভো শি সম্যক ভোগ, কাউকে 
ই্টে কাউকে বৈ ধনের জন্ত, চতুর্ধী-একবচনে যথাক্রমে আভোগয়ে, ইষ্টয়ে 
রাদে_ উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। দ্রভ্রং পশ্যদ্ভ্যঃ উবিয়া! বিচক্ষে 
বারা অল্প দেখে তাদের উরু-স্উধিয়] বৃহত্ণকে অনন্তকে দেখাতে, মঘোনী 
মহিমময়ী উষা সরে স্থরে জাগিয়ে তুললেন বিশ্বতুবন । 
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৬ ত্বম্‌ কাউকে উদ্ধদ্ধ করলেন ক্ষত্রায় বীর্ঘ অর্জনে, ত্বম্‌ কাউকে শ্রব্গে 
বা পরমা শ্রুতি অর্জনে । ইট্টি শব্দের অথ এষণ1। যজ্ঞ মাত্রেই এণা, অন্বেষণ, 
তাই ইষ্টি বলতে বোঝায় যজ্ঞকে | কিন্ত এখানে “মহী” বিশেষণ দেওয়ায় বিশেষ 
করে এষণ] অর্থ ই লক্ষিত হচ্ছে । মহীয়ৈ ইষ্টয়ে__বিপুল এষণার দিকে । অর্থ 
_যার দিকে মানুষ ২/খ ছুটে চলে- লক্ষ্য, উদ্দেশ্য | তার দিকে ইত্যৈ যাওয়ার 
জন্য । জীবিত (_জীবিতানি) জীবনধারণের উপায়, জীবন-ত্রত, জীবন-চর্য1 
বিসদৃশা (-বিস্দৃশাণি) প্রত্যেকের আলাদা আলাদা । অভিপ্রচক্ষে 
সেটিকে উদ্ভাসিত করে তুললেন উষা আর সেই উদ্ভাসনের দিকে চোখ মেলতে, 
এগিয়ে যেতে উদ্ব,দ্ধ করলেন, তার আলোর গান শুনিয়ে । 

৭॥ দেবতার প্রত্যক্ষদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঝধির চিন্ময় চোখে উদ্ভাসিত হল 
অনাগ্যন্তগ্রবাহিণী সৃষ্টির পরম তা্পধ। সেই সঙ্গে জাগল বিশ্ব-বিপ্রাবিনী 
করুণার আকুলতা। | 

“গোঁ, আলোঝলমল আকাশ | সেই দ্বিবঃ গো-এর দুহিভ1 নন্দিনী হলেল 
উষা। সেই অমৃত-আলোর মহা-পারাবার ছুয়ে ছুয়ে তিনি আনছেন আমাদের 
জন্যে আলোকের এই ঝরণা-ধার]1। তাকে দেখলাম, তিনি দেখা দিলেল 
প্রতি অদণ্লি, আমার জীবন-জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ উত্তর হয়ে তিনি ঝললেন 
আলোর অক্ষরে, অ-ক্ষর আলোর ক্ষরন্ত প্রঅঅবণ হয়ে। এষ1 এই যে অন্তর 
ভরে, এ যে আকাশ ভরে-__ 

আকাশ হৃদয় হল, হৃদয় আকাশ-_ 
নিখিল-রাঙানো একি জ্যোতি: প্রকাশ । 
ঘুচে যায় দেশ কাল পাত্র ব্যবধান 

ঢেউ তোলে ঢেউ ভাঙে নিত্য বর্তমান । 
হোথা নয়, হেথা হেথা; আজ--কাঁল নয়-_ 
স্থষ্টি-জোড়া স্থ্টি-ছাড়া অনন্ত প্রত্যয় ! 

,/বস্‌-_আলো, প্রকাশ ৰি উচ্ছন্তী যিনি প্রকাশ হচ্ছেন, আধারকে হটে 
হটাতে ফুটে উঠছেন ঝলমলিয়ে। উষ| শবটিও এই ধাতু থেকেই নিশ্পন্ন__ 
আবিঃম্বরূপ1, প্রকাশময়ী, ঝলমলস্তী । তার এ আবির্ভাবের যেন শেব নেই-_ 
নব নব বূপে এসো প্রাণে। 

কি অপরূপ রূপ তার। যুবতি: অভিনবযৌবনা, আকাশ-সরসীর নব- 
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নবোন্মেষশালিনী সরম্বতী পদ্মিনী তিনি। শুক্রবাসাঃ আলোর প্রদীপ্ধ 
উজ্জল বসন ঝলমল করছে তীর সর্বাঙ্গে, সেই বসন-ছ্যতিতে আকাশ 
পৃথিবী আলোয় আলা। বিশ্বস্ত পাথিবস্য বস্থঃ সমস্ত পার্থিব বন্থর ঈশান! 
ঈশ্বরী তিনি। পৃথিবীর এশ্বর্ধ ভাগ্ডার__যার পরিচয় পাই অথর্ববেদের পৃথিবী- 
সুক্ে-_-তার সোনার চাবিকাঠিটি আছে উধারই হাতে। 

উষার দক্ষিণ্য পায় নি যে, সেই ধন 

তার কাছে শুধুমাত্র লোভের ইন্ধন। 

যে পেয়েছে, তার কাছে সমস্ত পৃথিবী 

অনন্ত অক্ষয় অফুব্রস্ত এক জ্যোতি, 

আলোর কারায় স্বেচ্ছাবন্দী দিব্য সুধা 

ভোগবতী ভগবতী অনন্ত বন্ুধা ॥ 
বিশ্ব এখন নিদ্রামগন গভীর অন্ধকার। তাঁই গভীর করুণায় আত্তিতে 
আকুলতায় গলে গিয়ে খষি বলছেন ওগো স্ুস্ভগ। সুন্দরী সমঙ্গলী উষা, 
আর দেরি নয়, ওঠ ফুটে ওঠ অদ্য আজ এক্ষুণি ইহু এখানে । সমস্ত পৃথিবী 
ভাসিয়ে দাও আলোর প্রাবন-বন্তায়, সবাই জাগুক। সবাই পাক তোমার 
আলোর প্রসাদ । 

৮॥ এইটি এবং দশম খাকটি শ্রীঅরবিন্দের দিব জীবনের প্রথম অধ্যায়ের 
শিরোমন্ত্র। কী ভাবনা, কী উপলব্ধি, কী উদ্ভাস নিয়ে তার দ্িবাজীবনদর্শন 
স্থুরু হয়েছিল তার আভাস পাই এখানে । 

এ স্ষ্টি আর কিছু নয়, কুজ্বাটি-কুহেলি-ধৃম-ধৃত্র-নীহারিকার মধ্যে থেকে 
একটির পর একটি ভোরের মালা গাঁথা অনাগ্ন্ত্বপ্রদর্শন প্রবন্ধ (৪. 521155 ০ 
107877102 01290)0-151017)5 )-- 

বিশ্বময় ঠেলাঠেলি কলহ বিবাদ 

ক্রু যুদ্ধ অনর্থক বাঁদ-বিসংবাদ-- 
উদ্দেশ্যবিহীন ব্যর্থ কর্ম-পরম্পর1-- 
তারি মধ্যে অকম্মাৎ কারে! চিত্তে পরা- 
প্রকৃতির দর্পণে ছায়া ফেলে যে প্রত্যুষ- 
ধ্যানমগ্ন ন্বপ্রীবিষ্ট পরম পুরুষ । 

তখন এ কোলাহল কোথায় মিলায় 
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দুরবনপ্রান্তলীন নীলাগ্তনছায় । 

বিরহ-শয়ন ছেড়ে জেগে ওঠে ঘুম 

শৃম্য ভরে ফুটে ওঠে আকাশ-কুহুম | 
এই কুস্থভ্ভরডীনা আকাশ-কুস্থমই হলেন ত্বপ্রত্রষ্টার উষা। এ উষা বারবার 
আসেন, ধর) দেন দ্রষ্টার শরষ্টার চিত্তে, আবার চলে যান, যাবার আগে রাঙিয়ে 
দিয়ে যান আর-একটু নতুন রঙে এই স্থপ্টিথানি। এই উষা_ নিত্যকাল সে 
শুধু আসিছে। এই চিরনবীন! যখন বার কাছে ধর! দেন, তখন সে-আবির্ভাবের 
আশ্চর্য বিস্ময়ে তার মনে হয়, এমনটি আর কখনো হয় নি, হবে ন। তিনি 
ভাবেন, আমার কাছে আবিভূতা এই উষাই হলেন পরায়তীনাম্‌ আক্মতীনাম্‌ 
শশ্বতীনান্‌ প্রথম1_অতীত এবং অনাগত সমস্ত উধাদের প্রথমা । তখন 
হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির কল্পুলোকে চলে তার নিত্য আনাগোনা, সেখান থেকে 
প্রজাপতির মতো ঝলক ঝলক ্বর্ণরেণু কুড়িয়ে এনে তিনি ছড়িয়ে দেন শ্যামল 
মাটির ধর]তলে, আকাশে বাতাসে লাগে নব-জীবনের নব-জন্মের হোলি । 
যে জেগে ছিল সে আনন্দে পাখা মেলে 'িচ্চরণ? হয়ে উচ্চরণ করে মহাকাশে 
সুর্যাভিসারে সোমাভিসারে | যে মরে গিয়ে ডুবেছিল হতাশার অতল কুহরে, 
সে বেচে ওঠে নিরস্তর আলোর আবীর-বর্ধণে । 

৯॥ উধার তিনটি ভদ্রম্‌ অপ্লঃ ভালো কাজ। প্রথমত তিনি তার স্থ্য- 
চোখ বুলিয়ে দিয়েছেন সবার ওপরে, তিমিরাবরণ ঘুচে গিয়ে ঝলমল করে উঠেছে 
সুষ্টি। বি আবঃ অনাবৃত করণে, ঢাকন খুলে দিলে সূর্যস্তা চক্ষস! কুধ-আি 
দিয়ে, স্থর্যপ্রকাশ দিয়ে । উষা তাকালেন আর আলে। হয়ে গেল সব। দ্বিতীয়ত 
যে-সব মানুষ মনন্বান্‌ যজমানেরা ষক্ষ্যমীাগ যজ্ঞ করবে বলে সঙ্কল্প করেছে 
তাদের উষা জাগিয়ে দিয়েছেন । পূর্ব খকে জীবম্‌ উদ্দীরয়ন্তী -র বিস্তার এটি | 

আর তৃতীয়ত অগ্সিং সমিধে অগ্নিসমিন্ধনের জন্যে যত. চকর্থ যা করেছ। 
প্রতিটি মানুষের অন্তরে সপ্ত আছেন অগ্রি__আত্মচৈতন্ভের অমুত বহিশিখা, 
ইদং জ্যোতির্‌ অমৃতং মর্ত্যেযু। তাকে মানুষ যখন নিজের চেষ্টায় জ্বালিয়ে 
তুলতে চায়, তখন বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়ত বাতি জলবে না; কিন্তু 
দেবত1 যখন জ্বালান, তখন এক মুহুর্তেই তা দপ করে জ্বলে ওঠে, আর 
নেবে না। এই অগ্রি-দীক্ষাই দক্ষিণা উর আশীর্বাদ অধ্যাত্মজীবনের হরুতে | 

দেবেষু দেবতাদের মধ্যে তুমিই এই তিনটি সৎকত্য করেছ, অথবা 
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দেবেষু দেবতাদের জগ্তে করেছ-_লক্ষ্যার্থে সপ্তমী-_দেব-সৎকার করেছ এই 
তিনটি কত্য দিয়ে--ছুটি অর্থই সম্তব। 

১০| এক অনাগ্যন্ত বতমানে দাড়িয়ে ধষি তার অনুভবের ডান] মেলে 
স্পর্শ করছেন মানুষের সভাতার তথা সৃষ্টির গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গ'সাগর পর্যন্ত । 
তিনি দেখছেন সব-ছাওয়া এক বিপুল উধাকে--নবারুণরাগরঞ্িতসহশ্রকোটি- 
জ্যোতির্বাহু প্রসারিত করে যিনি দাড়িয়ে আছেন, কুক্ষিগত করে অতীতের 
আর ভবিষ্যতের সমন্ত উযাদের | উষার বিশ্ব্ূপ দেখছেন ঝধি । খ্যাঁহা কিছু 
আছে সকলই ঝাপিয়।, ভূবন ছাঁপিয়া, জীবন ব্যাপিক্সা, আলোক-অলক এলিয়ে 
বিরাজমানা এই মঘোনী ( মহিমময়ী ) মহাকালিনী উধা। একটির পর একটি 
অন্ধকার ভেদ করে তার নিত্য নব আবির্ভাব । 

কিয্পাভ্য। 5 কিযৃত্যা, সংহিতায় দীর্ঘ হয়েছে । সদ্ধিটি দুকম ভাবে ভাঙা 
যায়, কিয়তি+আ, অথবা কিয়তী+আ। প্রথমটি বোঝাবে কাল-পরিমাণ, 
কবে। কবে আমি বাহর হলেম তোমারি গান গেয়ে, সে আজকে নয়, সে 
আজকে নয়-__এইখানে 'কবে"র যে-অর্থ, ভাই । সায়ণ বলছেন, অনেন 
উষসোইনস্তত্বম্‌ উক্তম্‌। দ্বিতীয়টি বোঝাবে দেহ-পরিমাণ, কতখানি । যত, 
যে। জময়া সামীপাবোধক অব্যয়, ভবাতি--শক্যার্থে লেট্‌, কাছাকাছি হতে 
পারেন । এ উধা কতথানি অর্থাৎ কি বিরাট, অথব। কবেকার পুরাণী চিরন্তনী 
উষা তিনি, যে কাছাকাছি হতে পারেন-__কাদের ? যাঃ যারা, যে-সব উষা 
বি-উষ্কুঃ ( লিট. ) অতীতে প্রকাশ হয়েছিল, বাঃ চ এবং যারা নূনম্‌ এখন, 
এবার বি-উচ্ছান্‌ (লেট) নিশ্চয় প্রকাশ হবে। */বস্‌- উচ্ছ__অর্থ 
বিবাস* বা ( তমো- ) বজ ন, অর্থাৎ অদ্ধকারকে হুটিয়ে আলোর প্রকাশ, রাত 
পুইয়ে আলো ফোটা । 

পুর্ব: পুরাতনী উধাদের বাবশান1 ৬/বশ._কামনা-চেয়ে চেয়ে, তাদের 
জন্তে আকুলিব্যাকুলি করে, হেদিয়ে। অন্যু অনুরূপ কৃপতে কপ. সামর্থ্য 
১»সামর্থ্য ধরেন, সামর্থ্য প্রকাশ করেন । তাদেরই মতন এ উধাও শক্তিধরী, 
অর্থাৎ তাদের উত্তর-সাধিক1-তাদের ন্যনতা৷ পূরণ করছেন, শ্রীঅরবিন্দের 
অর্থ। প্রদীধ্যান! ,/দীধী- দীপ্তি ৯অত্যন্ত দীপ্থিশালিনী, অথবা “প্র 
সামনে, দীরপ্চির পর দীপ্ধি ছড়িয়ে। অন্যাঁভি: অন্যদের সঙ্গে, অর্থাৎ আগাষিনী 
উষাদের সঙ্গে জোষম্‌ এতি সানন্দে মিলিত হন। 
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১১। ঘে মর্ত্যাস: যে-সব মানুষ পুর্বতরাম্‌ আগের-আগের ( অথবা, 
অতিতপ্রাচীন-_দায়ণ ) উবসমূ উাকে বি-উচ্ছন্তীন্‌ প্রকাশিত হতে অপশ্যম্‌ 
দেখেছিল, তে তারা উয়ুঃ চলে গেছে । অস্মাভি: উ আবার আমাদের 
দ্বারাও নু এখন প্রতিচক্ষ্য! গ্রতিচক্ষণীঘা, দর্শলীয়া অভুত, হয়েছেন উষা। 
তে উ আবার তারাও আ যন্তি আসছে, বে যারা অপরীষু ভবিষ্যতে 
পশ্যান্‌ (লেট) দেখতে পাবে । “অপরাী”_হ্থমঙ্গলী, সমানী ইত্যাদির মতো 
বৈদিক স্ত্রীলিঙ্গ (পাণিনি ৪1১৩০ )। লৌকিক সংস্কৃতে হয় “অপরা? । বিশেষ্য 
নেই, সায়ণ বলছেন “রাত্রিষু' | খুবই সঙ্গত। একের পর এক রাত চিরে 
উষার আবিভ1ব দেখবে ভবিষ্যতের মানুষ । 

১২। পর-পর কয়েকটি বিশেষণে উধার ভাব-মূতি গড়ে তার বোধন 
করছেন খধি-_-জাগে। হে বিদ্বেষনাশিণী শক্রনাশিনী আনন্দমমঘী পরম! “উমা? 
বন্দে'*"--স্থখদাং বরদাং মাতরম্‌ । 

যাবয়ছ্‌-ছ্বেষা দ্বেষ-বিদেষ ঘুচিয়ে চলেছেন যিনি | ভরদ্‌-বাজ (-বাজজ্তর, 
শক্তিধর ), জমদ্‌-অগ্নি (আগুনথেকো1), মন্দঘনত-সথ (বন্ধু নন্দন ) ইত্যাদির 
মতে সমাস। “ছেষস্* আহ্াদাত্ত হলে বোঝায় ছেষ, অন্তোদাত্ত হলে ছে] । 
এখানে সমাসে দ্বেবস্-এর স্বর লুপ্ত, কাজেই দ্বেষ এবং দ্বেষ্টা দুই অর্থই করা 
যায়। তবে অন্ধত্র অবিকল এই অর্থে__ 

যুযোধি-অন্মদ্‌ দ্বেষাংসি (২৬1৪) 
আমাদের যত দ্বেষ-বিছ্ষে ঘুচিয়ে দাও হে ঘুচিয়ে দাও__ 
এখানে “দ্বেযাংসি” আছ্যদাত্ত। »/ঘু বেদের দ্ধার্থক ধাতুগুলির একটি, অর্থ 
মিশ্রণ এবং অমিশ্রণ। এখানে হবে 'অমিশ্রণ” অর্থাৎ আলাদ। করে দেওয়া, 
ঘুচিয়ে দেওয়া । উপনিষদেও এই একই প্রার্থনা--মা! বিছ্বিাবহৈ, আমরা 
ছুজন ( গুরু-শি্ত ) যেন পরম্পরকে বিদ্বেষ না করি। 

ঘ্বেধ মানুষের অধঃপ্রকৃতির একটি স্বাভাবিক কিন্তু অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ধর্ম। 

উত্তরণ-কামী মান্য চায় নিঃশেষে এর থেকে মূক্তি__ 
বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি ।-**-*- 
"কেন এ হিংসাঘেষ, কেন এ ছদ্মবেশ. 
কেন এ মান-অভিমান। (পুজা ১২৬) 
ঝতপা- হুষ্টির চলার ছন্দ হল খত- */খ-চল]। সত্য হল সৃষ্টির 
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ধ্ুবপদ, আর ধত তার বিশ্বাতান ! সেই খতের পালিকা, রাখালিনী হলেন 
উষা। সবদেস্তাই তাই। তীর, তাদের জন্মই হল। খতে, তাই উষা 
ধাতেজা;-- ধতঙ্গাতা, ঝতের দৃহিতা । যেষন অগ্নি হলেন প্রথমজা ধততশ্য-_ 
খাতের প্রথম জাতক । 

জুন্সাবরী-_ সয় মানে মগ, আনন্দ, শান্তি, প্রসাদ, দাক্ষিণ্য । 'হুয়াবরী, 
গোদাবরী বিভাবরী ইত্যাদির মত স্ত্রীলিজি। অর্থ__নৃথিনী, স্থথদা, স্দক্ষিণা, 
বরদা। অনুবাদে ও ভাঙতে উমা” শব্দটি বৈদিক অর্থে (প্রসাদময়ী বরদা) 
বাবহার কর! হয়েছে । জুনৃতা: ঈরয়ন্তী_ দ্র. ৪র্থ ঝক্‌__নেত্রী সুনৃতানাম্‌। 
এখানে উষা-সক্ম্বতী একাকার ! স্ুনৃতা বাকৃকে ঈরণ করছেন প্রেরণ করছেন 
িনি-17501117:5 96201) [01৮11)6. স্ম্গলী স্বকল্যাণী। “অপরী” 
ইন্লা*দির মতো স্ত্রীলি্গ। দ্র. ১১শ খক। 

দেববীতিং বিভ্রতী-- ২/বী-_সম্ভোগ। দেবভোগা আনন্দ-্থধা উষা 
বহন করে নিয়ে আসছেন সবার জন্যে । শ্রেষ্ঠতম1_“ইষ্ঠন্‌ এবং তমপ, 
ছুটি শ্রেষ্টত্ববাচক প্রত্যয় একসঙ্গে । ব্যাকরণের কাধ-ভাঙ! অনুভূতির ভাষা! । 

তু. জানি হে তুমি যম জীবনে শ্রেয়তম, 
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম। ( পুজা ১৮২)। 

১৩॥ ১০ম ও ১১শ খকের ভাবান্ববৃত্তি। 

দেবী ও উষ্ণ! দুটি শব্দের কার্যত একই অর্থ__জ্যোতির্ময়ী, কেননা »/দিব, 
৪ */বস্‌ ছুটি ধাতৃরই অর্থ জ্যোভি:প্রকাশ। শশ্বত পুরা শবপগু্ষটির অর্থ 
অনাদিকাল থেকে । বি-উবাঁল বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। অথে! 
আবার মঘোনী মহিমময়ী অন্ত আজ ইদম্‌ এই বি-আবঃ। “আবঃ, 
ক্রিমাপদটিকে আলাদা করে দেখলে মনে হয় যেন বস্‌ ১আবস্) ও »/বু 
(১ শাবব্‌ ) ধাতুর আঙ্ট্রেফ ঘটেছে। অনাবৃত করছেন, উজলে তুলছেন এই 
মন। সংহিতায় অবশ্য */বৃ-তে 'ব্যাবরু মঘোনী+ হবার কথা । অথো আবার 
উত্তরান্‌ দূযুন্‌ অনু আগামী দিনগুলিতেও দিনের পর দিন ধরে বি-উচ্ছাত, 
ফুটবেন। 

অজর। জরাহীন চিরযৌবনা অন্থতা অমৃত-ন্বরূপিণী মৃত্যুহীন তিনি। 
স্বধাতিঃণ্যধা অর্থৎ আত্মসমাহিতি নিয়ে চরতি চলেছেন। দেবতামাত্রেই 
দ্বধাবান্‌ আত্মন্বী_আপনি আছেন আপনাতে, আবার সেই সক্ষে চরন্‌ 
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নিত্যগতিশীল। দেবতা একই সঙ্গে 50800 ও 017817010, সত্য ও খত, 
জগত, ও “তস্থিবান্, এককথায় 'অস্থ্র”। »/অস্‌ মানে থাকা, আবার বিবর্ণ 
কর1। মহদ্‌ দেবানাম্‌ অস্থরত্থম একম্‌, সব দেবতার মধ্যেই রয়েছে সেই মহত, 
অন্ুরত্ব অর্থাৎ ত্বধা ও বিকিরণ, থাকা'ও চলা । এক একটি দেবতা যেন এক 
একটি সুর্ধের মতো; জলছেন স্থির হয়ে, আবার আলো হয়ে ছড়িয়ে ষাচ্ছেন 
গগনে গগনে ভুবনে ভুবনে হৃদয়ে হৃদয়ে । 

১৪॥ দিবঃ ছালোকের, আলোকিত আকাশের আতাস্ত যা আতত 
অর্থাৎ বিস্তৃত সেই দিকে দিকে অঞ্জিভিঃ »/অঞ্__প্রকাশ, অভিব্যক্তিতে, 
ঝলকে ঝলকে বি-অদে3ীত্‌ বিষ্যোতিত, প্রকাশিত হলেন উষা। দিবঃ 
(€ছ্ভৌ ) -_অগ্যোত. -একই চরণে স্থিত ছুটি শের ব্যুৎপত্তিগত সামা স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । উজ্জল আলে] ঝলমল্‌ নভে উজলে উঠল উষা'।. 

দেবী জ্যোতির্যয়ী আলোকরূপিণী উষা-এককথায় আলো । কৃষ্ণা 
কালো নির্নিজম্‌ রূপ, প্রদীপ্ত আবরণটিকে ! রাত্রি কালো হলেও “বিভাবরী, 
জ্যোতির্ময়ী। সেই কালো-রূপটি সরিয়ে দিয়ে উষা প্রকাশ করলেন তার দেবী 
রূপ, আলো-রূপ 1 অর্থাৎ রাত্রি ও উষা একই দেবীর কালোবসন ও 
আলোবসন। ক্যের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলেছেন খধি__-অনস্তম্‌ অন্যদ্‌ 
রুশদ্‌ অন্য পাজঃ কৃষ্ণম্‌ অন্যদ্‌ হরিতঃ সং ভরস্তি, অর্থাৎ, স্র্ষের কিরণ-ঘোঙারা 
একদিকে ধরে আছে ঝালমলে তেজ, অন্যদিকে কালো তেজ। হিরণ্যগর্ভ 
সম্পর্কেও এই একই কথা-_যন্য ছায়া অমৃতং যস্থ্য মৃত্যুঃ, অমৃতও তার ছায়া, 
মৃত্যুও । 

অরুণেভিঃ অশ্বৈঃ উভয়ান্বিত। প্রৰোধয়ন্তী-র সঙ্গেও যাবে, সুযুকজ্ঞ1র 
সঙ্গেও যাবে । অশ্ব ব্যাপনশীল কিরণ-ঘোড়া, /অশ.- ব্যাঞ্চি। উযার রাঁডা 
আলো মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপ্ত করে বিশ্বভুবন, জাগিয়ে তোলে সবাইকে ! তাই 
তিনি “অরুণেভিরশ্বৈঃ গ্রবোধয়ন্তী”। সেই রাঙা কিরণগুলিই উধার রথের 
ঘোড়1। সেই ঘোড়া দিয়ে সুন্দর করে যোতা তার রথ, তার বরাভয় 
বিশ্ববিপ্লাবী জ্যোতি । উষা আ-ঘাতি আসছেন স্মুযুক্তা রথেন তার জগৎ- 
জাগানো রশ্ি-তুরঙ্গ-বাহিত অপরূপ আলোর রথে । আলোই তার রূপ, 
আলোই তার রথ, আলোই তার বাহন । অন্ধকার রাতের বুক চিরে, অকুণবর্ণা 
উষার আবিভ্গব যেন টগবগিয়ে রথ হাকিয়ে বিশ্বভৃবন তাতিয়ে-মাতিয়ে এক 
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অশ্বিনী রথিনী বিচিত্রাঙ্গন'র অমোঘ আগমনী । সেই আগমনী-গান শুনে 
জেগে উঠতে বাধ্য সবাই__ 


উষা! অজীগব্‌ ভূবনানি বিশ্বা। 

১৫॥ দেবী রিক্তহাতে আসছেন না, আসছেন পোস্তা সপোষ্তাণি পুষ্টি- 
দায়ক বার্ধীণি বরণীয়তম যত সম্পদ আবহভ্তী বহন করে নিয়ে। বেদের 
খষির যধ্যে শ্রেয়-প্রেয়ের ছন্দ নেই, কেনন। তার সত্য সবটাকে নিয়ে । দিব্যং 
বনু” স্বর্গের ধন আর 'পারিবং বন্ধ? মর্ত্যের ধন-__ছুই ধনেরই তিনি অর্থী। 
ছুই-ই তার কাছে বার্ধ, বরণীয় সাগ্রহে গ্রহ্ণীয়। তিনি পূর্ণজীবনের বীচুনি। 
যা কিছু পরিপুষ্ট করে এই পুর্ণজীবনকে, তার কিছুই তার কাছে বর্জনীয় নয়। 
তাই তার দেবতা তৃক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী । 

দ্বিতীয় পঙক্তিটি বৈদিক অন্ুপ্রাসের নমূন' | উষা 'চেকিতান! চিত্রং 
কেতুং কুণুতে” । »/কিত্‌ ॥ চিত. ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান। এখানে চেকিতান। 
অন্তভূতি-্যর্থ অর্থাৎ ০৪95801%৪ | সবাইকে জানাতে জানাতে চেনাতে 
চেনাতে চিন্রং কেতুং আশ্চধ উজ্জল আলোর ইসারা কৃণুভে করেন, দেন। 
উষা! নিজেই তাকে চিনিয়ে দেন “হঠাৎ আলোর ঝলকানি' দিয়ে। উষার 
আলোয় চিনি উষাকেই। 

ঈয়ুধীণাম্‌ শশ্বতীনাম্‌ বিগত বহু উষার উপ্‌ম। চূড়ান্ত পর্যবসান, 
বিভাতীনাম্‌ শশ্বভীনাম্‌ নিত্য ফুটে চলেছে যে-সব উধা তাদের প্রথম! 
অগ্রনায়িকা, সেরা উষ্। বি-অশ্বৈত. প্রকাশিত হলেশ। ব্যাকরণে »৬শ্বি-র 
অর্থ বলা হয়েছে গতি ও বৃদ্ধি। কিন্তু শ্বেত? শবের প্রমাণে »/শ্বির অর্থ 
উজ্জ্বল হওয়া, সাঁদা হওয়াও হয়। উষা বি-অশ্বৈত-_রাত পোয়াল, ফসণ হল। 

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে উধার জ্যোতির্মালিকার উজ্জ্বলতম জ্যোতি 
হলেন আমার কাছে আবিভূর্তী এই উষা-দ্রষ্টার অনুভবের দিক থেকে 
(50150615615 ) একথা খুবই সত্য । এখকের ভাবসাদৃহ্ আছে ৮ম ও 
১*ম ঝকের সঙ্গে । 

১৬| উষার আলোয় উদ্ভাসিত উদ্দীপ্ত মুখখানি মানুষের দিকে ফিরিয়ে 
বজকঠে হাক দিলেন কৃত.স আঙ্গিরস-_ 

উত, ঈধ্বম্‌ ওঠ. রে সবাই । উত-*/ঈর্‌ মানে উর্ধে গমন করা, ওঠা। 
জড়ত1 ছেড়ে, নিশ্চেতনার নিশ্চিন্ত শয়ন ছেড়ে জাগে! সব মাস্গষের]। 


৩৬৪ বেদের কবিতা! 


জ্যোতিরুদগমন কর--চল আলোর পানে, উধ্বপানে। চোখ মেলে দেখ! 
নঃ জীবঃ অন্ুঃ আমাদের জীবন আমাদের প্রাণ আ-অগ্বাভ, এসেছে । 
এসেছেন আমাদের “ণস্বরূপিণী জীবনদায়িনী উধা। তম? অন্ধকার অপ দুরে 
প্র পালিয়ে অগাত্‌ গেল। আআ চারিদিক থেকে জ্যোতি আলো এতি 
আসছে । আসছে আলোর বিপুল বস্তা দিকৃদিগন্ত ভাসিয়ে, চত্রাচর হাসিয়ে। 
সেই আলোর মিছিলের 'শষে আসছেন রাজাধিরাঁজ_-উভ্ষ-জ্োতি স্থ্‌। 
ঘূর্যায় যাতৰে পচ্ছাম্‌ সুর্যের যাওয়ার পথ অরৈকৃ (ত্র. প্রথম খক্‌) অবাধ, 
অবারিত করে দিয়েছে এই আলো, নিঃশেষে সব অন্ধকার ঝেটিয়ে উড়িয়ে 
পুড়িয়ে । যন্ত্র যেখানে আয়ু$ জীবনসীমা, ভব-পারাবার প্র-ভিরন্তে সাতরে 
পার হয়ে মহাজীবনের কুলে গিয়ে পৌছয় অক্লান্ত সন্ধানী সংগ্রামী মানুষেরা. 
সেখানে অগ্ঠন্ম আমরা গৌছলাম । 
শেষের পঙ্.ক্তিটি “মুরেকা” বা পেয়েছি পেয়েছি*র মত একটি আনম্বধ্বনি, 

মনে করিয়ে দেয় খষি প্রগাথ ঘোর কাথের সেই বিখ্যাত উক্তিটি-_ 

অপাষ সোমম্‌ অম্মৃতা অভূম 

অগন্ম জোতির্‌ অবিদীম দেবান,' (৮৪৮৩) 


পিয়েছি সোমকে, হয়েছি অমুত, 
গিয়েছি আলোয়, জেনেছি দেবতা ' 

১৭॥ বিভাতীঃ উষজঃ একের পর এক ফুটে উঠছেন যে সর্বকাশিনী 
উষার1, তাদের স্তবান2 অবিরাম শ্তবগানে মুখর উষস: রেভঃ উষার কবি, 
গায়ক বাঁচ: বহিঃ বাণী-বাহক হয়ে সুমন] অনায়াসে, অনবরত, সথতোর মতো 
ওতপ্রোত বাচঃ বাণী-পরম্পরা উদ্্‌ইয়ন্তি উচ্চারণ করে চলেছে । উস: 
এবং বাচঃ ছুটি পদই উভয়ান্বিত, একবার দ্বিতীয়ার বৃবচন-রূপে, একবার যণীর 
একবচন-ব্ধপে। 

ধষিকবির উপলব্িত্তে প্রথমপুরুষ উত্তমপুরুষ একাকার হয়ে গেছে, 
বাগ ভঙ্গির মধ্যেও তা ফুটে উঠেছে। 

অপৌরুষেয় মন্ত্রের জন্মের ত্রান্মমূহূর্তে খষির হৃত.সমুত্র উধার আলোয় 
রাঙা এক অথৈ বাণীর পারাবার, যাকে বিশ্বাধিত্র-পুত্র ধাধি মধুচ্ছন্দা বলেছেন 
“মহে। অর্ণ:» মহার্ণব, যেখান থেকে ঢেউয়ের মতো! উছলে উঠছে, ফোক্সারার 


ভাষ্য ৩৬৫ 


মতো! উৎদারিত হয়ে চলেছে বাণীর পর বাণী। সেই বিচিত্র অর্থে-মর্থে- 
মেশামেশি গণ্ডী-কোথায় ?-হারিয়ে-গেছে বাণীর পারাবার যে কেমন, তার 
একটি নমূন| হল এ-খকের প্রথম চরণ, বিশেষ করে, “স্থ্যমনা” শব্দটি । 
২সিব২ অর্থ তন্তসন্তান, স্থতো। দিয়ে বুনে চলা, সেলাই করা। তার 
থেকে শিষ্পন্ন 'স্থযমন্, শব্ষের অর্থ হবে অন্ুস্থাতি, ও৩প্রোত ভাব, পরস্পর 
সংশ্লিষ্টতা একটির পর একটি, ক্রমান্বয়ে, অনবরত১ অনায়াসে, অক্লেশে ৷ এর 
সঙ্গে মিলে যায় নিঘণ্ট,তে উল্লিখিত স্যামক এবং স্যোন শব্দের অর্থ__স্থথ (৩1৬)। 
অনায়াসে অকুেশে খধি উচ্চারণ করে চলেছেন ব'ণী-পরম্পরা, ুত্ত (থর 
অনায়াস ও “নর “উক্ত” উক্তি )। “বহ্ছি” শব্দের যৌগিক এবং রূঢ় ছুটি অর্থই 
এখানে বর্তমান । খাষি হলেন বাণীর বাহক, তাই তিনি /বহ +নি-স্বহ্ি। 
অলৌকিক আনন্দের তথা বাণীর ভার তিনি বক্ষে বহন করছেন, করতে করতে 
হয়ে উঠছেন বছি_আগুন। 
অলৌকিক আনন্দের ভার 
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার । 
তার নিত্য জাগরণ। অগ্রিপম দেবতার দান 
উধ্বশিখা। জালি চিত্তে অহোরাত্র দ্ধ করে প্রাণ। 

( ভাষা ও ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ ) 
ছবিটি হল-_-তলায় একটি টহটন্বুর জলাধার থাকলে যেমন ফোয়ারার মুখে স্বত- 
উৎসারিত হয় জল, তেমনি কবির ভর] হ্ৃ্যসমুদ্র থেকে স্বত-উৎসারিত হচ্ছে 
বাণী তার অগ্নিবীণাসম দেহ-যন্ত্রের মুখ দিয়ে: 

তত্‌ তাই মঘোনি হে মহিমময়ী, অদ্য অদ্য আজ গৃণতে তোমার 'গৃণত, 
স্তোতা, কবির কাছে উচ্ছ ফুঠে ওঠ । অন্মে আমাদের জন্ঘে, আমাদের যধ্যে 
গ্রজাবত্‌ আম্মুঃ প্রজা-যুক্ত সন্তান-যুক্ত সম্তত ( 6906170এ5 ), একটির পর 
একটি আযুঃ, জীবন-পরম্পরা, অনস্ত জীবন, অমৃতত্ব নি গভীরে দ্রিদীহ্ছি জল- 
জলিয়ে ঝবলমলিয়ে তোলো । এদী- দীপ্তি । 

[২০৪৪1 15185 0৫£ [166 17 006 6601) 0£ 00 56]%55. এই 
ব্যাবহারিক জরাব্যাধিক্লেশছুঃখার্ত জন্মমৃত্যুদিগ্ধ জীবনের তলায় তলায় বয়ে চলেছে 
দেখা নাদেখায় মেশা বিদ্যুল্রতার মতে। অথণ্ড অনন্ত মহাজীবনের খজুবালুক। 
নদী । দেখাও, হে জ্যোতির্ময়ী, তোমার আলোয় দেখি তার পূর্ণরূপচ্ছবি। 


৩৬৬ বেদের কবিতা 


১৮॥ যার! এবং দান, চাওয়া! এবং দেওয়া-_ দেবতা ও মানুষের সাধারণ 
ধর্ম । মানুষ ভালোবেসে চায় দ্রেবতাকে, তাই সে দেবযু। চায় বলেই দেয়, 
যা 1কছু তার আছে, তাই সে দাশ্বান। দেবতাও ভালবেসে চান আমাদের, 
তাই তিনি অন্মমু। আর তীর 'দানও বিচিত্র, অফুরন্ত । তিনি স্থদানু, 
জীরদান্ু , গো-দা, গো-দাবরী, স্থম্নাবরী, অশ্বদা, সর্ব-দ]। 

দেবতাকে মানুষের সবচেয়ে বড় দান হল সোম আর সাম--আনন্দ আর 
গান। দেহলতা নিঙড়ে নিড়ে দেবতাকে আনন্দ-দানের প্রতীকী যাগ হল 
সোনযাগ-_সোমলত1 নিউড়ে নিঙড়ে রস বার করে দেবতার উদ্দেশ্তে আনুতি 
দেওয়।। এই যাগ যিনি করেছেন, তিনি হলেন সোমস্থত্বা, সোমসবনকারী । 

২স্থ_নিম্পি্ট করা, €0 ০951. সোষের সঙ্গে চলে সাম, সুনুত] অর্থাৎ 
খতচ্ছন্দা বাকৃকে (দ্র. ৪র্থ খকের ভাষ্য ) আশ্রয় করে। জীবনযজ্ঞভূমি থেকে 
স্থরু করে পরম ব্যোষের দিকে ক্ষিতি-অপ-তেজো-মরুৎ-ব্যোমের শ্তরে স্তরে 
উঠে গেছে স্থনৃতা! বাক্‌ ক্রমশ সক্ষম, সবব্যাপী, সবানুহ্থযাত হতে হতে । দেনন্দিন 
প্রাত্যহিক জট-পাকানে। জটিলা কুটিলা বাকের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে 
কবিতার ছন্দে, যেন পাষাণ-শধ্যায়় স্বপ্র-ভঙ্গ হল নিঝরের, মুন্মতী হল অপ.-ময়ী 
প্রাণমমী । তারপর সে জলে ওঠে আগুনের মতো বিছ্াতের মতো সর্ষের 
মতো । তখন সে তেজোময়ী । তারপর সে হয় আরো নুক্__হাওয়ার মতো । 
দিগবিদিকে দিগবসনা দ্রিগম্থরী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্ব-গা হয়ে--যেমন 
রামপ্রসাদের গান। এই অনুভবের কথা খধিকা বাক বলেছেন তার 
দেবীস্থক্তে--- 

অহমেব বাত ইব প্র নামি 

আরভমানা ভূবনানি বিশ্ব 


বুকের কাছে আকডে ধরে বিশ্বভৃবন 
শ্রষ্টা আমি চলছি বয়ে হাওয়ার যতন । 
এই ভূমিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যথতার মুহূর্তে আক্ষেপ করে 


বলেছিলেন--- 
আমার কবিতা জানি আমি 


গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী। 


ভাহ্য ৩৬৭ 


বলেছিলেন, তুলসীদাসকে আমি ইরা কর্ি। আমার এ দরোয়ান সারাদিন 
পরিশ্রমের পর সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে শুচিশ্ুদ্ধ হয়ে যে বইটি নিযে বসে, সেটি 
হল তুলসীদাসের রামায়ণ। আমার কবিতা তো অতদূর যায় নি। 

কৰিতা যদি না-ও গিয়ে থাকে, গান গিয়েছে । তার গান সর্বত্রগামী 
হয়েছে, সত্য হয়েছে শিজের গান সম্পর্কে তার সেই বিশ্মিত অচ্ভূতি-_ 

আজি এ কোন গান নিখিল ল্লাবিয়। 
তোযার বীণা হতে আদিল নাখিয়া | 

এই বায়োঃ ইব হাওয়ার মতন এুনৃতামাম্‌ উদ্ৃর্কে খতচ্ছন্দা বাকের 
অবসানে, পত্রিণামে কবি-যজমানের পরম-প্রাপ্তি হল দেবভূমিভে পৌছে 
দেবতাকে পাওয়া, দেবতা হয়ে বসা 

ঝচো অক্ষরে প্রমে ব্যোম্ন্‌ 

সেই পরমব্যোমে মহাশৃন্টে, সুক্মতষ অণুত্তম মহত্তম পরা বাকের পরিপূর্ণ 
শৃন্ততায়_যেখান থেকে ঝরে সমস্ত খক্‌ সাম যজু কবিতা গান কথা_ এই 
হদয়-সমুব্রে, যেখানে বসে আছেন সমস্ত দেবতারা এক হয়ে একাসনে । 

দেবতার পরম দান হল আাত্মদ্দান। তিনি আত্ম-দ1, নিজেকে দেন। তাই 
সূনতানাম্‌ উদর্কে গানের অবসানে ঘজমান তাঃ অশ্নবত, সেই তাদের পাক্‌ 
যাঃ উষ্সঃ যে উষারা হলেন োৌমভীঃ ভোর-সকালী রাঙা রোদের-গরুর 
্রশ্বর্যে ঝলমল, অশ্বদ্ধী; অশ্বদায়িনী, অশ্ব যার গ্রতীক সেই ওজো-দায়িনই 
(দ্র. ১৪শ ঝকের ভাব), সর্ববীরাঃ সমস্ত বীধের আধার, বাঁজিনীবতী, বজবীর্ষধরী 
এবং যে-উষার! দাশুবে মর্তযায় বি-উচ্ছন্তি প্রকাশিত হন অ-কূপণ মানুষের 
কাছে। ূ 

১৯ উধা দেবানাং মাতা দেব-মাতা। কেননা, নতুন জীবনের ভোর 
হওয়ার পরেই একে একে সব দেবতার জন্ম হয় উদ্ধদ্ধ মানুষের ঝষিচেতনায় 
জন্ম মানে আবিভাব। অব্যক্ত অচেনার রাজ্য থেকে এক- একটি দেবতা 
শিশুর মতো৷ আবির্ভূত হন সতাত্রষ্টা সত্যশ্রৎ খধির আপ্যায়িত ইন্দ্িয়ের 
সামনে । তখন তারে চিনি, তথন তারে জানি। 

তাই উপ হলেন অদ্দিতেঃ অনীকম্‌ আদি দেবমাতা অদ্দিতির “অনীক” 
মুখ। দেবতারা নিত্যতত্বর্ূপে বিরাজমান যে অখণ্ডা অবন্ধন1 অবিভাজ্যা 
একেশ্বরীর বিপুল বৃহৎ হিরণ্য-গর্ভে, তিনিই অর্দিতি। সেই অদ্দিতি যেন তাঁর 


৩৬৮ বেদের কবিতা! 


রহস্যকায়াটি অব্যক্তের মধ্যে ঢেকে রেখে শুধু মুখের ঘোমটাটি খুলে দ্িলেন-__এই 
মুখই উযা। অদ্দিতিই মুখ বাড়ালেন উধার মধ্যে দিয়ে, আর অমনি আলোয় 
আলো হয়ে গেল দেবযান পথ, ভাম্বর ভাস্কর্ষের একটি সোপান-সেতুর যতো, 
মানুষটির জীবনে যজ্ঞ স্থুরু হল। তাই তিনি যজ্ঞম্ত কেতুঃ যজ্ঞ-প্রকাশ, যজ্ঞ 
কী কেমন, অভ্রান্ত আলোর ইসারায় ত। দেখিয়ে দেন। 

উষা হলেন ৰ্‌হতী বিরাট্‌ অসীমা, এবং বিশ্ববারা । ছুটি অর্থ। বৃ 
বরণ, »৯/বৃ-_আবরণ। বিশ্ব অর্থাৎ সব কিছুকে আবৃত করে, ছেয়ে আছেন । 
এবং “বিশ্বের? সবার তিনি বরণীয়। | 

তার কাছে খধির তিনটি প্রার্থনা । প্রথম খি ভাঁহি, বিভাত হও প্রকাশ 
হও। ২০৮৪] 55616 02 006. তুমি না চেনালে পরে, কে তোমাবে 
চিনতে পারে । দ্বিতীদ্, ব্রঙ্গণে নঃ প্রশত্তিকৃদ্‌ বি-উচ্ছ। “ন2) আম'দের 
'ৰ দ্ধণে মন্ত্রে প্রশক্জিকত, প্রশস্তি দিয়ে “বি-উচ্ছ" আধার হটিয়ে ফোটো) । 
বৃহতের উদ্দীপনায় জাগ। বৃহতী বাকৃই ত্রন্ধ অর্থাৎ মন্ত্র। লেই মন্ত্রে দাও প্রশস্ত 
বিপুল প্রসার । আমার বাক্‌ যেন ছড়াতে ছড়াতে ছড়িয়ে যায় বৈরী মধাম। 
পশ্ন্তী পেরিয়ে ক্ষিতি-অপ-তেজো-মরুৎ ( পুর্বমন্ত্র ভাত্বয দ্রষ্টব্য) ছাড়িয়ে তোমার 
আলোর পাখার স্পন্দনে স্পন্দিত হতে হতে শৃন্ততার সহচরী হয়ে মহাব্যোমে | 

আর একটি অর্থও হতে পারে । আমাদের মন্ত্রের উদ্দেশে প্রশন্তি,উচ্চারণ 
কের । বল, এ গান আমার ভাল লেগেছে ।, 

সরস্বতীর কাছে এই ধরণের প্রার্থনা করেছেন আরে] এক খবি-_ 

অদ্ষিতমে নদীতমে দেবিতমে সরম্বতি । 
অপ্রশস্ত! ইব ম্মসি প্রশন্তিম্‌ অধ নস্‌ কৃধি 

আমাদের কেউ পোছে না ( প্রশক্তি৯পোছা?) মা, তুমি আমাদের প্রশস্তি 
কর। 

ধধির তৃতীম্ন প্রার্থনা, আ নো জনে জনয় অর্থাৎ জনে ন;ঃ আ জনয্ব। 
এ যেন আজানজ শব্দটিকি ভেঙে বলা। আজানজ শব্ষের অর্থ, দেবলোকে যে 
জন্ম নিয়েছে_-১০]1 10 006 জ্০া]] 0£ £০99--71)1৬/, জন মানে 
এখানে দেবজন দেবকুল। সেই দেবকুলে আমাদের আজাত কর, সপ্তাত কর, 
নতুন জন্ম দাও। আমাদের দেবতা কর। অর্থাৎ ১৮শ খকের শেব কথা যা 
ছিল তা-ই এখানে আর এক ভঙ্গিতে বলা হল। 


ডি ৩৬৯ 


২০| কুত্‌সের সুক্তগুলি উপসংহারে একটি সাধারণ ধুয়া দিয়ে চিহিত। 
সেটি হল-_ 
তত, নঃ মিত্রঃ বরুণঃ মামহস্তাম্‌ ( দীর্ঘট ছন্দের জন্ত ) 
অদ্দিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত গ্চৌঃ | 
আমি যা উচ্চারণ করলাম, তা মিত্র বরুণ অদিতি এই তিন অনস্তের দেবতা, 
এবং সিদ্ধু অর্থাৎ অন্তরিক্ষ পৃথিবী গ্চৌ এই ভিন লোকদেবতা! “মমহস্তামূঃ 
( অভ্যন্ত মহ. ধাতুর লোটের রূপ ), মহিত করুন, মান্য করুন। »/মহ- বড় 
করা, মান দেওয়া। পিতামহ ( “বড়” বাবা অর্থাৎ বাবার বাব! ), মাতাষহী 
( বড়-ম1 ), মহৎ ইত্যাদি শব্দের মধ্যে ধাতুটি বর্তমান রয়েছে। 
ঈজান যে যজন করে। শশমান-__ /শম্১যে শ্রম করে ব1 যে শাস্ত 
থাকে ; অথবা »/শংস্১শংসমান১শশমান (পিরুক্ত ৬৮) যেন্তব করে। 
যথাক্রমে সৌমযাগের যজমান, অধবযু? ব্রহ্ধা, হোতা ও উদগাতাঁকে লক্ষ্য করা 
হল। এদের জন্য উষাঁরা বহন করে নিয়ে আসেন যে চিত্রম. উজ্জল আশ্চর্য 
ভদ্রম. ভালে স্ন্দর অপ্পঃ। নিঘণ্ট,তে অপ্পঃ শব্ধের তিনটি অর্থ দেওয়! 
হয়েছে, কর্ম, অপত্য ও ব্ূপ। পঞ্চদশ খকে গেছে উধার “পোস্ত বাধ” পু্টিদায়ক 
বরণীয় ধন আহরণের কথা। অপ্রস্‌ মানেও তাহলে মানুষ যা পেতে চাষ 
(€আপ.) সেই বাঞ্চিত বিত্ত--আলোর কর্ম, আলোর সন্তান, আলোর ব্প 
( হিরণ্যশরীর )। উযার এই দানকে মঞ্জুর করুন মিত্র বরুণ অর্দিতি ও 
আকাশ-পৃথিবী-অস্তরিক্ষ | 41061). 


১২। সূর্য 


১ দেবানাম্‌ চিত্রম্‌ অনীকম্‌ দেবতাদের উজ্জল আশ্চর্য মুখ, বা রশ্রি- 
সমূহের উজ্জল আ-্চর্য পুঞ্জ মিত্য বকুণজ্য অগ্মেঃ মিত্র-বরুণ-অগ্রির চক্ষু 
চক্ষুরিক্ডরিয়ন্থ রূপ ব৷ প্রকাশক জগ্গতঃ তস্ভুবঃচ আত্মা জঙ্গম এবং স্থীবরের আত্মা 
সুর্যঃ উদ্‌ জগত. নু উদিত হগ্ছেন। দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্‌ ছ্যলোক 
ভূলোক ও অস্তরিক্ষকে আ-ভগ্রাঃ পরিব্যাপ্ত করেছেন, »/প্রা 1 লুঙ লিচ১1দ্‌। 

৪ 


৩৭০ বেদের কবিতা 


২ দেবীম রোচমানাম্‌ উষসম্‌ জ্যোতির্মরী আলোঝলমল উষাকে 
অভি লক্ষ্য করে সূর্য2-.ষোবাম, মর্যঃ ন তরুণীকে লক্ষ্য করে কোন উজ্জল 
তরুণের মতো *ম্ববঝলসে ওঠা সম্মর্য্মর্ধ (বেমী ), পশ্চাত, পেছন-পছন 
এতি চলেছেন । ক্র যখন ৫বয়ন্তঃ দেবকাম, দেব+আত্মকামনায় ক্যচ + 
শতৃ+১।৩ নরঃ নরেরা, “হৃত্যন্তি কর্মহ? ( শিরুক্ত ) কর্মে যার] নাচে, আত্মবীর্ষে 
যাদের কর্ম নৃত্যের মতো! ফোটে তার! ভদ্ত্রং প্রতি ভদ্র সর্ষের উদ্দেশে ভগ্ত্রায় 
ভালো! চেয়ে যুগীনি বি তম্বতে যুগগুলি বিছিয়ে দেয়, বিতানে অর্থাৎ যজ্ঞে 
নিয়োজিত করে । যুগ শব্দের তিনটি অর্থ-_কাঁল, জোয়াল, যুগল | তদনুসারে 
যুগানি বিতন্বতে যথাক্রমে অর্থ হবে__যথাকালে যজ্ঞ করে, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে লাঙ্গল 
দেয়, যুগলে যজ্ঞ করে। সপত্বীক যজমানই যজ্ঞে অধিকারী । 

৩ আূর্যস্ত সর্ষের ভদ্রাঃ ভদ্র, ভালো, স্থকল্যাণ হরিতঃ হিরণ্যবর্ণ চিত্রা: 
উজ্জল, অপরূপ এতথ্বা3 বিচিত্রবর্ণ অশ্বাঃ ব্যাপনশীল কিরণ-ঘোড়ারা অন্ু- 

মাদ্যাসঃ অন্থ-মদিত হতে হতে, অন্থ /মদ্‌__দানন্দ সমর্থন লমন্যান্তঃ নমন-যুক্ত 
হয়ে বা নমস্কার জাগিয়ে দ্রিবঃ পৃষ্ঠম, আকাশের গায়ে আ৷ সর্বত্র অস্ুঃ স্থিত 
হল। জদ্ব্যঃ একদিনেই, তক্ষুণি দ্ব্যাবাপৃথিবা ছালোক-ভুলোককে পরি 
যস্তি প্রদক্ষিণ করে তার! । 

৪। জূর্যত্ত কুর্ধের ভত.(দেবত্ৃম, সেইটিই দেবত্ব তত, মহিত্বম, সেইটিই 
মহিষা, যে কর্তোঃ মধ্য! করতে করতে মাঝখানে বিত্ততম. যা ছড়ানো 
তাকে সম. জার সংহত করেন । 

মান্গষের কর্মের ঠিক মাঝখানে অন্তগামী হ্র্য তার কিরণ গুটিয়ে নেয়, 
এই ব্যাখ্যায় সর্ধের মহিমা ফোটে না। ্থর্যের কাজ আলে! দেওয়া, সেই 
্ব-কর্মের মধ্যবিন্দুতে চরমসীমায় পৌছেও সুর্ধ তার ছড়ানো রশ্শিজালকে 
গুটিয়ে নিতে সবুর করেন, অর্থাৎ চরমে উঠেও আত্মসংযম-_এইটিই তার 
মহিমা । 

যদ্দা ইভ. যখনই জধন্ছাত, এই পৃথিবীলোক থেকে [ তুলে নিয়ে ] হুরিতঃ 
হিরণবর্ণ কিরণ-ঘোড়াদের তযুক্ত [ অন্তত্র ] যুতে দেন, আত. অমনিই র্লাত্রী 
রাত্রি সিমল্যৈ সর্বত্র বাসস্‌ কাপড়খানি অর্থাৎ অন্ধকার তন্ুতে বিছিয়ে 
দেয়। 

৫॥ জিত্রন্ত বকুণত্য মিঅ ও বরুণের অভিচক্ষে দর্শনের জন্ত, গ্রকাশের 
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জন্থ সূর্ব2...দেযাঃ উপচ্ছে আকাশের কোলে তত, ব্ূপম্‌ কৃথুতে এ রূপ 
প্রকাশ করেন, করছেন? আবিভূত হচ্ছেন। অন্য এর হরিতঃ হিরণ- 
কিরণের। অন্তত, একটি, একদিকে অনস্তম্‌ রুশত. পাঁজঃ অনস্ত উজ্জল তেজ 
তষ্ঠযত, অন্যটি, আরেকদিকে ক্কৃষ্ণমূ অনস্ত কালো তেজ জম ভরস্তি বহন 
করছে। 

মিত্র অনন্ত ব্যক্ত, আলে।। বরুণ__অনস্ত অব্যক্ত, কালো। হূর্ধের 
মধ্যে দুটিই আছে। মিত্র-বরুণ উভয়কে দেখতে পাওয়াই হল 'নুর-চক্ষাঃ, 
সূর্য-চক্ষু হওয়া । 

৬॥ দেবাঃ ওগে! দেবতারা অদ্য আজ জুর্ধস্য সুর্যের উদ্দিত! উ্য়ে, 
উদ্দিতি +৭1১ ডা, সপাং স্থলুক্‌***পা ৭১1৩৯ অংহসঃ অংহস্‌ অর্থাৎ চিত্তের 
দৈস্ব সঙ্কোচ গ্রানি থেকে নি: নিঃশেষে মুক্ত করে পিপৃভ উত্তীর্ণ কর, পুর্ণ কর। 
অবদ্যাত, মলিনতা! থেকে নিঃ [ পিপূত 1." 

নঃ আমাদের তত, এই প্রার্থনা মিত্রঃ বরুণ: অদ্দিতিঃ জিন্ধুঃ 
পৃথিবী দেতীঃ এই ছয় দেবতা মামহত্তাম্‌ যান করুন, 4১068. 
উষা-সুক্তের ২০শ খাকৃ দ্র. | 


১৩। খষি গৃত সমদের অশ্বি-সুক্ত 


উপমা, উপমা । কাকে বল উপমা? 
সে কি শুধু রপারোপ? সে কি তাজা রূপও না? 
এই রূপক-ছুইছুই রূপসী উপমার মাল! গেঁথে দেবতাকে পরিয়েছেন 

খথেদের অনেক কবি। ত'র মধ্যে জলজল করছে গৃত্সমদের এই কুত্তি, 
যেখানে দেবতাকে অঙ্গে অঙে অঙ্গীকার করেছেন খষি। প্রতি অঙ্গে 
প্রিয়দেবতার স্তাস করে দেবসর্বাঙ্গ হয়েছেন। তাছাড়া অর্থগৃধ কূপণ, ছাগল, 
এমনকি কুকুরকে পর্যস্ত দেবতার উপমান করেছেন তিনি । এ যেন ধাহা খাহা 
নেত্র পড়ে তাহা তাহ! কৃষ্ণ শ্ফুরে ৷ উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। উপযার ছলে 
দেবতার বিশ্বরূপায়ণ। রামকৃষ্ণকথাম্বতের মতে11 
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স্থষ্টির মধ্যে যে ছুই-ছুই রয়েছে, তা যেখানে এক হয়ে মিশতে স্থরু করে, 
সেই রহস্যময় আলো-আধারির অসীম পাখার, সেই দ্যুলোকের স্থরু-সীমানার 
মহাভূমির দেবতা হলেন অশ্বিত্বম। তদের একটি কালো, একটি ধলো। 
একটি তমোভাগ, একটি জ্যোতির্ভাগ | স্থ্টমূল বিরোধাভাসের অপরূপ শ্লি্ট 
যুগল যমজমৃত্তি। যা কালো, তাই ধলো!। যা আধার, তাই আলো। ছুই-ই 
সেই পরমার্থ। 
১॥ গ্রাবাণ! ইব ছুটি যজ্ঞ পাধাণের মতো তত. ইত অর্থম্‌ সেই 
অর্থটিকেই জরেথে গাইছ তোমরা ছুজন | 
তদ্‌ বা ত্যদ্‌ শব্ধ দিকে পরম পরোক্ষ অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করা হয়, 
যেমন “এষ স্য সোমঃ? এই সেই সোম, “ওম তত সত হ্যা সেই সত্য, ইত্যা্দি। 
অর্থ ৬খ-গতি, যার দিকে চলেছে মানুষ, চলেছে স্ষ্টি-_ 
দেখিতেছি আমি আজি 
এই গিরিরাজি 
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায় 
দ্বীপ হতে দ্বীপাস্তরে, অজান] হইতে অজানায় । 
যত. সানোঃ সানম. আরুহত...."""তদ্‌ ইন্দ্রো অর্থ চেততি (১1১০২), 
শিখর থেকে শিখরে আরোহণ করতে করতে ইন্দ্র আবিষ্কার করেন সেই 
পরমার্থকে । সর্বেজ্জিয়ে ইন্্রাবিষ্ট ইন্দ্রকল্প পুরুষও খধিচেতনার তুঙ্গ থেকে 
তৃঙ্গতর স্তরে আরোহণ করতে করতে ক্রমশ আবিষ্কার করেন জীবনের, সৃষ্টির 
পরমার্থকে। 
বং বৃথ। নগ্য ইন্দ্র সর্তবে-অচ্ছা সমুদ্রম্‌ অস্থজো রর্থী ইব 
বাজয়তো রথ ইব 
ইত উত্তীব্‌ অযু্তত সমানম্‌ অর্থম, অক্ষিতম. 
ধেনূরু ইব মনবে বিশ্বদোহসো 
 জনায় বিশ্বদোহসঃ (১1১৩০1৫) 
ইন্দ্র তুমি অনায়াসে ছুটিয়ে দিলে রথের মতো? 
দুর্ধর্ষ রথের মতে নদীর পরে নদী 
তারিণী সেই তীব্রগতি শ্রোতন্বিনীর দল 
মিলিয়ে দিল ক্ষয়-নেই-যান লক্ষ্যকে সেই এইখানে একযোগে 
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সব পাওয়। দেয় পাইয়ে যার! মানুষকে সেই কাষধেহদের মতো 
পেল নতুন জন্ম যে-জন তার কাছে সব-বরিস্বে-দেওয়া 
 কামধেন্ছদের মতো। 

সেই পরম অর্থটিকেই বাজিয়ে তোলে সোম ছেঁচার ছুটি পাথর । যজ 
পরমকে পাওয়ার প্রস্ততি, সাধন। তাই যজ্ঞের সব উপকরণ, সব অহষ্ঠানেই 
পরমের ব্যঞ্জনা। হে যুগ্মদেবতা অশ্বিত্ব়,। তোমরাও গাইছ € »/জ-স্ততি) 
সেই পরমার্থের-ই গান, কেন না! তোমরাও সেই পরমদ্দেবতারই একটি রূপ । 

নিধিমন্তম্‌ বৃক্ষম. অচ্ছ গ্রপ্তধন-যুক্ত বৃক্ষের অভিমুখে গু ইৰ যেমন 
দুজন অর্থগর, আসে, তেমনি করে এস। গাছের তলায় গুধধধন পুঁতে রাখার 
প্রাচীন প্রথার ইঙ্গিত। তু. পঞ্চতন্ত্রে ধর্মবুদ্ধি পাঁপবুদ্ধির গল্প । 

বেদের দেবতা “অন্ন আমাদের জন্ত উতল1। তার কামনার গভীরতা 
এবং আমাদের অস্তনিহিত গ্তপ্ত এশর্ধ-_ছুটিকেই বোঝাচ্ছেন এক প্রথা- 
বহির্ভত উপম! দিয়ে। ভ্রমর যেথায় হয় বিবাগী নিভৃত নীলপন্প লাগি, বা, 
আমার প্রাণের মাঝে স্ৃধা আছে চাও কি-_-এ-জাতীয় মধুর শিরীষন্থৃকুমার 
কৃষ্মোক্তি নয়, একেবারে গাদ্যিক তীব্র নিরেট বাস্তব উপম1। ধনের টান বড় 
টান, বিশেষ করে লোভীর কাছে। সেই অকৃত্রিম খাটি টানে দেবতা আসছেন 
ধধির কাছে । তু, শ্রীরামকৃষ্ণের তিন টানের উপমা । 

বিদথে যজে উকথ-শাস। উক্থমন্ত্র শংসন করে এমন দুজন ৰন্জাণ! ইব 
খত্বিক-ব্রক্ষার মতো এবং জন্যা জনহিতকর দুতা হব ছুজন দূতের মত, তোমর। 
ছুজন পুরুনত্র! বহুজায়গায় হুব্যা আহৃত হও । ঘরে ঘরে তোমাদের ডাক পড়ে। 

সর্বত্র আকারাস্ত ছিবচনগুলি বিশিষ্ট বৈদিক প্রয়োগ, স্থপাং স্থ-লুক্‌'***": 
পা ৭১।৩৯। 

২। প্রীতর্থাবাণা। সকালে আগমনকারী রথ্যা রথারোহী ষম। বীর ইব 
ছুই যমজ বীরের মতো তোমরা বমা অজ ইব যমজ ছুটি ছাগলের মতো, পপর 
সঙ্গে দেবতার উপম। খধিদের প্রিয়, তু. ১৬৫ তম্থা শুস্তমানে উজ্জ্বল তঙ্গু- 
বিশিষ্ট মেনে ইব ছুটি রমণীর মতে বরম্‌ যে তোমাদের বরণ করে, যাকে 
তোমর1 বরণ কর, তাকে আ| সচেথে আলিঙগন কর। দেবতাকে প্রিয়া-রূপে 
দেখছেন খধি। জনেষু সবার মধ্যে ক্রুতু-বিদ। ক্রতৃবিদ্‌ কর্মজ দম্পভী ইব 
ছুই স্বামী-স্ত্রীর মতো! ভোমর| | 
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৩| আগের খকের বিষ্তার। ইঙ্গিতময় ছবির মতো শুধু শিং আর খুর 
দিয়ে দেবতার দ্রুত আগমনের ছবি ফোটালেন। প্রথম হে প্রথম যুগল, 
স্থান দেবতাদের মধ্যে অস্বিঘয়ই প্রথম, শৃঙ্গ ইব ছটি শৃঙ্গের মতো শফো। ইব 
ছুটি ক্ষুরের মতো! তরোভিঃ সবেগে জভুরীণা। ধাবমান হয়ে ২/ভূ৯ /তুব__ 
গতি +যউলুক+কাঁনচ নঃ অর্বাক্‌ আমাদের অভিমুখে গীস্তম্‌ এসো । উজ্ঞা 
হে যুগল কিরণ বস্তোঃ প্রতি ভোরকে লক্ষ্য ক'রে চক্রবাক1 ইব ছটি চক্র- 
বাকের মতো, চখাচখী রাত্রির অন্ধকারে আলাদ] হয়ে থাকে, ভোর হলে মিলে 
যায়, অধ্যাত্মবজীবনের উষায় হয় সব বিরোধাভাসের অবসান, সাদা-কালোর 
দ্বন্দের অবসানে ছন্দে নানান রং জাগে-_-এই ব্যঞ্জনা, শক্রা। রথ্যা ইব শক্তি- 
মান ছই রঘীর মতো অর্বাঞ্চা বাতম্‌ এদিকে এসে । 

৪ নাঁবা! ইব জোড়া নৌকার মতো যুগ! ইব ছুটি রথ-জোয়্ালের মতো 
নভ্যা ইব ছুটি রথচক্রনাভির মতো উপধী ইব ছুটি উপধির মতে", উপধি চক্র- 
নাভি ও নেমির মধ্যবর্তা অংশ প্রধী ইব ছুটি প্রধির মতো, প্রধি রথনেমি | 
“দেবতার বাহনও দেবতাই”-_নিরুক্তকারের এই উক্তির দৃষ্টান্ত । 

ন: তনুনাম, অরিষণ্য। আমাদের শরীরের অহিংসক শ্বানা ইৰ ছুটি 
কুকুরের মতো, থুগল! ইব ছটি বর্মের যতো অল্মান্‌ আমাদের বি-আসঃ 
বিশ্রংসন, তচছশৈথিল্য, 213117668:900% থেকে পাতম্‌ রক্ষা কর। 

৫॥ বাতা ইব অজুর্যা ছুটি হাওয়ার মতে! জরাহীন, নয ইব রীতি: 
ছুটি নদীর মতো শ্রবণশীল হয়ে, অক্ষ ইব ছুটি চোখের মতো চক্ষুষা দর্শনশকতি 
নিয়ে অর্ধাক্‌ যাতম. এসো । হুত্তে৷ ইব ছুটি হাতের মতো তন্বে শরীরের 
পক্ষে শংভ্তবিষ্ঠা অতিশয় স্খদায়ক হয়ে, শম্‌-ভূ+ইষ্ঠন+১।২ পাদ ইব ছুটি 
পায়ের মতো বন্তঃ -€ বসীয়স্‌ আরো! আলোর অচ্ছ অভিমুখে নঃ নয়তম, 
আমাদের নিয়ে চল। 

এ ওন্ঠৌ ইব ছটি ঠোটের মতো আলে মুখের হয়ে মধু বদত্তা যধুষাক্‌ 
বলতে বলতে নঃ জীবসে আমর! যাতে বাচি, তার জন্গে স্তনৌ ই ছুটি 
স্তনের মতে! পিপ্যতম, বর্ধিত হও, আপ্যাহিত কর। নাস! ইব ছটি নাসার 
মতো নঃ তন্বঃ আমাদের তনুর রক্ষিভারা রক্ষক হয়ে কর্ণে ইব ছুটি কানের 
মতো সুশ্রুত1 শোভন-শ্রবণকারী ভূভম, হও অন্মে আমাদের জন্তে। 

"| হুত্ত! ইব ছুটি হাতের মতো নঃ আমাদের শক্তিম, অভি লম.-দদী 
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অভিমুখ হয়ে সম]ক্‌ শ্তিদায়ক হয়ে ক্ষাম] ইব ছ্যলোক-ভূলোকের মতো ল:ঃ 
আমাদের জন্ রজাংঙি সমস্ত লোক, সমস্ত জ্যোতি; সম. জতম. সমবেত 
কর। অশ্বিন] হে অশ্বিদ্ধয় ইমাঃ এই-সব যুস্বয়ন্তীঃ গলির তোমাদের-চাওয়া 
বাণীদের ক্রোজ্রেণ শান দিয়ে স্বধিতিম, ইব বজের মতো সম. শিশীতম, 
সম্যকৃরূপে শাণিত কর। 

৮ অশ্বিন! হে অঙ্বিদ্ধয় এ্রভানি এইসব বাম, তোমাদের বর্ধনানি 
বৃদ্ধিকারক বন্ধ ক্তোমম, মন্ত্র, স্তোত্র গৃত্সমদাসঃ গৃতসমদেরা অক্রন, 
করেছে। নরা হে নায়কদ্বয় তানি জুজুষাণা। সেই মন্ত্র আস্বাদন করতে 
করতে উপ যাতনম্‌ কাছে এস। জুবীরাঃ স্থবীর্য হয়ে আমর! বিদ্ধথে যজ্ঞ 
ব! সভায় বৃহৃত্ বড় ক'রে বর্দেম তোমাদের ঘোষণা করতে চাই । 


১৪। খাষি বসিষ্ঠের বরুণ-সুক্ত 


দেবতার প্রতি খধির ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রকাশ খখেদের বহু সুক্কে। 

দেবতা শুধু মহিমার মহাভৃমিতে বিচরণশীল কোন নভশ্চর নন, নন শুধু চকিত 
বিশ্ময়ের ঝলক তুলে উধাও কোন বিমানবাহন গ্রহান্তরের মানয। তিনি 
আমার ভালবাসার ধন। অস্তম, অস্তরতম। নেদিষ্ঠ, নিকটতম। আপ্য, 
আপনতম। আত্মা। তিনি প্রভূ পিতা মাত] পুত্র কান্ত কাস্তা গ্রিয়সখা । খষি 
মৈত্রাবরূণি বসিষ্ঠ বলছেন, একদিন তোমার সঙ্গে সেই যে এক-নৌকায় ছুলে- 
ছিলাম, কোথার গেল আমাদের সেই সব সখ্য? সেদিন আমার স্থদিন ছিল, 
তুমি আমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছিলে আলোঝলমল আকাশের পরে 
আকাশ, ফুটিয়েছিলে ভোয়ের পরে ভোর। তুমি আমায় কবি করেছিলে। 
আর কি সেদিন আসবে না? 

আ যদ্‌রুহাব বরুণশ,চ নাবং 

প্র যত. সমুত্রম্‌ ঈরয়াব মধ্যমূ। 

অধি যদ্‌ অপাং নভিশ, চরাব 

প্র প্রেত্ধম্‌ ঈজ্খয়াবহৈ শুভে কম্‌ (৭1৮৮৩) 


৩৭৬ বেদেন্ন কবিতা 


নায়ে যখন চড়ব ছুজন--মামি, বরুণ, 
বেয়ে বেয়ে যাব যখন মাঝা-দরিয়ায়, 
ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় যখন চড়ব, আহা! 
ছুলব গোলায় আনন্দে? 

খধি বপিষ্টের এই আতিময় বরুণ-স্থক্তগুলির অন্যতম বর্তমান কক্তটি। 
প্রথম খকে বরণের মহামহিমার একটি চরত.-ঞব (508610-05128 0016, ভু, 
৩1৫৪৮) ছবি এঁকে তারপরই সেই মহাপ্রস্র পায়ে আতিতে লুটিয়ে 
পড়ছেন খধি, ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরে! কী তোমার চাই 
(পুজা ৩৪)। দাস্য ও সথ্যের সমন্বয়ে খথেদেও এ স্ুক্তটি তুলনাহীন। 

১॥ উর বিশাল চিত্‌ ১) তবু ২) প্রশংসার্থক, কি বিশাল রোদমী 
ছালোক ভূলোককে ঘঃ ধিনি বি তস্তস্ত বিুক্ত করে স্ত্তিত করে রেখেছেন 
অন্ত এর অর্থাৎ বরুণের মহিন! মহিমায় জনুংষি জনমগুলি ধীর ( ৯ ধীরাণি ) 
ধীর, শেশ্‌ ছন্দমি বহুলম্‌ পাঁ ৬১1৭ তুঁবাক্যালঙ্কার। বৃহত্তণ্‌ বৃহ খষন্‌ 
উঁচু মহান নাঁকম. আকাশ তথা আদিত্যকে নক্ষত্রম. এবং নক্ষত্রকে দ্বিত। 
দুদিকে প্র নুনুদে প্রণোদিত প্রচোপিত করছেন, ভূম চ এবং ভূমিকে, ভূম(কে 
পপ্রথত, বাড়িয়ে চলেছেন । 

২| স্বয়া তন্বা উত নিজের দেহের সঙ্গেই তত, বিষপনটি সম. বন্দে বলাধলি 
করি, কদ।ন্ু কবে বরণে বরুণের মধ্যে অন্তঃ ভূবানি অন্তর্ভূত হব, ঢুকে 
যাব? অ-হ্বণানঃ রাগ না করে মে হব্যম, আমার আহুতি কিম, জুষেভ 
সে কি আম্বাদন করবে ? কদ! কবে সু-মনাঃ মন ভালো! হয়ে গিয়ে স্বর্ণীকম, 
আনন্দ-বিধারক তাকে অভি খযম. সম্মুখে দেখব? »/থ্যা 1লুউ, ১।১। 

৩। বরুণ হে বরুণ, দিদ্ৃক্ষু তোমাকে দেখতে ইচ্ছুক হয়ে, বিভক্তিলোপ, 
স্থপাং স্থলুক্‌-.'চিকিতুষঃ ধারা জানেন তাদের বিপৃচ্ছম্‌ জিগ্যেস করতে উপ! 
এমি কাছে যাই, তত. এনঃ সেই দোষের কথা পৃচ্ছে জিগোস করি । কবয়ঃ 
চিভ্‌ সেই বিছ্বানেরাও সমীনম. ইত. একই কথ! ৫ম আন্ছঃ আমাকে 
বলেন, অধম. বরুণঃ হু এই বরুণ জেনো? তুভ্যম.তোমার ওপর হ্ৃবণীতে 
রাগ করেছেন । 

৪ বরুপ হে বরুণ কিম, কীসে জ্যেষ্ঠম্‌ অত্যন্ত বড়, আগ্ঃ অপরাধ 
যত.যে স্তেতারম্‌ যে তোমার স্তিতা তাকে লখায়ম, েতোমার সথা তাকে 


ভাষ্য ৩৭৭ 


জিঘাংসসি মারতে চাইছ? দূল.ভ হে ছুর্দভ, দূ, দুর্জয় স্থধীবঃ হে স্বধা- 
বান্‌, স্ব-প্রতিষ্ঠ, মতৃবসে রু সমৃদ্ধ ছন্দলি, পা ৮1৩1১ মে তত. আমাকে তা. 
প্র বোচঃ স্পষ্ট বলে দাও, অনেনাঃ পাপহীন হয়ে তুরঃ ত্বরা-যুক্ত হয়ে নমস। 
প্রণতি নিয়ে তব তোমার কাছে অব ইয়াম, উপস্থিত হই। 

৫] নমঃ আমাদের পিত্র্যা পিত্র্য, পৈতৃক, দ্র. ধীর, ১ষ খক্‌ দ্রেগ্ধীনি 
প্রোহগুলি অব স্বজ আমাদের থেকে বিষূক্ত কর। বয়ম, আমর! তনৃভি: 
শরীর দিয়ে যাঁযানি যে-সব অপরাধ চকৃম করেছি জব (স্থজ) তা থেকেও 
মুক্ত কর। র্লাজন্‌ হে রাজা পশুতৃপম.ভাযুম, ন পশুতৃপ্ত চোরের মতো! 
বত জম. ন বাছুরের মতো বসিষ্ঠম. বসিষ্টকে দীল্সঃ দড়ি থেকে অব স্থজ 
মুক্ত কর। 

পশুচোরের মত দড়ি দিয়ে বাধা হয়েছে আমাকে । আমি বদ্ধ নিরুপায়, 
গো-বৎসের মতো।। আমাকে বন্ধনমুক্ত কর। 

৬ বরুণ.-.সঃ সে স্বঃ দক্ষ; আমার নিজের দক্ষতা, পুরুষকার ম নয়, 
সা সে হল ঞ্রচতিও গ্রব নিয়তি, দৈব | যেমন, স্ুরা..মন্ুযুঃ ক্রোধ বিভ্ভীদকঃ 
পাশা অচিত্তিঃ অজ্ঞান, এর কোনটার ওপরেই আমার হাত নেই! কনীয়সঃ 
ছোট-র উপারে কাছাকাছি, উপরে? জ্যায়ান্‌ বড় কেউ অস্তি আছে। 
সেই তাকে দিয়ে সব কিছু করায়। স্বপ্নুঃ চন ঘুমও, স্বপ্নও অনৃতন্য অনুতের, 
অন্যায়ের প্রযোভ| ইত মিশ্রয়িতা হয়ই। ত্য হধীকেশ হদিস্থিতেন-র 
পুর্বধবনি ! 

৭| মীল্‌.ভ্ুষে যিনি মীঢান্‌ বর্ষণ করেন, ঢেলে দেন,  মিহ-বর্ষপ, তার 
প্রতি ভূর্ণয়ে দেবায় করদ্ধ দেবতার প্রতি, অর্থাৎ অন্ধগ্রহ-নিগ্রহ-শক্তিসম্পন্ন 
দেবতার প্রতি দাস? ন ভৃত্যের মতে! অহ্ম. আমি অনাগাঃ অন্-আগস্‌; 
দোষমুক্ত, ক্রটিহীন হয়ে অরম. করাঁণি একচিত্ত একমুখ হব, অলঙ্কত করব 
নিজেকে । অর্ষ দেবঃ উদার দেবতা অচিতঃ অচেতনদের অচেতয়ত, 
চেতনা দিয়েছেন। কবৰিতরঃ আরে] বড় কবি, কবি-গুরু সেই দেবতা গৃত্সম 
কবিকে আমাকে রায়ে পরম ধনের পাঁনে জুনাতি নিয়ে চলেছেন । 

৮| স্বধাবঃ বরুণ ওগো ্বধাবান বরুণ, তুভ্যম, দস: অয়ম্‌ স্তোমঃ 
তোমার উদ্দেশে সেই এই গান হ্র্দি তোমার হৃদয়ে উপশ্রিতঃ চিত. অন্ত 
আশ্রয় পাক। নঃ ক্ষেমে আমাদের ক্ষেমে শরম. অস্ত শাস্তি থাক উ এবং 


৩৭৮ বেদের করিত! 


ন: যোগে শম. অন্ত আমাদের যৌগে শাস্তি থাক । যা পাইনি তা পাওম়! 
_যোগ। যা পেয়েছি তা রাখা ক্ষেম। যুয়ম, তোমরা তুমি জ্স্তিতি: 
অফুরন্ত স্বস্তি দিয়ে সব্দা! সর্বদা ন: আমাদের পাত রক্ষা কর। 

শেষ পঙ.ক্তিটি বসিষ্ঠের প্রিয় ধুয়া, সপ্তম মণ্ডলের বহু স্ুক্তে আছে। 


১৫। খষি মেধাতিথি কাথের খাভু-সুক্ত 


ধরণ্থেদে ১১টি স্থক্ত আছে যার দেবতা হলেন খভুরাঁ। খাষি যথাক্রমে 
মেধাতিথি কাথ (১1২০), কুৎস আঙ্গিরস (১1১১০,১১১), দীর্ঘতম ওঁচথ্য 
(১১৬১), গাথিন বিশ্বামিত্র (৩1৬০ ), বামদেব গৌতম ( ৪।৩৩-__-৩৭ ) এবং 
মৈআবরুণি বসিষ্ঠ (৭1৪৮)। এদের মধ্যে বামদেব গৌতম একাই পাচটি 
খভুস্ক্তের দ্র! । 

কে এই খভুরা? কী তদের পরিচয়? 

ইন্দ্র মিত্র বরুণ সুর্য পৃষা প্রভৃতি দেবতার হলেন এক-একটি নিত্যতত্বের 
তথা শক্তির জ্যোতির্ধয় বিগ্রহ, স্ষ্টির আদি থেকে অস্ত পর্স্ত দেবত্বের মহিমায় 
সমাসীন, চিররহস্যাবৃত দ্বয়ভু সত্তা । এঁরা ধরা দেন অক্রুভবী যেধাবী মনীষী 
বির কল্প্র হৃদয়তন্ত্রে, অনুগ্রহ করেন জরাম্মত্যুআধিব্যাধিশোৌকতাপপ্রপীড়িত 
অসহায় বিপন্ন আর্ত আতুরকে, আলোর অঙ্গুলি হয়ে পথ দেখান অমৃতপথসন্ধ 
পাস্থকে, সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজ করেন সর্বভূতে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে অরণ্যানীতে, 
হুর্যোজ্ল নিবিড়নীলিম আকাশে, শ্রাবণগগনে ঘোর ঘনঘটায়, প্রমত্ব প্রচণ্ড 
প্রভঞ্জনে । খখেদ এই প্রভূ বিভু দেবতাদের মহিয্ন:-স্তোব্রমাল!। 

কিন্ত এ স্তোত্র কি শুধু মহাকায় মহামহিম অধত্য চিরসদুর দেবতার উদ্দেশে 
বামন মাহষের ভক্তিনঅ সসম্রম উচ্চারণ? উজ্জল ম্বর্গের উদ্দেশে দীন প্লান, 
মর্তে্যের সবিনয় আবেদন নিবেদন? না। এ স্তোত্রমালায় দেবতার পাশাপাশি 
জেগে আছে মাহুষেরও মহিমা । বিধাতার দেওয়া স্বৃত্যুদণ্ড কপালে নিয়ে এই 
পৃথিবীর মাটিতে জন্ম-নেওয়া ধুলো-কাদায় বেড়ে ওঠ] মানুষ তার আপন তপস্ঠা- 
বলে তার ন্থগ্ু দেবত্বের উদ্বোধন ঘটিয়ে লৌকিক এবণার ঘূর্ণাবর্তের মহাটান: 


ভাব ৩৭৯ 


কাটিয়ে অর্জন করেছে দেবত্বের মহাসন__এইখানেই বেদের বিশেষত্ব । মাহ 
দেবতা হবে, নতুন জন্ম, গিব্যজন্স, নতুন জীবন, দিব্যজীবন লাভ করবে--এই হল 
বেদের সাধনা । খাভুর] হলেন এই সাধন| এবং সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ | তারা মাছষ 
হয়েও দেবত1। এবং দেবতা হয়েও মানুষ । স্বর্গ-যর্ত্যের সেই চিরবাঞ্ছিত মিলন 
ঘটেছে তাঁদের মধ্যে। রভ্ধাতৃর অর্থ আকড়ে ধর1। অমরত্তের সাধনার নাছোড়- 
বান্দা নিরলস অক্লাস্ত সাধক খধাভুরা-6০11615 (0 005 568. 0£ [10010 . 

মরমিয়া ঠারে এদের পরিচয় লিপি লেখা আছে বৈদ্িকসাহিতোর এখানে 
ওখানে । খণ্েদ বলছেন,খভুর] স্ধন্বার তিনপুত্র--খভূ, বিভূ1 এবং বাজ। তারা 
স্ুরুচক্ষসঃ১ সুর্যচক্ষু, তার] এমর্তীসঃ সস্তো অমৃত্ত্বমানশুঃ, মর্তা হয়েও লাভ 
করেছেন অমৃতত্ব (১1১১১।৪ )। নিকুক্তকার যাক্ক বলেছেন খভুরা 
আদিত্যরশ্ি। তার 'উরুভাসঃ* বিপুলবিভাময়, তাই খু । 

তার মানে খভুর] হলেন 'থধ্বা* অর্থাৎ সেই মহাঁধান্্কীর নিক্ষিপ্ত তিনটি 
আলোর তীর, তিনটি উজ্জল বেধশক্তি_-'ঝাহু* অর্থাৎ অনল সাধনা, বিভা অর্থাৎ 
পরিব্যাপ্ত সর্বভূতময় চৈতন্ত, এবং 'বাজ" অর্থাৎ বজ্রতেজ। জড়ত্বনাশা এই 
তিনটি মহাশক্তি দিয়ে তাঁর! কাজ করে চলেছেন মাটির বুকে, চোখে তাঁদের 
সর্বভেদী সৌরদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির আলো ফেলে ফেলে নিরীক্ষণ করছেন 
অতীতকে, রং বদলে দিচ্ছেন বর্তমানের, গড়ে তুলছেন, অনাগতকে | তারা 
মষ্টা, তার] শিল্পী, এই পৃথিবীর বুকে তীরা অমরাবতীর রূপকার । 

কেমন করে? 

খথেদ বলছেন খতুদের পাঁচটি কর্মের কথা। তক্ষণ করে করে অর্থাৎ 
কেটে-ছুলে তার! তৈরি করেন ছুটি ঘোড়া, একটি রথ. একটি গরু । জোয়ান 
করে তোলেন খুখরে বুড়ো মা-বাপকে । আর সবার শেষে একটি নতুন 
পাত্রকে ভেঙে চারখান। করে দেন ! 

মানুষের সভ্যতার সুরু থেকেই এই আজব কারিগর খতুর! যুগে যুগে গড়ে 
চলেছেন এই তিনটি খেলনা--একজোড়1 ঘোড়া, একটি তিনচাকার রথ আর 
একটি গরু-_কোন এক ্বপ্নে দেখা স্থির ভবিষ্ততের জগৎজোড়া! আনন্দমেলা 
গড়ে তুলতে, ভরে তুলতে । | 

ঘোড়। ছুটি ইন্ছের, রথটি অশ্বিঘয়ের, আর গরুটি হলেন বিশ্বরূপা কামছুঘ! 
ধেঙ্গ বাক্‌-মা অদিতি । 


৩৮* বেদের কবিতা 


পরমদেবতার হূর্যসহ্ক'শ জ্যোভিবিগ্রহই হলেন ইন্দ্র-দিষ্যমনের অনস্ত-বর্থ 
আলো । ঘোড়1 তার কিরণাবলী, কিরণমালা, যা দিয়ে যা হয়ে তিনি নেমে 
আসেন ছুরস্ত বেগে অন্ধকার বদ্ধ পৃথিবীর আনাচকানাচ ভরে তুলতে অবিরাম 
আলোকবর্ষণধারে । তার সেই অফুরস্ত কিরণমালার আধখান! আলো, 
আধখান। কালো-_অনস্তম অস্থদ্‌ রুশদ্‌ অন্য পাজঃ কৃষ্ণম্‌ অন্যত্‌-হরিতঃ সং 
ভরস্তি (১1১১৫।৫)। এই ছুটি রঙের মধ্যেই আছে সমস্ত রং--তাই ইন্দ্র 
ঘোড়ারা অনন্ত হয়েও একজোড়া । এই ঘোড়াছুটিকে মন দিয়ে তৈরি করে 
খরা! বাক্‌ দিয়ে জুড়ে দেন ইন্দ্রের রখে- ইন্দ্রায় বচোযুজা ততঙ্ষর মনস! 
হী (১1২০।২)। 

মানুষের অমৃভাঁভিসারের যুগল সারথি অশ্বিদ্বযম। তাদের রথের তিনটি 
চাকা--একটি চন্দ্র, একটি সুর্য, আর একটি নিগুঢ গোঁপন অশব্দ অলখ অচিন। 
সেই রথে চড়ে অশ্বীর1! আসেন অমৃতসন্ধ মানুষকে নিয়ে যেতে অহোরাত্রের 
অন্ধ আবর্তন পেরিয়ে সেই অলখ অচিন নিভৃত গোপন মধুচেতনার রাজ্যে । 
অশ্বীদ্দের এই রথখানিও তৈরি করে দেন খভুব্া। 

এর অর্থ কী? 

নিরক্তকার যাক্ষ বলেছেন দেবতার অল প্রত্যঙ্গ বাহন প্রহ্রণ মবই দেবতা । 
অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘোড়া ইন্দ্রই, ইন্দ্রের বিভূতি, ইন্দ্রেরই বিশিষ্ট প্রকাশ, তারই 
দুরস্ত দুর্বার অপ্রতিরোধ্য ব্জর-আহ্বান, তারই অমোঘ আবির্ভাবের ঝোড়ো 
বিদ্যুৎ । অশ্বী্দের রথও তাদেরই নিরস্তবর্ধী বেগবতী প্রবাহিণী করুণামৃত্তি। 
ধাভুর! দেবকৃত, সাধনবীর্ষে ফুটিয়ে তোলেন এই মাটির বুকে লুকিয়ে-থাঁকা 
দেবতাকে_-এই হল তাদের তক্ষণ। চিদ্‌-গর্ভ এই মাটিকে কেটে-ছেনে তারা 
গড়েন দেবতার অশ্ব-শরীর, রথ-শরীর। অথৈ চৈতগ্ের বুক উথাল-পাখাল 
করেন মন্ত্রমন্থনে। চিৎ-শক্তিতরঙ্গ তুরজ হয়ে, রথ হয়ে উঠে আসে সে 
মহালমুদ্্র থেকে, নেমে আসে, ঝলমলিয়ে তোলে অন্ধকারাচ্ছন্ন এ দেহু-মন- 
প্রাণ-পৃথিবী। এককথায় দেবতার আবির্ভাবকে, আগমনকে খভুর1 ত্বরান্বিত 
করেন তাদের তপঃশক্তি দিয়ে । তাদের তপন্য! দিয়ে গড়া পক্ষীরাজে চড়ে 
দেবতা আসেন এই পৃথিবীর রাজকন্াকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে আলোকের 
আনন্দের রাজ্যে । 

খভুদের তৃতীয় কর্ম হল গো-তক্ষণ। গো মানে আলে । বিশ্বের প্রথম 


ভাষ্য ৩৮৯ 


জ্যোতিঃসেই অসীমা অবন্ধন! বিশ্বজননী অদিতি । তিনি অনন্তরূপ1 অনস্ত-প্রসবিনী 
কামদুঘা পর] বাঁকৃ। সেই প্রথম আলোর চরণধবনি+ খভুর! নিজে শুনেছেন, 
তাই শোনাতে চান সমস্ত মানুষকে । তাই তারা তাদের অনস্তপ্রসবী মধুহদয়ের 
মধু দিয়ে গড়ে চলেন অদ্দিতিমায়ের বাক্-প্রতিম1। তাদের প্রেমের টানে অনস্ত- 
চেতনার অচিন পাখি এই খাচার ভেতর বারে বারে আসা-যাওয়! করে, সখী 
হয়ে ধর] দেয় উদ্বাছু অমুতপিপাস্থর বাহুবন্ধনে, সীমার মাঝে বাজায় আপন স্থর। 

বুড়ো মা-বাপকে জোয়ান করে তোলা--খভূদের চতুর্থ বর্ম। এই বুড়ে। 
মা-বাঁপ হলেন ছ্ো। আর পৃথিবী । জরাজীর্ণ ছুটি যুপকাষ্ের মতো তার] শুয়ে 
ছিলেন- সৃষ্টিক্লান্ত, হতবীর্ষ, মৃতুয়ান। খর "আনলেন নবীনের মন্ত্র আবার 
ফুল ফুটল ধরাঁর ঘাসে ঘাসে, নবারুণরাগে রঞ্জিত হল আকাশ । ছ্যলোকে 
তুলোকে লাগল প্রাণবসস্তের হাওয়া, মিলল তার নবীন বিবাহভোরে, আকাশে 
বাতাসে মাটিতে অরণ্যে সুরু হল নবন্ৃহির বূপোল্লাস। 

যুগে যুগে এমনি করেই খভূর! আসেন একঘেয়ে স্ট্টির কাঠামোকে বদলে 
দিতে, ঘটাতে সমগ্রের বিন্ময়কর নবজক্মান্তর । তাদের সে সম্মোহন স্পর্শে 
সুষ্টি তার প্রতিদিনের পথের ধূলার সাজ খুলে ফেলে হয় নবীনা। 

এই প্রথম চারটি কর্মের পরে খভুরা সিদ্ধ করেন তাদের চরম পঞ্চম বর্মটি | 
এই পঞ্চমই লক্ষ্য, প্রথম চারটি যেন তার প্রস্তুতি । 

প্রথম বিশ্বশিল্পী তবষ্ঠার সযত্তে তৈরী-কর] একটি নতুন চমস বা৷ দেবতাদের 
সোমপ'নের পাত্রকে তারা ভেঙে চার টুকরো! করে দেন। 

শ্ীঅরবিন্দ বলছেন, শারীরচেতনাময় মানুষের এই দেহই হল দেবতার 
পানপাত্র । তাকে ধাতুর ভেঙে ভেঙে গড়েন আরো]! তিনটি নু প্রাণতন্থ, 
মনতন্ত্র আর “৫6৪1 ০০৫; অর্থাৎ সত্বতঙ্ু বা দিব্যতন্থ বা ভাগবতীতন্থ বা 
বন্দী তন্গ। এই একে চার, চারে এক তন্থ ভরে ভরে দেবীভূত মানুষ তখন 
পান করে আনন্দস্থধা, দিবামদিরা, মহামধু_ছ্যক্ষ সোম। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, “হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান"_এই হল প্রথম পানপাত্র। আর-- 

পাত্রখান। যায় যদি যাক ভেঙে চুরে 
হৃদ আমার সহজ সুধায় দাও না পুরে 

এইটি হল চমসের চতুর্ধাকরণ। 


৩৮২ বেদের কবিতা 


ঘোড়া ছুটিয়ে রথ হাঁকিয়ে দেবতা এসে গেছেন, এই শ্তামল মাটির ধরাতল 
আর এ আলোকমাতাল ত্বর্গসভার মহাঙ্গন এক হয়ে মিশে গেছে এক 
সীমা-অসীমায় লুগ্তভেদ বিপুল চৈতন্যের পারাবারে, সেইখানে অসহা আনন্দে 
ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে ব্থলিতসর্বসংস্কার ছিন্নসর্ধগ্রস্থি ভিন্নসর্বসংশয় 
বিশ্বাত্মভূত অনির্মোক নগ্ন দেবমানব শুধু চারমুখে নয়, অনস্তমুখে সহশ্র- 
সর্বাঙ্গে পান করছে কোন এক বিপুল মশক হতে ঝরে পড়া নিরস্তবর্ষণ 
মধুধার।। 

এই মহাপানোৎ্সবের ভ্ষ্টা কবি শ্র্টা শিল্পী নরোত্বম খতুর]। 

১ অয়ম্‌ এই রত্বধাতমঃ ত্তোমঃ অতিশয় রত্ব-ধাত স্তোম, গান 
বিপ্রেভিঃ বিপ্রগণের দ্বারা আয়! মুখে মুখে অকারি কত হয়েছে দেবায় 
জঞ্মনে মনে হয় বাক্যাংশটি শ্লি্। “দিব্যজন্মের জঙ্ট এবং ত্যার] দিব্যজন্স 
পেয়েছেন তাদের উদ্দেশে এই ছুটি অর্থই সম্ভব। অর্থাৎ খধষি বলছেন, 
“আমর! দিবযজন্স চাই, তাই ধার] সেই দিব্যজগ্ম পেয়েছেন তাদের উদ্দেশে 
রচনা করেছি এই গান। এই গানের মধ্যে দিয়েই আমর] নিঃসন্দেহে পাব 
সেই রত্ব_সেই ছ্যুতিময় অটুট প্রগাঢ় পরম উপলব্ধি। গে অশ্ব বস্থ ইত্যাদির 
মতে রত্বও বেদের একটি পারিভাষিক শব। 'রত্ব অমৃতচেতনার দীপ্তি, 
উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞানঘনতা” ৷ (দ্র. বেমী পৃ ৩৬৭-৩৬৯ ) ৰ 

২। যেধার! ইন্দ্রায় ইন্দ্রের উদ্দেশে মন মন দিয়ে বচোযুজ| হুরী 
বাক্‌ দিয়ে যোত। ছুটি ঘোড়া ভতক্ষুঃ তক্ষণ করেছেন, শমীতিঃ শমী দিযে 
যজ্ঞম্‌ যজকে আশত ব্যাপ্ত করে আছেন। 

মনই বীধন, মনই সাধন। স্বধাবান্‌ (আত্মপ্রতিষ্ঠ) মনের ত্বধিতি 
€ ছুরি) দিয়ে, মৌন মনের অবিচল তীক্ষ তপস্যা! দিয়ে খহুরা৷ তক্ষণ করেন, 
টেঁচে-ছুলে তৈরি করেন ইন্দ্রের ঘোড়া। তারপর সেই শুদ্ধ অশব্ মন 
স্পন্দিত হয়, জাগে মন্ত্র--অন্ুচ্ছিষ্টা অনাঘ্রাতা সৌর-সৌরভময়ী বিশ্বংপত্তা 
আহ্লাদিনী বাকৃ। সেই বাকের বিপুল শক্তি ইন্দ্রাশ্বকে যুক্ত করে ইন্ত্ররথে, 
টানে রথ, আনে রথ, দেবতার অনড় মানসপ্রতিমা সচল হয়ে মহাবেগে 
নেমে আসে এঁ অতি ভৈরব হরষে, জয়ধ্বনি জাগে গগনে গগনে, পুজীভূত 
তেজঃ:কণ] ছড়িয়ে পড়ে মত্যভূমির ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে, অন্ধ চোখ মেলে, 
বধির শোনে মধুর ধ্বনি, পর্ছু করে ছূর্গমগিরিকাস্তারমরু-লঙ্যন। 


ভাব ৩৮৩ 


সুষ্টিমাত্রেই ষজ্ঞ। যজমাত্রেই স্গ্টি। আত্মহোষের মধ্যে দিয়ে নতুন- 
আমার ত্টি। এই সৃষ্টির ক্রিয়া চলেছে বিশ্বভূবনে, আবার জনে জনে । এই 
সথষ্টি-যজ্ঞকে খাভুর। ছেয়ে দিয়েছেন শমী দিয়ে। শমী একটি হ্ধযর্থ শব্__মানে 
শ্রম, কর্ম, আবার প্রশম, শাস্তি । খধতুদের অবিরাম অশ্রাস্ত তপস্যা যেন কোন 
পক্ষী-মাতার প্রলারিত বিশাল ডানার মতো ছেয়ে রয়েছে আমাদের এই 
আপাত-ব্যর্থ জীবনযজ্ঞকে, যেন এক বিগলিতকরুণা জাহৃবী-যমুনান্ব মতে1 বয়ে 
বয়ে তাকে নিয়ে চলেছে এক বিপুল শাস্তির পারাবারের দিকে । 

৩॥ নাসত্য অশ্বিছয়ের নাম । নাজত্যাভ্যাম্‌ তাদের জদ্ভে যে রূথটি 
ভূর! গড়ে দিয়েছেন সেটি পরিজ ম। সর্বতোগামী, স্থুখম্‌ অনায়াস-_হৃর্যরশ্মির 
মতো।। আলোর রথ, জ্যোতীরথ | সর্বপ্লাবী, সর্বভেদী, সর্ববেধী । খতুরা 
নিজেরাই সেই রথ-_সেই মহাধানুকী মহাব্যাধ সুধন্বার নিক্ষিপ্ত তিনটি আলোর 
তীর- সন্ধান করে করে ফিরছেন মানুষের মধ্যে নিহিত হিংসায় উন্মত্ত 
'আত্মবিস্বৃত পশুটিকে । 

সবর্‌ হল (১) অমৃত (২) বেমী-মতে স্বর অর্থাৎ আলো। লব্ু্ঘ 
অমৃতনিব্যন্দিনী আলোকপয়ন্থিনী ধেস্থ হলেন অদ্দিতি। 

৪॥ /বিষ_ব্যাপ্তি। বিষ্টি ব্যাপ্ত অর্থাৎ ছেদহীন কর্ম। বিষ্ঠী 
সেইরকম কর্মের দ্বারা খজৃষবঃ খছু-যুং খজুত্বকামী, ধারা সোজা পথে চলেন 
অত্যমন্ত্রাঃ খণ্তব2 সত্য-মন্ত্র ধতৃরা পিতর। পিতা-মাতাকে গ্যাবা-পৃথিবীকে 
যুবানা! জোয়ান আক্রভ করেছেন । 

৫॥ সত্যমন্ত্র খজুসাধক খতুর] তপস্যাবলে দেব-পদবী লাভ করেছেন, 
হয়েছেন উজ্জ্বল শ্বচ্ছ সর্বব্যাপ্ত চৈতন্তের অধিকারী । তাই তারা দেবতাদের 
সধমাদ অর্থাৎ আনন্দের সহভোক্তা । তাদের মদ্দাসঃ অর্থাৎ আনন্দ-পরম্পরা 
'আনন্-সন্দোহ, আনন্দের পর আনন্দ সম্‌ অথ্মত সঙ্গত হচ্ছে মিশে যাচ্ছে 
দেবতাদের আনন্দের সঙ্গে, একই সোমপান-উৎসবের তার! শরিক। সেই 
দেবতাদের একজন হুলেন “মরুত্ান্‌ ইন্্র' অর্থাৎ মরুৎ-সহায় ইন্দ্র। ইন্দ্রের ছুটি 
রূপ-_নিষ্ষেবল্য অর্থাৎ কেবল, একা, এক, স্বধাবান্, আপনাতে আপনি 
সমাহিত, আর “মরুত্বান্‌" অর্থাৎ মরুৎ-সহায়, মরুঘবছ্ু, শক্তিমান্, বেগবান্‌, যে 
দ্ধপে তিনি মাতেন ঝড়ের তাণ্ডবে, জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে গুড়িয়ে নৃতনের 
কেতন ওড়ান। হৃটটিনেশায় মাতাল এই ইন্দ্র যেন খভৃদেরই স্বপ্র-হ্বদ্ূপ। কোন 


।৩৮৪ বেদের কবিতা 


এক আনন্দ-বারঝর জাগ্রৎ-ম্বপ্রের ভূমিতে তার, তাদের এই স্ষপ্র-্বরূপ যেন 
আনন্দে গলে গলে এক হয়ে মিলে-মিশে যাচ্ছে তাদের সুদুর-পারের স্বপ্নদোসর 
আদিতাদের সঙ্গে_-এক সীমাহীন অনস্ত অখণ্ড অজলশ্রছাতি মহামহিমার সঙ্গে । 

৬ ত্বঙ্া আদিলষ্টা । তীর নিষ্কতম. অতি-যত্বে-রচা ভ্যম্‌ নবম, চমজম্‌ 
সেই অভিনব চমস বা রসের পেয়ালা এই দ্রেহখানিকে--বাউলগানের মতোই 
ঠারেঠোরে বলা__-তোমরা চতুর: চারখান। অকর্ত করেছ । যেকোন সৃষ্টির 
আগেই চাই “ভক্ষণ বা টাচা-ছোলা, কাটা-ছেঁড়া, ভাঙা-চোরা_শিল্পী এবং 
তার উপকরণ উভয়েরই, অথবা ছুয়ে মিলে যে অদ্বৈত, তার । যেমন কবি 
নিজেও ভাঙেন, শব্দকেও ভাঙেন, ভাউতে-ভাঙতেই গড়েন শব্দকে, নিজেকে) 
আশপাশের সমাজ-সংসার-জগৎকে । তাই অমরাবতীর রূপকার (21:601581:3 
06 1001001691105- শ্রীঅরবিন্দ ) খভুদেরও কাজ হল ভাঙা-গড়া, ভেঙে গড়া ! 
ভেঙে ভেঙে তার1 এই দেহ-পাত্রকে করেন চারখানা। যে পাত্র ছিল গ্ুলরস- 
সম্ভোগের পেয়ালামাত্র, তাকে স্থশ্মাতিস্ক্ম করতে করতে করে তোলেন 
দিব্যমদিরার পুর্ণপাত্র, পরমানন্দের অক্ষীয়মাণ শতধার উত্স । আমারে ভেঙে 
ভেঙে কর হে তোমার তরী:'..."যা ছিল অনড় অচল অন্ধকারে বদ্ধমূল বৃক্ষ, তা 
হম্মে যায় আলোর তরণী। 

৭| প্রথম খকে বল! হয়েছিল, এ প্রশত্তি আমাদের এনে দেবে রত্ব। সেই 
রত্বেরই সবিষ্তর প্রার্থনা এই খকে। রত্বের সংখ্যা হল প্রঃ সাপ্তানি' অর্থাৎ 
তিন সাততে একুশ । খধি বলছেন, আমি ন্তুম্বত. দেহমনপ্রাণ নিঙ্‌ড়ে 
নিঙড়ে আনন্ধার] ঢেলেছি তোমাদের উদ্দেশে, দিয়েছি শাস্তি সন্দর প্রশস্তি 
স্তবগান, এখন একম্‌ একম্‌ একটি একটি করে ক্রিঃ সাপ্তানি রত্বানি ধশ্তন 
একুশটি রত্ব আমাদের দাও, চেতনার তিনটি সপ্তকে রত্-দীপালি জেলে দাও । 

৮া খভুরা বহ্য়ঃ বহন করেছেন, অধারয়স্ত ধারণ করেছেন। কী? 
ব্রত, সন্বল্প, সাধনা, জীবন-যজ্ঞ। জ্দুকৃত্য। স্থকর্ম। সেই স্থকর্মবলে ভার! 
দেবেষু দেবতাদের মধ্যে দেবতা হয়ে যজ্িয়ম্‌ ভাগনম্‌ অন্ভজন্ত যজ্ঞভাগ 
গ্রহণ করেছেন । 


১৬। অগত্তয-লোপামুদ্রা-সংবাদ 


মৈত্রাবরুণি অগন্ত্ের পরিচয় দ্র, পূ ৩২৩-২৪। লোপামুত্রা তার পত্থী। 
প্রথম চারটি খকে পতি-পত্বীর কথোপকথন ও শেষে ছুটি খকে অগশ্যা-শিষ্বের 
যন্তব্য-_এই ছয় খক্‌ নিয়ে সৃক্ত। নলিনীকান্ত গুপ্ত-র বেদমন্ত্র গ্রন্থে শুক্তটি 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন৷ দ্র. 

১॥ লোপামুদ্রার উক্তি__ 

পুৰাঁঃ শরদ্ঃ বিগত অনেক বছর ধরে দ্োষ। বছ্তোঃ দিনে-রাতে 
জরয়ন্তীঃ উবসঃ জরা-আনা, জীর্ণ করে দেওয়া ভোরের পর ভোর শশ্রুমাণ। 
অহন্‌ শ্রম করে চলেছি আমি। জারিমা জর1 ভনুনাম্‌ শ্রিয়ম্‌ প্রতি অঙ্গের 
সৌন্দর্ধকে মিনাতি ধ্বংস করে দিচ্ছে । অপি উ্গু তাহলে এখন বৃষণঃ সমর্থ 
পুরুষের] পতবীঃ পত্বীদের সে জগীমু মিলিত হোক। 

২॥ হে পুর্বে চিত, ছি দেখ, যে-সব পূর্বপুরুষের খত-জাপঃ খত-নিষ্ট, 
ঝতের রসিক আসন্‌ ছিলেন, দেবেভিঃ সাকম্‌ দেবতাদের সঙ্গে খতানি 
অবদন্‌ খত বলতেন, তে চিত. অবান্ুঃ তারাও অব-অসন করেছিলেন, 
অন্তম্‌ নহি আপু অন্ত পান নি, স্থতরাং বৃষভিঃ সমর্থ পতিদের সঙ্গে 
পত্ীঃ পত্বীরা অম্‌ জগমু্তঃ মিলিত হোক । 

৩| অগন্ত্যের উত্তি__ 

শ্রীন্তম্‌ ন স্বৃব! সে-শ্রম ব্যর্থ হয় নি, যত. (বাঃ অবস্তি যাকে 
দেবতার] রক্ষা করছেন। বিশ্বাঃ স্পূধঃ ইত. সমস্ত স্পর্িত শক্তিকেই অভি- 
অশ্পবাৰ অমর দুজনে পরাভিত বরুব। তত্র শতকথম্‌ আজিম এই 
শতমুখী সংগ্রাম জয়াব ইত. আমরা ছুজনে জয় করবই, যত. যার দিকে 
সম্যঞ্চ৷ মিথুনে) একাত্ম হয়ে অভি-অজাঁব ধেয়ে চলেছি আমর]। 

৪| বুুধতঃ লদত্য মা নিরুছেক্িয় নদন অর্থাৎ স্তবন-রত আমার কাছে 
কামঃ আ-অগ্থন্‌ কামনা! এল । ইভঃ আজাতঃ এখানে জন্মাল? অমুভঃ 
কুতশ্চিত, না ওখানে, কোথায় কেজানে। লোপামুদ্রা-' বৃষণম্‌ পতিতে 
নিঃ রিপাতি নিতরাং গচ্ছতি, ত্র, সায়ণ অধধীরা.. ধ্ীরম, শ্বসভ্তম, প্রশান্ত, 
শ্বাস-রত পতিকে ধয়তি পিবতি। 

৫ 
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৫॥ শিষ্যের উক্তি-_ 

হৃত-্ত্ হৃদয়ে-স্থিত ইমম্‌ এই পীতম্‌ ০সোমম্‌ অন্তিভঃ পীত সোমের 
কাছে উপক বে নু প্রার্থনা করছি, যত. জীম্‌ যাকিছু আগঃ অপরাধ, দোষ 
চকৃম করেছি তত. তা স্ত্ব মল.তু যেন তিনি ক্ষমা করে দেন নিঃশেষে। 
মর্ত্যং মাহষ হি যে পুলু-কামঃ পুরু-কাম, বহু-কাম । 

৬॥ প্রজাম্‌ অপত্যম্‌ অবিচ্ছিন্ন সপুতি ৰঙ্গম্‌ বীর্য ইচ্ছমানঃ ইচ্ছা 
ক'রে খনিজ্রৈঃ অনেক থস্তা দিয়ে খনমানঃ খুঁড়তে খুঁড়তে উগ্রঃ খষিঃ 
অগ্রস্ত্যঃ তেজন্বী খধি অগন্তা উভভৌ বর্ণে ছুটি বর্ণকে পুপোব পুষ্ট 
করেছেন, (দ্বেবেষু দেবতাদের মধ্যে সত্যাঃ আশিষঃ সত্য চাওয়ায় জগাম 
পৌছেছেন। অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে পৌছে তার সব চাওয়া সত্য 
হয়েছে । 


১৭। পশি-সরম।-সংবাঁদ 


খথেদে কয়েকটি সংবাদ অর্থাৎ কথোঁপকথনমূলক সুক্ত আছে । পণি-সরমা 
সংবাদ তাদের অন্যতম | বেদে বনু-ব্যবহৃত একটি রূপকের নাট্যবূপ এই 
সুক্তা্ট । 

বিপুল ধনরাশি, বিশেষ করে গোধন, লুকিয়ে রেখেছে পণির] ছুর্তেত্য 
পাহাড়ের গুহায় । তার চারিদিক ঘিরে ৫ থৈ করছে রসার দুর্লজ্ঘ জলরাশি । 
সেই জল পেরিয়ে পণিদের কাছে এলেন ইন্দ্রের দূতী সরমা, বললেন, বার কর 
তোমাদের গুপ্তধন । পণিরা লোভ দেখালে, ভয় দেখালে, বোন পাতিয়ে আপন 
করার চেষ্টা করলে । সরম] কিছুতেই ভূললেন না। স্থক্তের শেষে দেখি এক 
অপূর্ব চিত্র--পণির] পরাভূত, দূরীরূুত | রুদ্ধকারার সামনে দাড়িয়ে বজ্করবে 
মুক্তিমন্ত্র হাকছেন বৃহস্পতি, সঙ্গে তার সোম, খধি, কবি প্রভৃতিদের একটি 
শাণিত উজ্জল দল। বূপকের আড়াল ঠেলে দ্বার ভেঙে বেরিয়ে আসছে 
জ্যোতির্শয় গোযৃখ, দিকে দিকে আনন্দধ্বনি জাগিয়ে চলেছে হূর্যাভিসারে 
ভুবন-ভরা একটি আলোর ফোয়ারা হয়ে । 


ভাত ৩৮৭ 


এই স্থক্তে নাটটীকৃত এবং খঙ্েদে বহছত্র প্রযুক্ত এই বূপকটির আড়ালে 
কী আছে? 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ত] হল _ 
আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ। 
খুলে দেখ, দ্বার অস্তরে তার আনন্দনিকেতন। ( পুজা ১৮৪ ) 
গে! মানে রশ্মি, আলো, জ্যোতি, প্রতিটি জীবে নিহিত অস্তঃকিরণ। এই 
আলোই হল তার আসল স্বরূপ যাকে সে ঢেকে রাখে স্বরচিত আবরণে, শ্বখাত 
সলিলে। এই আবরণের স্থষ্টি হয় তার সক্ষুচিত সন্ধীর্ণ চিত্তের কার্পণ্য থেকে, 
হিসেবীবৃদ্ধি থেকে, বণিকৃপণা থেকে । এই বণিকৃপণারই মুর্তি হচ্ছে পণিরা। 
এপণ্‌ ধাতুর অর্থ পণন, অর্থাৎ পণ্যের বেচাকেনা । উর্ধ্বতন সত্তার কাছে 
নিঃসর্ত আত্মনমর্পণে উন্মুখ যে উদদারচিত্ত খ্ছু মান, তার ঠিক বিপরীত হুল 
পণিরা । এই বৈপরীত্যটি দেখিয়ে ধাখেদ অস্ত্র বলছেন, 
উচ্ছস্তীর্‌ অগ্য চিতয়স্ত ভোজান্‌ 
রাধোদেয়ায় উষসো। মঘোনীঃ। 
অচিত্রে অস্তঃ পণয়ঃ সসম্ত- 
অৰ্ধ্যমানাস্‌ তমসে! বিমধ্যে (81৫১৩) 


সর্বসমর্পণের চেতন! 
দাতার চিতে জাগিয়ে আজ 
ফুটছে ফুটছে মহা-ঈশ্বরী উষার]। 
গাঢ় অনালোক গভীর তিমিরে ঘুমোক 
অপ্রবুদ্ধ পণির। | ্‌ 
এই কৃপণ চিভেন্র মধ্যে হঠাৎ এসে পৌছয় দেবতার অমোঘ বজ্রবাণী 
__দ্বার খোলো, তোমার অললোকধেনুদের আমাকে দাও। পণির1 চমকে 
উঠে। 
ইন্দ্রের এই বাণী যিনি বয়ে নিয়ে আসেন, তার নাম লরম! | তিনি দেষস্তনী, 
[79029 0£ 7762৬) 1 গভীর অন্ধকারে রূসার উত্তাল জলরাশি পার হয়ে 
তিনি আসেন ভোরের প্রথম অরুণলেখার মতে।। লড়াই সুরু হয়। আলোনস 
সঙ্গে অন্ধকারের । অচেতনার সঙ্গে প্রচেতনার। চিতের যে-অংশ দেবতার 
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আহ্বানকে অন্বীকার করে উড়িয়ে দিয়ে “দ্বার্থনিমগন? হয়ে থাকতে চায় তার 
সঙ্গে চিত্তের সেই অংশের যে ডাক শুনে জেগে উঠেছে । এই পণি-সরষ! 
সংবাদ আসলে নিজেরই সঙ্গে নিজের ম্বগত সংলাপ, নিজের দৈবী সতার সঙ্গে 
অদৈবী সত্তার । শেষ পর্যস্ত জয় হয় আলোর | 

যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে 

আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে 


এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছুইয়ে দাও । 
আমার পরাণবীণায় ঘুমিয়ে আছে অম্ৃতগান__ 
তার নাইকে] বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকে] তান। 


তারে আনন্দের এই জাগরণী ছু' ইয়ে দাও। (পুজা ৯২) 

এই আমার-মাঝো-ঘুমস্ত জনের জেগে ওঠা, এই অমৃতগানের আনন্দ- 
উত্মার দিয়ে শেষ হয়েছে পণি-সরম] সংবাদ । 

১, ৩, ৫, ৭, ৯ পণিদের উক্তি | বাকিগুলি সরমার । 

১॥ কিম্‌ ইচ্ছন্তী কী চেয়ে জরমা-..ইদম্‌ প্র আনট্‌ এই এতদূর 
এসেছ, ,/নশ.+লুঙ, ২1১, ভধবা দূরে হি পথ যে অনেক দূর, পরাট্চঃ 
পরাজুখ পুনরাবৃতিহীন গমনের দ্বারা জগ্ডরিঃ চলেছে তো চলেছেই (»/গম্‌, 
আত.-খ-গম-হন-জনঃ কি-কিনৌ লিট, চ পা ৩:২।১৭১ ভর. নি. ১১।২৫ ), অথবা 
ছুর্গয ছুঃসাধ্য ( */গুর্- প্রাস )। কা কী অস্মে-ছিতিঃ আমাদের মধ্যে 
নিহিত আছে? কা পরিতক্স্য! আসীত. কেমন ছিল রাত? অথবা 'পরি” 
ঘুরে ঘুরে “তক্সযা' গমন (»/তকৃ_-গমন ) কেমন ছিল ? কথম্‌ কেমন করে 
রসায়াঃ রসা-নদীর পয়াংপি জলরাশি অতর2 পেরোলে? 

২) পণয়ঃ হে পশিগণ ইন্স্ত ইবিতা দুভীঃ ইন্দ্রের প্রেরিতা দূতী 
আমি বঃ তোমাদের মহঃ নিধীন্‌ মহা-নিধি, বিপুল গুপ্তধন ইচ্ছন্তী চেয়ে 
চরামি বিচরণ করছি। অতিক্ষদঃ ভিয়সা অতিষ্বন্দন, অতিক্রমের ভয়ে 
তত্ত, সেই রসার জল নঃ আমাকে আবত. রক্ষা করেছে । তথা সেই ভাবেই 
রসায়াঃ রসার পয়াংজি জলরাশি অতরম্‌ পেরিয়েছি। 

৩। জরমে ওগে! সরম! ইন্দ্রঃ..কাধুকৃ কেমন? কা! দৃশীকা1 কেমন 
দেখতে? যন্য দু্তীঃ যার দুতী হয়ে পরাকাভ, অতিদূর থেকে ইন্দম্‌ 
এখানে, এই যে অলরঃ এসেছ? আআ গচ্ছাত. চ সে এখানে আসন্থক-না, 
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এন1-এন-এনম্‌, একে মিত্রম্‌ আ] দধাম মিত্র করে রাখব । অথথ এবং লও 
আমাদের গঁবাম্‌ গরুদের গ্ো-পতিঃ গো-পতি ভবাতি হবে সে। গচ্ছাত, 
ও ভবাতি উভয়ত্র অনুরোধে লেট্‌। 

৪৪ বন্য দৃতীঃ ধার দৃতী হয়ে পরাকাভ,ইদম্‌ অসরম্‌ হুদূর থেকে 
এসেছি এখানে, তম্‌ দ্ভ্যম্‌ অহম্‌ ন বেদ তাকে মার! যায় বলে আমি জানি 
না। জঃ তিনি দ্ভত্ত, মারতে সমর্থ অস্তদের (শক্যার্থে লেট)। জ্রবতঃ 
গভীরাঃ শ্রোতশ্থিনী নদীরা তম্‌ তাকে ন গৃছত্তি লুকিয়ে রাখতে পারে না। 
ইন্দ্রে সেই ইন্দ্রের ত্বারা হুতাঃ নিহত হয়ে পণয়়ঃ হে পণিগণ শয়ধেব 
তোমর৷ শুয়ে পড়বে । 

৫| জ্ুভগো সরমে ওগো! স্থন্দরী সরম। দ্িবঃ অস্তান্‌ দ্যলোকের 
সীমানা পরি ঘুরে এবং পেরিয়ে পতন্তী ছুটে ছুটে ইমাঃ গ্াবঃ এই যে গরু- 
গুলিকে এচ্ছঃ খুজছ এনাঃ এদের-কে কঃ কে অ-যুধবী যুদ্ধ না করেই 
(্বাত্ব্যাদয়শ্চ পা 1১1৪৯) তে তোমাকে, তোমার উদ্দেশে অব-স্থজাত, মুক্ত 
করে দেবে? অস্মাকমূ উত আমাদেরও তিগ্মা। আয়ুধ। তীক্ষ অন্তশস্ব 
সম্তি আছে। 

৬। পণয়ঃ ওহে পণিরা বঃ বচাংমি তোমাদের কথাবার্ত। অসেম্তযাঃ 
সেনা-র যোগ্য নয়। পাগীঃ তম্থ;ঃ তোমাদের পাপ-শরীর অনিষব্যাঃ সন্ত 
ইযু-নিক্ষেপের অযোগ্য হোক । বঃ তোমাদের এতটৈ পন্থাঁঃ যাওয়ার পথ 
অধৃষ্ট: দূর্ভেন্ক, অগম্য অন্ত হোক। বৃহস্পতি3...বঃ...উভয়1 ছুদিকেই 
ন ম্থল'ত,স্থথ না দিন ( */মৃড,+লেট্‌ ৩১) 

"| জরনে-.গোভিঃ অশ্থেভিঃ বন্গুভিঃ গো অশ্ব এবং বস্থ দিয়ে 
নি-খষ্টঃ অতিশয় পুর্ণ অয়ম্‌ নিধি এই গগ্তধন জদ্ি-বুগ্নঃ পাথরে পৌতা।। 
বে স্ুগোপাঃ যার রক্ষা করতে পটু পণয়ঃ সেই পণির! তম্‌ রক্ষস্তি তাকে 
রক্ষা করছে। রেকু শঙ্কাযুক্ত (/রেকৃ- শঙ্কা) পদ্বম্‌ স্থানে অঙকম্‌ 
মিছিমিছি, তু, অলীক আ1 জগম্ছ এসেছ ( */গম্+লিট্‌ ২১)। 

৮॥ মোম-শিভাঃ সৌম-তীক্ষ খাবয়ঃ ধধির] ই এখানে আআ! গজন্‌ 
আনন (লেট ৩৩), অধান্কঃ তন্নামক খধি নবথাঃ অঙজ্গিরসঃ নয়টি গো! বা 
আলে] বা রশ্িযুক্ত অঙ্গিরা ধাধির] (ত্র. বেমী ৭৬৯/৯২৫ ) আন্ুন। তে তার! 
গ্বোনাম্‌ এতম্‌ উর্বম, এই গো-সমূহ বি সজস্ত বিভাগ করবেন (সার্বকালিক 
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লু _সায়ণ )। অথ তখন পণয়ঃ ওহে পণির! এতভ. বচঃ এই কথাটি 
বমন্‌ ইভ. উগরে ফেঙ্সতেই হবে ( লেট তা৩)। 

»॥ সরমে...দৈব্যেন সহসা দেবতার শক্তিতে প্রবাপ্থিতা বাধা হয়ে 
ত্বম্‌ তৃমি এব।- এবম্‌, এইভাবে চ'আ জগ্গন্ছ এখানে এসেছ, পুনঃ মা গাঃ 
আর ফিরে যেও না। সায়ণের অর্থ চ-চেত, যখন এসেইছ তখন... । 
স্ব স্বসারম্‌ কৃণটব তোমাকে বোন করতে চাই । আুভগ্ে হ্ুম্দরী তত 
তোমাকে গবাম্‌ গরুদের জপ ভজাম ভাগ দেব। 

১০। আআহম্‌ জাতৃত্বম্‌ অ্বস্ত্বমূ ন ৫ব্দে আমি ভ্রাতৃত্ব ভগিনীত্ব জানি না। 
ইজ্ঃ ঘোরাঃ অজিরসঃ চ বিদুঃ ইন্দ্র এবং ঘোর অঙ্গির। খধষিরা জানেন । 
গো-কামাঃ মে অচ্ছদ্বয়ন গোঁকাম তার! আমার কাছে প্রীতির পাক্র 
হয়েছিলেন (১/ছন্দ-__ভাঁল লাগা), যদ যে জন্য 'আয়ম্‌ আমি এসেছি । 
পণয়ঃ-. অতঃ এখান থেকে বরীয়ঃ উরু-তর, আরো দূর দেশে অপ-ইভ 
চলে যাও । 

১১॥ পণয়$-.দুরম্‌ বরীয়ঃ দূরে আরো দূরে ইত চলে যাও গাবঃ 
গাভীর উভ. যস্ত উঠে আন্থক, উ্ধ্বগমন করুক মিনতী? স্্রিষ্ট, (১) »'মী-__ 
ধ্বংস কর1১স্ধ্বংস করতে করতে (২) যারা ধ্বংস হতে বসেছিল, ব্যত্যায়েন কর্মণি 
শতৃ--সায়ণ (৩) ৬/মা- হাম্বাধ্বনি কর] ১ বিকরণ ব্যত্যয়, হাম্বা্বনি করতে 
করতে খতন খতের দ্বারা, আর্তনাদকে খত-নাদ্দে পরিণত করতে করতে । 
যাঃ নিগুড়াঃ লুকোন যে গাভীদের বৃহস্পতিঃ-ৌম?-..গ্রাবাণঃ যজ্ঞ- 
পাষাণের] বিপ্রীঃ খবয়ঃ চ এবং কবি খধাষিরা অবিল্দন্‌ খুঁজে পেয়েছেন | যজ্জ- 
পাষাণ এখানে যজ্জের প্রতীক। যজ্ঞও আসলে “গবেষণা, অর্থাৎ আলো- 
খৌঁজাই ৷ তু. তম্‌ এতং বেদান্ুবচনেন বৃচ্ধণ! ধিবিদিষস্তি যজ্জেন দানেন-.. 
(বৃহ ৪18২২ ), এই আত্মাকে ব্রাহ্ছণের! জানতে চেষ্টা করেন বেদ-পাঠ করে, 
যজ করে, দান কযে'' | 
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অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের অনুপম স্ুত্ত__ বন্বচর্যম। ব্রন্ম অথাৎ বেদ 
যে অধ্যয়ন করে এবং আহুষঙ্তিক সংযমাদি নিয়মগ্ডগল পালন করে সে হল 
ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ছাত্র । তার ত্রত হল ত্রচ্চর্য । 

ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচধ হল ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহতের যধ্যে বিচরণ কর1। অসীষের, 
বিরাটের উপলব্ধি এবং জীবনে তার রূপায়ণই যথার্থ ব্রহ্মচর্য ৷ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী 
বা ছাত্রের কর্তবা শুধু বেদাধ্যয়ন ব1 অধ্যয়ন নয়, তার লক্ষ্য হবে সেই বৃহৎকে 
অনুভব করা, যার ছারা হল বেদ; সেই 'মহা1-ভৃত” বা বিপুল অস্তিত্বকে স্পর্শ 
করা_যার নিঃশ্বাস এই স্থষ্টি আর এই স্থষ্টির যত কিছু বি্যা। 

এই ৰ্ক্ষচারী এবং ব্বহ্চর্যের মহিমা গান করেছেন অথর্ববেদের খাষি 
ৰন্ধচর্ধ-স্ক্তের ছাবিবশটি খকে । 

১॥ ছন্দ পুরোহতিজাগতা বিরাড গর্ভ ত্রিষ্টুপ. ৷ উভ্ভে রোদ মী-হালোক- 
ভূলোক ছুটিকেই ইবঞল্‌ নাড়া দিয়ে, জাগিয়ে (ক্র্যাদি /ইঘ, ) বরহ্মচারী ছাত্র 
চরতি চলে । €দববাঃ দেবতার! তশ্মিন্‌ তার মধ্যে দংমনল2 সমান-মনা, 
একমত ভবন্তি হয়। জঃ সেই বন্ধচারী পৃথিবীম্‌. দ্রিবম, চ পৃথিবী এবং 
দ্যুলোককে দ্বাধার দধার, ধারণ করে আছে। সঃ...ভপসা তপস্যা! দিয়ে 
আচার্ধম্‌ আচার্যকে পিপতি পরিপূর্ণ করে । 

২] ছন্দ পঞ্চপদা বৃহতীগর্ভ৷ শক্করী। পিতরঃ পিতিগণ দেবজনাঃ 
দেবযোনি-র1 দেবাঃ দেবতার! জর্কে সকলে পুৃথক্‌ প্রত্যেকে বক্মচারিণম্‌ 
ভন্ু-সম্-যন্তি ব্রদ্মচারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চলেছেন। গ্রান্ধবাঃ গন্ধর্বষের। 
এনম্‌ অনু-আয়ন্‌ এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে । ত্রয়ঃ-ত্রিংশত-ত্রি-শতাঃ ষট- 
সহআাঃ ছ হাজার তিনশো! তেত্রিশ জর্বধন্‌ দেবান্‌ সব দেবতাদের 2 সে 
তপসা পিপতি তপস্যা দিয়ে পরিপূর্ণ করে । 

৩॥ ছন্দ উরোবৃহতী। আচার্যঃ গুরু বক্মচারিণম্‌ উপনয়মানঃ 
ব্রন্মচারীকে যখন উপনীত করেন, তখন অন্ত: গর্ভম্‌ কৃণুতে তাকে ভেতরে 
গর্ভের মতো] গ্রহণ করেন । ভিজ রাত্রীঃ তিন রাত ভম্‌ উদরে ৰিভন্তি 
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তাকে উদরে ধারণ করেন। জাতম্‌ তম্‌ দেবা জ্রষ্টম্‌ অভি-সম্-য্তি 
সে জাত হলে দেবতার] সকলে মিলে তাকে দেখতে আসেন । 

এই খকটি যেন “দ্বিজ' শব্খটির ব্যাখ্যা । উপনয়ন অর্থাৎ বেদশিক্ষার নুরু 
হল ব্রন্মচারীর পক্ষে নতুন জন্মলাভ । এই জন্মে আচার্ধই হলেন তার জননী । 
তিন রাত্রি একাস্তবাস হল গর্ভবাসের তুল্য । তারপর সে যখন “ভূমিষ্ঠ হয় 
নতুন একটি চেতনা নিয়ে, তখন দেবতার! তাকে দেখতে আসেন, কেননা 
দেবতার! তখন তার আত্মীয়। আলোকলোকের সঙ্গে, দিব্যচেতনার রাজ্যের 
সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হয় এই নবজন্মের মধ্যে দিয়ে । 

৪| ছন্দ ত্রিষ্ূপ,। ইয্ম্‌ পৃথিবী এই পৃথিবী অমিত, একটি সমিধ্‌। 
ভোৌঃ দ্বিতীয়] ছ্যলোক দ্বিতীয় সমিধ। উত্ত আবার অন্তরিক্ষম সমিধা 
পৃণাতি অস্তরিক্ষকে লে সমিধ, দিয়ে পূর্ণ করে (»/পৃ ক্র্যাদি-পুর্ণ করা)। 
সমিধ! সমিধ, দিয়ে মেখলয়! মেখল! অর্থাৎ মুড ঘাসের তৈরী কোমরবন্ধ__ 
ব্রজ্মচারীর 817160100-এর যা অঙগ__তাই দিয়ে শ্রমেণ শ্রম দিয়ে তপপ! 
তপস্যা দিয়ে ৰজ্মচারী-..লোকান্‌ পিপত্তি লোকসমূহকে পরিপূর্ণ করে 
(*/প, হবাদি- পুর্ণ করা )। 

৫| ছন্দ ব্রিষুপ,। বন্মাণঃ পুর্ব জাতঃ ব্রদ্বের পূর্বে জন্মেছে 
ক্মচারী-..। ছর্মন্‌ বসানঃ হূর্ধতেজের বসন পরে ভপজা৷ তপস্যাবলে 
উদ্‌-অতিষ্ঠত. উখিত হয়েছে । তম্মাত্‌ জাতম্‌ তার থেকে জন্মেছে 
বাক্ষণম্‌ ত্রাহ্ছণ, জ্যেম্ঠং বন্ধ সবার ওপরে যে ব্রহ্ম সে, আন্বতেদ জাকম্‌ 
দেবা: চ এবং অমৃত-সহ দেবতাবৃন্দ। 

৬॥ ছন্দ শাকরগর্ভ জগতী। দীক্ষিত: বদ্বচর্যে দীক্ষিত দীর্ঘশ্থাশ্রুঃ 
লঘা-দাড়ি, অর্থব্যয় সময়ের অপচয় ও সৌন্দর্ষচর্চার প্রতিরোধে ছাত্রের 
কামান! নিষিদ্ধ ছিল, কাঁঞ্চম, বসান? কৃষ্ণম্বগের চর্ম পরিহিত, এ-ও 
্রত্ষচারীর 221609170. এর অঙ্গ, জমিধা সমিদ্ধঃ সমিধ-আহতির দ্বারা 
সমযক্রপে প্রদী্চ ত জ্মচারী...এতি চলেছে । জ: সে পুর্বপ্মাভ, উত্তরম, 
সমুদ্রম, পূর্ব থেকে উত্তর সমুত্রে সম্ভঃ এতি নিমেষে চলে যায়। লোকান্‌ 
লংগৃভ্য লোকসমূহকে একলঙ্গে সম্যক্রূপে গ্রহণ ক'রে মুহ্ুঃ মৃহূর্তে 
জা-চরিক্রভ, “ঘা” আপনর পানে “চরিক্রত, করে নেয় অত্যন্ত বেশী ক'রে 


(/ক1+যঙলুক্‌ )। 
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৭| ছন্দ বিরাডগর্ভ ব্রিষ্টপ। ব্রন্মা আপো জোকম, প্রজাপত্িম 
পরমেষ্তিনম. বিরাজম. জনয়ন্‌ বন্ধ, জল যা প্রাণের প্রতীক, লোকসমৃহ, 
পরমে স্থিত প্রজাপতি এবং বিরাট্‌কে জন্ম দিয়ে ব্রদ্মচারী... অম্ৃতন্ত 
€ষো লে গর্ভ: ভূত্বা অমতের যোনিতে গর্ভ হয়ে ইন্দঃ হ ভূতা ইজ্ হয়ে 
অন্ুরান্‌ ততর্থ অস্রদের হানে । 

্রজ্ধচর্ষের মহিমা! বোরাতে গিয়ে ব্রন্ষচারীর স্ততি করা হচ্ছে উপরোক্ত 
খক্‌গুলিতে। অর্থাৎ আপাতদৃহ্িতে এগুলি অতিশয্োক্তি। আবার, 
সত্যিকার ক্রহ্মচারী ব্রহ্মীভূত হয়ে নিজেকে স্িধর, সর্বককারণ, লোঁকেশ্বর, 
দেবেশ্বর, অশুভঘাতক, অন্থ্রহস্ত। রূপে দর্শন করেন, একথাও সত্যি। তখন 
স্যাম] “মা? হয়ে যান রামপ্রসাদের “মেয়ে? | 

৮॥ ছন্দ পুরোহতিজাগত। ভ্রিষ্টপ। আচার্ষঃ. উভভে ইছে এই ছুটি 
নভ সী উর্বী গভীরে তিনটিই গ্যাবাপৃথিবীর প্রতিশব্দ, দ্র. গ্াবাপৃথিবী-সথক্ত- 
ভাস পৃথিবীম্‌ দ্রিবম.চ পৃথিবীকে ও ছালোককে ততক্ষ তক্ষণ করেছেন, 
করেন। ব্রক্গচারী তপস। তপ দিয়ে তে সে-ছুটিকে রুক্ষতি রক্ষা করে। 
তল্মিন্‌ তাতে দেবাঃ দেবতারা জংমনসঃ ভবস্তি এক-মন হয়ে মেলে। 

এখানে বস্ত রূপ ভৌতিক রূপের কথ! বল! হচ্ছে না। বল] হচ্ছে ভাব-রূপ 
রহুশ্য-রূপ প্রাণ-বূপ চিন্্রপের কথা । সাধারণের কাছে যা সামান্ঘ কাদা-মাটি- 
পাথর, তন্ময় শিল্পী তারি মধ্যে দেখেন তার প্রতিম্বার বূপের কুয়াশা, সেই 
কাদা-মাটি-পাথর থেকেই একটু একটু করে তিনি গড়ে তোলেন তার ভাব- 
প্রতিমা। ব্রদ্বজ্ঞ আচার্ধও ঠিক তেমনি করে এই কাদামাটির পৃথিবীর মধ্যে 
দেখেন স্বর্গের আলোর চালচিত্তির দেওয়া এক চিন্ময্ী রূপ । সেই রূপকে তিনি 
একটু একটু করে ফুটিয়ে তোলেন ভেতর-বা'র-একাকার-করা অফুরস্ত বূপ- 
সায়র তোলপাড় করে । তার গভীর ভাবদৃষ্টি দিয়ে স্ষ্টি করেন শ্বপ্রের ভুবন । 
স্থষ্টি করে তৃলে দেন তার যোগ্য উত্তরসাধকের হাতে । উত্তরসাধক ব্রন্মচারী 
তার তপশ্যা দিয়ে লালন করে চলেন আচার্ধের গড়ে তোল! এই কল্পলোক । 
শিশ্তপরম্পরায় লালিত হতে হতে হয়ত একদিন এই স্বপ্ন একটি সর্বজনগ্রাহ 
স্ুলরূপ ধারণ করে, হয়ত করে না, স্প্টির তেজজ্ত্িয় রেণু হয়ে মিশে যায় 
আকাশে, বাতাসে, চিত্লোকে । এমন বনু ভাঙা ম্বপ্রভৃবনের বু পরমাণু দিয়ে 
হয়ত কোনদিন গড়ে উঠবে সঙ্জনের বাসযোগ্য এক মধুর পৃথিবী । 
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৯॥ ছন্দ বৃহতীগর্ভা ব্রিষ্টপ, ৷ বজচারী প্রথমঃ প্রথম ইমাম, পৃথিবীম, 
ভূমিম, দিবম চ এই প্রথিতা পৃথিবী-ভূষিকে ও ছ্যলোককে ভিক্ষাম, তা 
জন্ভার ভিক্ষারূপে আহরণ করে। তে সমিধো কৃত্বা এই দুটিকে সমিধ, 
করে উপাস্তে সে উপাসনা করে অয়োঃ বিশ্বা ভুবনানি আপিতা 
অপিতা৷ ( সংহিতায় দীর্ঘ), এই ছুটিতেই বিধৃত আছে সমস্ত স্যন্ি | 

নিক্ষিঞ্চন ব্রন্ষচারীর ভিক্ষাপাত্র তার চির-উৎস্থক চির-জিজ্ঞাস্থ চির-গ্রতিষণ 
মন। কোন কৃপণ ধনীর সম্কীর্ণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য সেলালাফিত নয়। তার 
আশ্চর্য ভিক্ষাপপাত্র ভ'রে সে পেয়েছে দেবতার আশ্চর্য দান-_এই বিরাট অপরুপ! 
ফুল্লকুম্থমর রিতা গিরিঅরণ্যগন্ভীর] বছশ্রেয়সী পৃথিবী আর এ স্থদ্ূর আলোক- 
কজ্জল-লিপ্ত-নয়ন অনিমেষ মহাকাশ । ব্রহ্মচারী দেখছে, এ ছুটি যেন মহ 
সটিষজ্জের ছুটি সমিধ্-__দাউ দাউ করে জলছে আর মুহূর্তে মৃহর্তে স্যট্টি করে 
চলেছে নব নব বূপ। ব্তরম্বচারী প্রাণে পেয়েছে সেই আগ্তনের পরশমণির 
ছোঁয়া । দেবতা তার জীবন পুণ্য করেছেন দহন দানে | 

১০] ছন্দ তরিক ব্রিষ্টুপ,। বান্ষণন্ত ব্রাহ্মণের নিধী ছুটি নিধি, গুপ্তধন 
গুহা গুহাতে, গোপনস্থানে নিহিত নিহিত আছে। অন্য অর্বাক্‌ একটি 
এখানে, অন্য দিবস্পৃষ্ঠাত, পরঃ একটি ছালোক পেরিয়ে । ৰন্দাচারী... 
ত্পসা তপশ্যা দিয়ে তভৌ রক্ষতি সেই ছুটি রক্ষা করে। বন্দৰিদ্বান্‌ 
্রচ্মকে জেনে, পেয়ে তত. তাঁকে কেবলম্‌ কৃথুতে একান্ত নিজস্ব করে | 

সায়ণের মতে গুপ্চধন ছুটি হল এই পৃথিবীতে বেদ এবং এ দ্যুলোকে সে- 
বেদের পরম অর্থ দেবতা । এখানে বেদ লুকিয়ে আছে বেদজ্ঞ আচাধের 
হদয়-গুহাঁ। নিরুক্তে একটি প্রাচীন শ্লোক আছে-_ 


বি্য' হ বৈ ৰান্ধণম্‌ আজগাম 

গোপায় মা শেবধিষ্টেহহম্‌ অন্মি। 

অন্ূয়কায়ানুজবেহযতায় 

ন মা ৰয়। বীর্ষবতী যথা স্যাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ বিদ্বা এসে ব্রাহ্ছণকে কন--- 


আমি তোমার নিধি, আমায় রাখ । 
অসংঘমী. কি্ংস্টে আর বাক লোকের কাছে 
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আমায় বোলো না কো। 
শক্তি আমার থাকবে তবেই অটুট অনিক্ষল। 

তাই ৰেদবিষ্ভাকে গুধধধনের মতোই লুকিয়ে রাখেন বেদবিদ্‌ অনধিকারীর 
দৃষ্টির আড়ালে 

বেদের যা অর্থ, যা প্রতিপাচ্য, তা হল দেবতা, বিশ্বব্যাপী চিৎ-তরঙ্গ, 
অষ্টার চিত্ত-রজ, আলোক-আনন্দ-রস-প্রেম-পারাবার । সেই দেবতা লুকিয়ে 
আছেন এ ছ্যলোকে, হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে, লুকোচুরি খেলছেন। 

ৰদ্ধচারী তার অধ্য়ন-ব্ূপ তপন্য। দিনে রক্ষা করে বেদের শব্দ-শরীর-_ 
সংহিতা-পাঠ, পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ ইত্যাদি বিবিধ পাঠের শৃঙ্খলে বেধে । আর 
তার শ্রদ্ধা-ভক্তি-একনিষ্টাধীযোগ ইত্যাদি তপশ্য। দিয়ে রক্ষা করে সে বেদের 
জ্যোতির্ময় অর্থশরীর অর্থাৎ দেবতাকে । তারপর এই বেদ-দেব-_-এই পরমগোপ্য 
পরমগুহা নিধি ছুটি হয়ে যায় তার নিজের একান্ত আপন ধন, যখন সে ৰন্ধকে 
বৃহৎকে অনস্তকে জানে, পায় । রক্ষক থেকে সে হয়ে যায় স্বামী, রাখাল থেকে 
মালিক। কেননা ৰক্ষকে জান মানেই বেদের পরম শব্দার্থকে জানা__ সে-শব্দ 
সমত্য স্মষ্টির সম্মিলিত নাদধবনি ওক্কার এবং তাকেও পেরিদ্ে এক মহানিম্তরূতা, 
আর সে-অর্থ শব্জেরই অঙ্গাঙ্গ সহচর এই অস্তরতম সুদূরতম অণুতম মহত্বম 
স্থিরচঞ্চল চিররহ্স্য। সে রহন্তের সায়রে ৰ ন্বচারী হয় 

সাতাকু, ভূবুরী, মীন, কর্ম, স্্ ভোর। 
পাগল, মাতাল, রাঁজা, কাঙাঁলিনী, চোর ॥ 

১১॥ ছন্দ জগতী। অন্য: অর্বকৃ একটি নিচের দিকে অন্ভঃ ইততঃ 
পৃথিব্যাঃ আর একটি এই পৃথিবী থেকে__অগ্মী ছুটি আগুন ইমে নভসী- 
অন্তরা এই ছ্যলোক-ভূলোকের যাঝথানে জম্নআ-ইতঃ সমবেত হয়। 
ভয়োঃ দৃট়াঃ রশ্থায়ঃ তাদের দৃঢ় রশ্মিজাল ত্য়োঃ অধি শ্রয়ন্তে হ্যলোকে- 
ভূলোকে অধিশ্রিত হয়। ব্রক্মচারী...তপসা..-তান আ তিষ্ঠতি তাদের 
মধ্যে আস্থিত হয়। 

একটি দ্বাগুন নামছে ছ্বালোক থেকে পৃথিবীর দিকে-_হূর্ব-আ গুন, 
বিশ্বদেবতায় প্রসাদয়হ্ছিবর্ষ!। বেদের খধষি একে বলেছেন ছ্যালোকের বৃষটি। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আলোকের এই ঝরণাধারা, ত্রিভূবনেশ্বরের নেষে-মআস! 
প্রেম । শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 10650615001 [01106 0180৬. 


৩৯৬ বেদের কবিতা 


আর একটি আগুন উঠছে এই পৃথিবীর বুক থেকে ম্বর্গের পানে--বৈশ্বানর 
অগ্নি, বিশ্বনরের যজ্ঞাঞজলিশিখা । বেদের খধি তাকে বলেছেন সহশ্রিণী ইয-- 
অনস্তধার এষপা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা 
প্রভূ তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে । শ্রীমরবিন্দ বলেছেন 16 
01 1701081) £519118 0101). 

'নভসী অন্তর!” ছ্যুলোক-ভূলোকের সঙ্গমে মিলছে তাঁরা, লক্ষন্ফুলি্দীধুপক্ষ 
উড়স্ত জলস্ত ছুটি উরধ্বমুখ অধোমুখ প্রেমায্িবিহঙ্গ, মানুষের জঙ্ত দেবতার প্রেম 
আর দেবতার জগ্ত মাহ্ছষের প্রেম, পরস্পরকে আলিঙ্গন করে একীভূত 
হচ্ছে, উভয়ালিজনে উভলিঙ্গ হচ্ছে, ব্রসত্ব হচ্ছে। সেই অনস্তরশ্মিবিচ্ছুরণ- 
দীর্ণবিদীর্ণান্ধকার আলোক-বজমণির মাল গলায় পরে দেবতা আর মানুষের 
মাঝখানে বিপুল মহিমায় দাড়িয়ে আছে বৰন্মচারী অনভ্রংলিহ তুষারমৌলি 
মহাগিরির মতো, তাকে ঘিরে আলোকের অনস্ত আধাঢ়। 

দেবতার আর মানুষের এই পরম্পরকে চাওয়াই হল বেদের খাষির “দিবা 
পার্িবং বন” দালোকের আর পৃথিবীর ধন। যাক্ক বলছেন, এই যাক্কাই যজ্ঞ । 

সার্থকনাম1 খধি সোমাহুতির একটি অগ্রিমন্ত্রে ফুটে উঠেছে এই কথাটি-_ 

সনো বৃষ্রিং দিবস্পরি 
স নো বাজম্‌ অনবাণম্‌। 
স নঃ সহস্তিণীর্‌ ইঃ (২1৬৫) 


দিন আমাদের তিনি ছালোকের সব-ছাওয়! বর্ষণ 
দিন আমাদের তিনি অফুরান বজ্বীর্যধন 
দিন আমাদের তিনি অনস্ত-চাওয়! 
হাজার হাজার আলোর তীরের মতো তার পানে ধাওয়]। 
১২॥ ছন্দ শাকরগর্ভ৷ বিরাট অতিজগতী। অভিন্রচ্মন্‌ ডাক দিতে 
দিতে স্তনয়ন্‌ গর্জন করতে করতে অরুণঃ শিতিজঃ বৃহত-শেপঃ রাঙা 
সাদা-কালো বিপুল-গ্রজনন দেবতা ভূমে। অন্ুজভার ভূমিতে অন্ুপ্রবিষ্ট। 
পৃথিব্যাম্‌ সানৌ পৃথিবীর লাহুতে ব্রক্মচারী রেত; লিঞ্চতি প্রাগধার! 
সিঞ্চন করে। ভন তাইতে চত্ত্্ঃ প্রদ্দিশঃ চারদিক জীবস্তি বাচে। 
“দেবা বৈ পরোক্ষপ্রিয়! ভবস্তি' অর্থাৎ দেবতার! লুকোচুরি বা] থুরিয়ে-ষলা 


ভাস্ক ৩৯৭" 


বা আড়াল ভালবাসেন । এখানে পর্জস্ভের নাম নেই, খধি যেন ভদ্রা বধূর 
মতোই ( ভব্রৈষাং লক্ষ্মীর নিহিতা অধি বাচি !) সেই 'ভান্থুর' দেবতার নাম 
করেন নি, কিন্তু বিশেষণের ঘনঘট। থেকে বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই 
আলোর-আড়ালটি কোন দেবতার ! বৃষ্টিস্ক্তের ষষ্ঠ খকে একই রকম ভাষায় 
পর্জন্থের বর্ণনা! কর] হয়েছে__ 
অভি ক্রুচ্দ স্তনয় অর্দয়োদধিং 
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সম্‌ অঙ্ধি। 

মেঘবরণ মেঘবসন পর্জন্ত । সে মেঘের নানীন রং। কখনো! অরুণ__রাঙা। 
কখনে। শিতি্দ__-“শিতি? সাদ] বা কালে! । তার কাছাক।ছি যায় যা তা হল 
শিতিজ। কালচে, সাদাটে ব1 উভয়ের মিশণে ছাই-ছাই। এই বিচিত্রবসন- 
পর] অস্তরিক্ষচারী বাউলদরবেশ তার গাবগুবাগুব বাজাতে বাজাতে পৃথিবীর 
প্রেমে নেমে আসে, পৃথিবীর সর্বাঙ্গ ভরে ঢালে তার প্রবলপ্রচুর বিপুলপ্রচণ্ 
বর্ষণ। সে দিবামিলনের সাক্ষী হয় বন্ধচারী তার তপোলব দিব্যদৃষ্টিবলে। সে 
দেখতে পায়, এই আকাশ-ছাওয়া পৃথিবী-ভাসানো বৃষ্টি-_এ শুধু প্রকৃতির খেলা 
নয়, এ প্রকৃতি-পুরুষের প্রেমের লীল1। তখন তার মন হয় দিব্যপক্ষ পক্ষীরাজ। 
মেঘের সঙ্গী হয়ে সে উড়ে চলে দিকৃ-দিগন্তে, সেই তেজো গর্ভ প্রেমগর্ভ বহিপতঙ্গ- 
সম স্ট্টিবীজ জলকণাগুলি অনুগত কৃষকের মতে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয় শিখরে 
শিখরে, অজগরী ধার! হয়ে তারা নেযে আসে, প্রবেশ করে পৃথিবীর রদ্ধে রঙ্ধে, 
জন্ম নেয় লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা ছুটি পাতা-ডান। মেল লক্ষ লক্ষ জীবাঙ্কুর। 

বন্ষচারী যেহেতু ৰ্ষ-চারী, অনন্ত-বিহারী, অর্থাৎ অনস্তের সঙ্গে তার 
জানাশোনা, আলাপ, হৃগ্ভত! আছে, তাই অনন্তের রহ্ম্যলীলার সে-ও অংশীদার | 
অনন্ত ক্ষণে ক্ষণে তার আশ্চর্যকুঠুীর আশ্চর্য ঝাঁপিটি খুলে খুলে দেখায় তার 
প্রাণবন্ধু ৰছ্ধচারীকে। বম্বচারীর শন্রীর-মন-প্রাণের অণুপরমাণুর সঙ্গে 
অনস্তের অণুপরমাণু স্থক্ স্থতোয় নাড়ীর বাধনে বাধা । তাই বদ্ধচা্দী যেখানে 
থাকে, সেখানে অনস্ত অভদ্রতা কুপণতা৷ করতেই পারে না, বৃষ্টি সেখানে হয়ই | 
এমন কি অন'বৃষ্টির দেশে ৰদ্ষচারী গেলে তার টানে সেখানে বৃষ্টি নেমে 
আসবে--এ-ও এই খাকের অর্থকলাপের মধ্যে একটি । রামীয়ণে দশরথের বন্ধু 
লোমপাদ রাজার দেশে খস্তুশুগের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বারো বচ্ছরের রদ্ধবৃ্টি 
একসঙ্গে নেমে এসেছিল--এই কাহিনীর মধ্যে এরই অন্ধবৃত্তি পাই। 


৩৯৮ বেদের কবিতা 


১৩। ছন্দ জগতী। অগ্পৌ ঘূর্বে চজ্রমলি মাতরিশ্বন্‌ অপ 
অগ্নিতে হুর্ষে চন্দ্রে মাতরিশ্বায় জলে বরন্মচারী লমিধমূ আ দ্বধাতি সমিধ, 
আধান করে। ভাঁসাম্‌ অচংষি তাদের শিখাগুলি পৃথক্‌ প্রত্যেকে অজে 
চরন্তি মেঘে বিচরণ করে । তাসাম্‌ তাদের থেকে হয় বর্ষম্‌ আপ: বর্ষণ জল 
পুরুষঃ মানুষ আজ্যম্‌ ঘ্বত। 

অগ্নিতে সমিদাধান ৰ্চারীর নিত্যকর্ম। সে শুধু একটি বিশেষ আগুনে 
কয়েকটি বিশেষ কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করা নয়। সে আগুন তার কাছে বিশ্বজোড়া 
আগুনের নখপরিমাণ দর্পণ। সেই নখদর্পণে সে দেখতে পায় “সূর্য আত্মা 
জগতম্তস্ুষশ্চ' স্থাবরজঙ্গমের প্রাণপুরুষ সূর্যকে, নিখিলের আঁনন্দহাদয় অম্বত- 
জ্যোতি চন্দ্রকে, বিশ্বের প্রথম প্রাণ মাতদ্রিশ্বাকে, আর তাঁর “অস্তবিহীন 
অগ্নিধার], এই সপ্তভুবনময়ী স্থন্বপ্না অনস্তপ্রবাহিণী নিত্যকল্লোলিনী আকাশগঙ্গা 
স্থট্টিকে, বেদে যার পরিভাধষিক নাম হল অপ । অগ্নিতে দত্ত তার সরল 
প্রাণের সহজ আহুতি গিয়ে পৌছয় এই সর্বত্রই, যেমন পুকুরের মধ্যে ফেলা 
একটি টিলের আঘাত ঢেউ তুলে তুলে পৌছে যায় একেবারে তার প্রাস্ত পর্যস্ত, 
যেমন নির্জন মাঠে বটের ছায়ায় একল। বাশির জয়জয়ন্তী স্থর কাপতে কাপতে 
চলে যায় দশ-কুশী সব গ্রাম পেরিয়ে, ভেপাস্তরের মাঠ ছাড়িয়ে বনের ধারে 
একলা কুঁড়ে এলোচুল কালোমেয়ের একেবারে বুকের মাবখানটিতে । 

অর্থাৎ ৰদ্ধচান্নীর নিত্য সমিদ্‌-হোমের অগ্রিটিই হল সেই উজ্জল চলস্ত সেতু 
য] তাকে প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছে এই প্রাকৃত পৃথিবীর, প্রারুত দৃষ্টির ওপারে 
সেই বিরাট্‌-রাজার রাজ্যে যেখানকার রহ্ন্য দেখতে দেখতে কখনে! জলজল 
কখনো ছলছল করছে তার অনিমেষ তৃতীয় নয়ন। এই অগ্নিই তার দেবযান, 
পথ। বৰদ্ধচাক্সী দেখছে তারই চেতনার রঙে রডীন পান্না-সবুজ, চুনী-রাঙা, 
মরকত-নীল, প্রবাল-লাল, পুষ্পরাগ-পীত হোমশ্িখাগুলি কেমন এ দেবযান-পথ 
ধরে ধরে উঠে যাচ্ছে আকাশে, মেঘের গায় ইন্দ্রধন্থুর মতো সংশ্লিষ্ট অথচ বিশ্লিষ্ট 
হয়ে ফুটে ফুটে উঠছে, তারপর বৃষ্টি হয়ে ঝুপ ঝুপ করে নেমে আলছে, 
চারিদিক জলে ভাসিয়ে আনছে প্রাণ, আনছে ধান। কালো গরুর ছুধ উপচে 
পড়ছে, ভরে উঠছে গৃহস্থের ঘ্বতকুণ্ত, যাজ্জিকের আজ্যস্থালী, ভরে উঠছে 
জনপদ শিশুর কলহান্যে, যুধার কর্মচঞ্চজ প্রদীপ্ত পদক্ষেপে । নদীতে পুকুরে 
দীঘিতে কুয়োয় টলটল করছে অসীম আকাশের ছায়া-পড়া কাকচচ্ষু জল। 


ভাবা ৩৯৯ 


এই খক্টির প্রতিধ্বনি শুনি গীতায়, মন্থসংহিতায়। গীতা বলছেন, “দেবতা 
ও মানুষের পরস্পরসম্ভাবন থেকেই আসে পরম মঙ্গল | মানুষ দেয় দেবতাকে 
আহুতি, আর যজ্ঞতুষ্ট দেবতারা মানুষকে দেন তার বাঞ্চিত ভোগ্য-সম্তার । 
অন থেকে হয় জীব, পর্জস্য ব1 বৃষ্টি অন্নের কারণ, যজ্ঞ থেকেই হয় বৃষ্টি, যজ্ঞের 
জন্ম কর্ম থেকে, কর্মের উত্স বেদ, বেদের উৎস অক্ষর পরৰন্ধ। এই যে ঘুরে 
ঘুরে চলেছে চন্রটি, এটি যে না বোঝে, এবং অন্ভুলরণ ন1 করে, সে শুধু ইন্দিয়ের 
আরাম নিয়েই থাকল, মলিন তার আযু, বৃথা তার জন্ম ।* (দ্র. গীতা ৩।১১-১৬) 

মন্ুসংহিতা বলছেন গৃহস্থের নিতাাহোম-প্রসঙ্গে 

অগ্সো প্রান্তাহুতি: সম্গ. আদিত্যম্‌ উপতিষ্ঠতে। 
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্িবৃষ্টেরম্ং ততঃ প্রজাঃ ॥ ( মু ৩৭৬) 
অগ্নিতে দত্ব সম্যক আন্তি আদিত্যে পৌছয়। আদিত্য থেকে জন্মায় 
বৃষ্টি । বৃষ্টি থেকে অন্ন হয়, তার থেকে প্রজা । 

অর্থাৎ শ্রুতি-স্বৃতি সমশ্বরে বলতে চাইছেন, আনুতি তথা বজ্ঞ হল স্য্টি তথ! 
অষ্টার সঙ্গে মানুষের ভাবসম্মিলন। সব শিল্পের মতো যজ্ঞও একটি শিল্প-_ 
বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা । এই একাত্মতা, এই ভাবসম্মিলন যদ্দি 
যথার্থভাবে ঘটে, তাহলে হোতার তেজক্তরিঘ় ভাব-পরমাণুর! প্রকূতির স্থগ্িক্রিয়ার 
সহচর এমন কি নিয়ামক হয়, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখি মহাপুক্রষদের 
সাধনক্ষেত্রে, সিদ্ধপগীঠে, তপোবনে, তীর্থে। অর্থাৎ যথার্থ নিংশ্রেয়সের 
সাধনাতেই আসতে পারে যথার্থ অভ্যুদয় বা পাধিব সমদ্ধি_.এবং মহধি কণাদ 
বলেন, এই উভয়ের মিলনই হল ধর্ম। প্রকৃতিকে আচড়ে-কামড়ে উড়িয়ে- 
পুড়িয়ে উৎখাত করে নিঃশেষ করে দানবসভ্যতার বিকট উদ্ঘাতিনী 
( -এবড়োখেবড়ো, আবার “যা 'উত্‌১ অর্থাৎ উচুতে তুলে আঘাত করে, চরম 
শিখরে তুলে নিয়ে ফেলে দেয় সর্বনাশের গহ্বরে”-_এই অর্থও হয়) সমৃদ্ধি নয়, 
আনে! প্রকৃতির স্থরে স্থুর মিলিয়ে দেবসভ্যতার শান্ত, হ্যম, শ্রীঅরবিন্দের 
ভাষায় 51015 1101) সমুদ্ধি। এক-একটি মানুষ নিত্যন্তোত্র বনম্পতির 
মতো। উর্ধ্বে তুলে ধরুক শ্বাঞ্জলিশিখ!। প্রসন্ন বলল! ভূবনেশ্বরীশ ঝরান তার 
স্বত:স্ফৃর্ত স্তপ্তধারাবর্ষণ, শ্ঠামশম্পাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে। অলস রোমস্ে 
চরুক গাভীর, দুষ্ধে-স্বৃতে-অন্নে পরিপুষ্ট পরিতৃপ্ত নারীপুরুষ আপন আপন কর্মে 
শীস্ত সমাহিত ব্যাপৃত থাকুক বিশ্বমায়ের বিপুল লেহবটচ্ছায়ায়। 


কাশ 


৪০০ বেদের কবিতা? 


১৪॥ ছন্দ অছুটুপ.। আচার্য আচার্য হলেন স্বৃত্যুঃ বরুণ লোম. 
ওষধয়ঃ পয়ঃ...। জীম্গৃতাঃ মেঘের সত্বানঃ তার সেনা, অন্ুচর, অনুগামী | 
তৈঃ তাদের ছারা ইদম. স্বঃ এই আলো, আলোকলোক, শব-রূপ-ময় 
জ্যোতির্লোক আভভতম, সর্বতোভাবে ভূত। 

ৰস্ধচারীর মহিমা-বর্ণন| এবং সেই সঙ্গে তার বিপুল দায়িত্ব সম্পর্কে পরোক্ষ 
ইঙ্গিতদানের পর এবার আচার্ষের মহিমাখ্যাপন। এ-ও আসলে বৰদ্থচর্ষেরই 
স্ততি। আবার আচার্কে কতখানি সম্মান, সমীহ এবং শ্রদ্ধা কর1 উচিত, সে 
সম্পর্কে ৰ্‌জ্ধচারীকে অবহিত করাও এর উদ্দেশ্য । 

আচার্ধ ন্বয়ং মৃত্যু অর্থাৎ কিনা যম। সায়ণ বলছেন “অপরাধাচরণাদ্‌ কু স্‌ 
তশ্য জীবনম্‌ অপহরতি+ শিশ্ক দোষ করলে রুষ্ট হয়ে তার প্রাণ হরণ করেন। 
অতখানি না হলেও আচার্ষের এই রূপটির সঙ্গে অল্পবিষ্তর সবাই পরিচিত ! 
কেনন প্রায় সব পাঠ-শালাতেই এক-আধজন যম থাকেন! 

আচার্য বরুণ। সায়ণ বলছেন “পরিচর্যাপরং ৰদ্ধচারিণং পাপান্রিবারয়ৃতি” 
সেবাপরায়ণ শিশ্ককে পাপ থেকে নিবারণ করেন বলে তিনি বরুণ। 

আচার্য সোম অর্থাৎ চন্দ্র । অর্থাৎ চাদের মতোই আহ্লাদক | রুষ্ট হলে 
যিনি যম, তুষ্ট হলে তিনিই সোম! 

এই আপাত-অর্থের পেছনে রয়েছে নিগৃঢ় অর্থ । 

যম আচার্ষ হয়ে নচিকেতাকে ম্ৃত্যুবিজ্ঞান তথা আত্মবিজ্ঞীনের উপদেশ 
দিয়েছিলেন। স্থতরাং মৃত্যুগ্য় আত্মার গৃঢ় রহমত যিনি জানেন, তিনিই 
আচার্য হবার যোগ্য । 

বরুণ হলেন অব্যক্তের দেবতা-_স্থদৃর, বিপুল স্ৃদুর, মহা অজানা । সেই 
মহ] অজানায় ডুব দিয়ে যিনি ন-বেদা” হয়েছেন, অর্থাৎ জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে-__ 
যেখানে জান নেই, শুধু হওয়া আছে-_-সেই রাজ পৌছেছেন, তিনিই আচার্য 
হবার যোগ্য । তার বিশ্বসাৎ সত্তার সংস্পর্শমাত্রই শিষ্যের রূপাস্তর ঘটে,, 
£প্রবতিতো। দীপ ইব প্রদীপাত» যেন দীপ থেকে জলে ওঠে দীপ। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দে আচার্য বরুণ তার পুত্র ভূগুকে তপন্য| করিয়ে করিছে 
আনন্দ-ত্রন্বের উপলব্ধিতে নিয়ে গেছেন_ এটিও ্মরণযোগ্য। 

অর্থাৎ জীবন-মরণ, জানা-অজানা, সুখ-ছুঃখ পেরিয়ে যে আনন্দঘন প্রেমঘন 
উজ্জল সর্বময় সর্বসংক্লিষ্ট সখপ্লাবী সর্বাবগাহী অথচ সর্ধোভীণ সর্বাতিশায়ী, 


ভাস ৪*১ 


অস্তিত্ব, সেই 'ন্মন্তি ভাঁতি প্রিয়ং চএর সন্ধান ধাত্র জানা আছে তিনিই 
'আচার্ধ। 
উপনিধদে যিনি আনন্দ-ব্রজ্ধ, সংহিত্বায় তিনিই সোম। আচার্য সেই 

সোম। সেই সোম-চেতনায় প্রতিষ্তিত থেকে তিনি শিষ্যকে সন্মেছে সম্বোধন 
করেন “সোম্য” বলে। সোম্য অর্থাৎ সোমকে পাবার যোগ্য । অর্থাৎ আমি 
যে-আনন্দে আছি, তুমিও সেই আনন্দে থাক-_ প্রতিটি সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে 
এই চূড়াস্ত আনীর্বাদ তিনি ঢেলে দেন শুশ্রযু শিল্তের মধ্যে । চূড়াস্ত, কেননা 
এই সোম্য আনন্দ-লাভের যোগ্যতা! অর্জনেই কঠিন ৰ জ্বচর্ধ-ব্রতের সার্থকতা । 
এই বি শ্বমৌচাকের মধু-র জন্তেই নিজের মধ্যে আগুন জালানো__ 

অগ্রিম ঈলে. পুরোহিতং 

যক্ঞস্য দেবম্‌ খত্বিজম্‌। 

হোতারং রত্বধাতমম্‌ (১1১1১) 


জল্‌ জল্‌ জল্‌ জলে] হে আগুন, 
হে মম জীবন-যজ্ঞ-নায়ক, 
দেব-খত্বিক্‌, হোতা, ডাক দাও 
দেবতা জাগুন। 

দাও উজ্জল সোম্য চেতনা 
দাও, কোনদিন ম্লান যা হবে না। 

আবার অস্তভাবেও অর্থ হয়। আচার্ষ মৃত্যু, আচার্য বরুণ, আচার্য সোম, 
অর্থাৎ আচার্য সর্বদেবময় । সমস্ত দেবতার শক্তি তার মধ্যে এসে মিলিত হয় 
তার বৰ.ছ্ধচর্য-বলে, তবে তিনি আচার্য হতে পারেন। “গুরুব্ন্দা 
গুরুবিষণণ্ড রুর্দেবে মহেশ্বরঃ- ইত্যাদির বৈদিক মূল এইখানে । মন্নুসংহিতায় 
রাজাকেও বল] হয়েছে সর্বদেবময়, অর্গাৎ যিনি রাজ। হবেন, তার মধ্যে সমস্ত 
দেবতার কিছু কিছু শক্তি এসে মেল! চাই । 

“ৰ্‌ ্ধবিদ্‌ ৰদ্ধৈব ভবতি” যিনি বদ্ধকে অর্থাৎ সবকে জানেন তিনি সব-ই 
হন--এই স্তায়ানুসারে বক্ষবিদি আচার্য যেমন সর্ধদেবতাত্া। তেমনি 
সর্বভূতা আও । তার সর্বানুভূতি-বলে তিনি ওষধি-হ্বরূপ অর্থাৎ বৃক্ষলতা শম্যষয় । 
তার ৰ দ্ষদেহ নিয়ে তিনি আছেন অনল-অনিলে চিরনতভোনীলে ভূধরে সলিলে 

হঙ 
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গহনে, বিটপিলতায় জলদের গায় শশীতারকায় তপনে। সেই দেবতার সঙ্গে 
তিনি এক ঘে ওষধীযু যো৷ বনস্পতিষু”। 
আবার তিনি পযঃম্বরূপ । পয়ঃ মানে ছুধ, পয়ঃ মানে জল । ছুধ খাছ্যের 
সার। আচার্ধ অন্নাদ অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে যেমন এক, তেমনি এক অন্নের 
সঙ্গেও । জড়-চেতন-নিধিশেষে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বলীন ওতপ্রোত 
একাকার অথটুকরসপ্রত্যয়ী । “জীমুত” অর্থাৎ মেঘের! তার “সত্ন্‌্” অর্থাৎ 
যোদ্ধা-অন্ুচর | অন্তরিক্ষের যুদ্ধভূমি থেকে যেন তারই নির্দেশে তারা বর্ষণ 
করে তাদের পয়োধার বন্থধারা যা দিয়ে 'আভূত” হয়, বেঁচে থাকে, প্রাণ পায়, 
লালিত পালিত পুষ্ট সমৃদ্ধ হয় এই স্বর, এই আলোকোজ্জল লোক । 
ন্বরু, স্থুরলোক--জ্যোতির্লে(ক | স্ুরতরঙ্গ আর আলোতরঙ্গ--শব্ আর 
রূপ যেখানে একাকার, চেতনার সেই ভূমির নাম ম্বব। এখধির চোখে নেমে 
এসেছে সেই স্বরাত্সিক। বিছ্যন্য়ী সর্বংলিহ-রসনামম়ী রসমম্ী রূপসী বাকৃ। 
স্ব্গমৃত্য একাকার করে বস্থধাতল থেকে বহ্থধার গভীর স্থধার অতল থেকে 
ঝলসে উঠেছে সেই প্রভাতরল জ্যোতিঃ, সেই আলোর মায়া-কাজল পরে খষি 
গানের ভিতর দিয়ে দেখছেন ভুবনখানি, দেখছেন এই সবই তো সেই স্বঃ-_ 
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ 
এই তো। তোমার প্রেম ওগে। হদয়-হরণ । 


আলে! আমার আলে ওগে। আলো ভূবন-ভরা 
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার আলো হৃদয়-হরা ॥ 
১৫॥ এটিকে বলতে পারি ব্রহ্মচর্য-স্থক্ের গুরুদক্ষিণাঝক্‌। ] 
“অমা ঘ্বৃতং কণুতে কেবলম্*_-দশাক্ষরা বিরাট ছন্দের এই একটি চরণ 
ফেলে নেমেছে চতুষ্পদা অন্ুষ্টুপ | সব মিলে ছন্দ হল বিরাডগর্ভ! পঙক্তি। 
“অমা দ্বতং কণুতে কেবলম্*_এ যেন আগের খকের “ইদং ম্বঃ-এর 
অনুভূতির বিন্ময়ে-জাগা একটি গানের চরণ__মূল খকের সঙ্গে এর কোন 
ব্যাকরণগত সম্পর্ক নেই ।! বিপুল আলোর ধাক্কায় দ্বার-ভাঙা বাধ-ভাঙা একটি 
সর্বান্থিত অথচ অনন্থিত উচ্চারণ । খানিকটা খথেদের খধি অন্রির (৫1৪২1১৭) 
“উন দেব। অনিবাধে স্যাম” অবাধ বিপুলে রব ওগে। দেবতারা মতো।। 
«সব ধাতৃর অর্থ একই লঙ্গে ক্ষরণ এবং দীন্তি। তাই থেকে বেদে দ্বত 
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শকের অর্থ উজ্জল নিম্ন, গলিত আলোর ধার, আলোর ঝরণা, জ্যোতিঃ- 
প্রত্রবণ। “অমা* মানে একসঙ্গে । 'রুণুতে'র কতা গ্রচ্ছন্ন, বর্মক্তৃবাচ্যর 
মতো] | সব মিলে অর্থ দাড়ায়-_ 
যা কিছু দেখছি, সবই শুধু আলো, সব মিলে আলো, 
সব চুয়ে চুয়ে কে যেন আলো ঝরায়। 
আকাশ পৃথিবী তুমি আমি সবই 
আলো-সমুদ্রে ঢেউ হয়ে ভেসে ঘায়। 
বিরাট ছন্দে বিরাট অনুভূতি ব)ক্ত দরে আবার প্রস্তত বিষয়ে পুনরাবর্তন। 
আচাধকে শিষ্য দেয় গুরুদক্ষিণা। সে দক্ষিণা কী হবে, কেমন হবে- তার 
আদর্শ রূপটি ফুটিয়ে তুললেন দিব্য পটভূমিকায়। বরুণ আঁচাধ, মিত্র ব্রদ্চারী। 
আচার্যঃ ভূত্বা আচার্য হয়ে বরু:-. গ্রজাপতৌ গ্রজাপতির কাছে যত. ঝত, 
এঁচ্ছত ঘা কিছু ইচ্ছা করলেন, চাইতে হল না, ব্রহ্মচারী মিত্র তা বুঝে নিয়ে 
স্বাত আত্মনঃ অধি তার নিজের ভেতর থেকে আহরণ করে নিয়ে তাকে 
প্রাষচ্ছত, দিলেন। অর্থাৎ গরুর ইচ্ছা বুঝে নিয়ে নিজের সমস্ত সাধ্য দিয়ে 
সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা-__-এই হল যথার্থ গুরুদক্ষিণ]। 
বরুণের সে ইচ্ছাটি, ইচ্ছাগুলি কী? 
মিত্র-বরুণ বেদের প্রসিদ্ধ যুগ্ম-ফেবত1। বরুণ অব্যক্তের কালো, মিত্র 
অভিবাক্তির আলো। বরুণ পুরাণ, মিত্র নৃত্তন। বরুণ সত্যের ঞ্রুবপদ, মিত্র 
খত চ্ছন্দা বিশ্বতান। বরুণ চাঁন মিত্রের মধো দিয়ে ফুটে উঠতে, তার বুকভর। 
'অনস্ত রাত্রির রস নিঙড়ে নিঙড়ে ফুটে উঠতে একটি আলোর শতদল হয়ে। 
মিত্র তাই করছেন। মিত্র সেই আলোর শতদল হয়ে ফুটছেন অব্যত্...কালো 
.. কালীর অঙ্গে অঙ্গে, কালো অ|কাশের বুকে লোনার গরুড়-_হুর্ব-_হাস হয়ে, 
নীলং পরঃকৃষম্এর তঙভ] হয়ে, কৃষ্ণের রাধা হয়ে। মিব্র-বকষণ ছুয়ে একাকার 
_স্ষ্টির সীমার মধ্যে ব্যক্ত অশীমের চির-বিম্ময়! মহাকালীর বুকে নটরাজ ! 
মৃহাকালপুরুষের জটালীন! তড়িৎকল] হৈমবতী ! অর্ধনারীশ্বর ! 
গুরু এ বরণের মতোই চান শিবের মধ্যে দিয়ে নতুন হয়ে নতুন করে 
ফুটে উঠতে । নিজের মধ্যে গুরুকে নবজদ্মদ্দান_এই হল যথার্থ গুরুদক্ষিণা। 
প্রজাপতি শবের লক্ষ্য এখানে, মনে হয়, মিত্রই। শুধু আত্মহ্হি নয়, 
প্রজা-হস্টি এবং প্রজা-পালনও মিত্র তথা শিস্তের কাছে আকাক্িত। শুধু 
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দুয়ের খেল! নয়, বুর মেলা । গুরুর উত্তরাধিকারকে শিষ্য সম্ভত করে নিয়ে 
চলবে বিদ্ভাবংশ-যোনিবংশের মধ্যে দিয়ে শিশ্-প্রশিষ্-পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে নব 
নব রূপে, এই হল তাৎপর্য । 

১৬ অনুটূপ, ছন্দ। আচার্ষঃ ৰজ্মচারী আচার্যই হয়ে যান ব্ন্ঘচারী। 
যোগ্য শিষ্য আচার্ধকে পরিপুর্ণরূপে আত্মসাৎ করে, আচার্ধও তার মধ্যে 
বিলীন হয়ে নবজন্ম লাভ করেন, যেমন পিতা নতুন করে প্রজাত হন, নতুন 
জীবন-যৌবন পান উপযুক্ত পুত্রের মধ্যে । 

ব.দ্দচাতী হয় প্রজাপতি: । পূর্বধকের প্রজাপতির অর্থ এখানে ম্পষ্টভাবেই 
সমধিত হল। ৰন্বচারী হয়ে যায় প্রজাপতি, শ্ষ্ট।--বেদ যাকে বলেছেন হিরণ্যগর্ভ 
_-অর্থাৎ অষ্টার সে এক | সে তখন খধি ত্রসদন্থ্যর মতো! বলতে পারে-- 

ধরে আছি রোদসীকে 
জেনে শগ্ার মতে! চালন৷ করছি নিখিল এ স্থ্টিকে | 
(ব্ত্র. বাতএুক্তের ভূমিকা ) 
ৰন্ধ বা বৃহতের অশ্ুভূতির শেষ নেই, কেননা */বৃহ ধাতুর অর্থ ই হল 
বেড়ে-চল1| ৰম্বাচারীর ব্রদ্ধান্ুভূতি বেড়ে চলে, সে হয়ে যায় বিরাট অর্থাৎ 
রষ্টারও ্রষ্টা। “বিরাট এই বিশেস্তটিকে ভেঙে এখানে বি রাজতি এই 
ক্রিমনা-রূপে নিয়ে যাওয়া! হয়েছে প্রক্রিধাটিকে আরে! প্রত্যক্ষ, আরো! জীবন্ত 
করে দেখানোর জন্ত | স্থপ্টির মহাযোনিকে স্পর্শ করে তত্তত হয়ে যায় 
ৰক্মচারী, হয় সর্বাধার-মুলাধার-মহা প্রন্কৃতি । 

আরো এগিয়ে চলে সে, তার অনুভূতি । সে অন্ভবত, হয়ে যায় বনী ইঞ্জ: 
_্বতন্্র স্বাধীন সর্বনিয়ন্ত। পরমদ্দেবতা__মহান্‌ পুরুষ । 

কথাভাষায় হ্েঁয়ালি করে বলা যায়, ব্রহ্মচারী হয় তার বাবা, ঠাকুমা এবং 
ঠাকুর্দী! দেবীন্থৃক্তে খষিকা বাক বলেছেন “অহং স্থবে পিতরম্*''আমিই 
বাবাকে প্রসব করেছি, অর্থাৎ আমিই আমার ঠাকুমা। এই হরির আমি 
পিতামহী, আছ্যিকালের বছ্যিবূড়ী । 

আগের ছুটি খকে আচার্ষের মহিমা-খ্যাপন করে এই খকে আচার্য ও 
ৰজ্মচারীকে এক করে দেবত্বের ক্রমোচ্চ পদবীতে স্থাপন করছেন খষি। 
যেন মিত্র বরুণের মতোই যুগনছ্ধ হয়ে গুরুশিষ্য চলেছেন একটি আলোর 
উৎসর্গনী বেয়ে মহামহিষার অভিসুখে | থুষ্টের £5০805100 এর ছবি মনে 
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পড়ে। উত্তরায়ণ এরি নাম। উৎ উত্তয় উত্তম আলোর দিকে চলা জ্যোতির্ময় 
হতে হতে, এক একটি জ্যোতির্জরাযু ভেদ করে আরো আরো নির্যলতর 
শুভ্রতর জ্যোতিঃশরীর লাভ করতে করতে অনস্ত সর্বপ্রস্থ সর্বজ্যোতি সব- 
ছাওয়া আ-কাশ ( সর্বত্র-প্রকাশ ) হয়ে অম্পন্দ স্পন্দে ব্যাপ্ত হয়ে কাপতে থাকা 
“তদেজতি তদ্মৈজতি'-র সঙ্গমাভিজনে । 

১৭-১৯॥ দেবতা থেকে আরম করে পশু পর্যস্ত-_ৰ দ্ধের বিশ্বন্ধূপ দর্শন । 
রাষ্ট্ররক্ষার গুরুদায়িত্ব রাজা পালন কয়েন ৰন্ধচর্ধ-বূপ তপস্যার শক্তিতে । 
অব. দ্ধচারী রাজার রাজ্য ছায়েখারে যায়। আচার্ষের শি্যকামন। সার্থক হয় 
বন্ধচর্য থাকলে তবেই, নয়তে] শি্ুরা চলে যায় অস্ত গুরুর কাছে। কুমারী 
কন্তা তাঁর ৰন্ধচর্ধের শক্তিবলেই লাভ করে যুবক পতি-_নয়তো। তার কপালে 
জোটে বুড়ো বর। এমন কি শকটবাহী ধাড়ের শকটবহুনসামর্থ্য এবং বাড়- 
- ঘোড়া ইত্যাদি তৃুগভোজী পশুর “চরা'র সামর্থ্যও আসে ৰ.ন্চর্য থেকেই । "্ঘাসং 
জিগীর্যতি+ ঘাস গিলতে ইচ্ছে করে১ঘাস-খিদে পায়১ঘাস সন্ধান করে চরে । 

মৃত্যু দেবতাদের কাছে ঘে'ষতে পারেনি । কেননা দেবতার] ৰন্চর্ধ-বলে 
বলীয়ান্‌। ৰন্চর্ষের শক্তি তাদের করেছে মৃত্যুঞ্জয় । দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 
হলেন প্রধান । কেননা তিনিই প্রথম পেয়েছিলেন এবং দেবতাদের কাছে 
এনে দিয়েছিলেন সেই "ম্বব* সেই উরু ( বিশাল ) অভয় বৃহৎ ৰদ্ব-জ্যোতির 
সন্ধান, যাতে মাখামাথি হয়ে আছে এই সব-কিছু। ইন্দ্রের সেই আলো-দেখা 
এবং আলো-আনাও ৰদ্দচর্ষের বলেই । দেবতাদের মধ্যে ইন্ত্রই প্রথম ব.দ্ধকে 
চিনেছিলেন, জেনেছিলেন--একথার সমর্থন পাই কেনোপনিষদের যক্ষ-হৈমবতী 
উপাখ্যানে 

অর্থাৎ ৰ দ্বচর্ধ এমন একটি শক্তি যার বলে ঘাস-খাওয়া থেকে আরম করে 
ৰ দ্ব-পাওয়া পর্বস্ত সবই স্ব! কে ঘোড়। হয়ে চরছে, কে ইন্দ্র হয়ে বদ্ধ 
পাচ্ছে--তাতে কিছু এসে যায় না। সমদর্শা ধধি বলছেন, শুধু দেখ, এ-জগতে 
ও-জগতে ৰৃ্বচর্ধের কি অপার মহিমা । বদ্চর্য না থাকলে তুমি না পারবে 
তাগড়াই যাড়-ঘোড়া হতে, না পারবে নাম-কর] অধ্যাপক হতে, 

না পাবে জোয়ান বর, না হবে রাজ্োেঙ্বর, 
মরবে, হবে না দেবতা, 
ইন্দ্রের মতে। আলো! পেয়ে দেষরাজ হওয়া তো দূরের ক! । 


৪৪৬ বেদের কবিতা 


২০-২১।॥ অনুপ, ছন্দ। ওষধয়ঃ বনস্পতিঃ গাছ-পাল৷ ভূত-ভব্যন 
অতীত-ভবিস্তং অছ্োরান্রে দিন-রাত খ্াতুত্িঃ সহ সংবগুসরঃ খতুগুলি 
এবং সেই সঙ্গে বৎসর-_তে বক্ষাচারিণঃ জাতাঃ তারা! ব্রদ্চারীর থেকে 
জন্মেছে । পার্থিবাও দিব্যা পার্ধিব ও দিবা আরণ্যাঃ গ্রাম্যাঃ চ যে 
পৃশবঃ বুনো! এবং পোষ! যে-সব পশু অ-পক্ষাঃ পক্ষিণ: চ যে যাদের পাখা 
নেই, আর যাদের পাখা আছে তে বৰ গগারিণঃ জাতাঃ.''। 

ৰন্দচর্ষের বিশ্বরূপ-দর্শনের পর এবার ৰদ্ধগারীর প্রজাপতি-রূপ দর্শন । 
ৰদ্বচারীই শ্রষ্ট।, প্রজাপতি, অর্থাৎ শ্রষ্টার সঙ্গে এক । 

ওষধি এবং বনম্পতি অর্থাৎ গাছপাল1 নিয়ে যে উত্তিদ-জগৎ, বুনো পণ্ড, 
গ্রাম্য অর্থাৎ গৃহপালিত পশ্ত, পাধাওল। পাখিরা আর পাখ! নেই যাদের এমন 
সব প্রাণীরা_-সব মিলে যে পঞ্ু-জগৎ, দিন-রাত-ধাতু-বছরের মধ্যে দিয়ে 
সংবত্তিত যে কাল--এক কথায় বা কিছু “ভূত? অর্থাৎ হয়েছে, আর যা 'ভবা” 
অর্থাৎ হবে, সেই সমত্ত অতীত-ভবিষ্ৎ-বর্তমান, যা-কিছু "পার্থিব? অর্থাৎ 
এ-লৌকিক, আর যা-কিছু 'দিব্য অর্থাৎ ও-লৌকিক, অলৌকিক, লোকোত্ুর-_ 
সব কিছুকে ৰ্ধচারী দর্শন করে তার হাঁতে-গড়া পুতৃপটির মতে! | সর্বাত্ম- 
বোধের সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে সর্বশরষ্টূত্ব-বোধ । তার মনে হয়-__ 

আমি সব, আমি সর্বলরষ্টা, আমি মহান্‌ বিশাল 

আমি কাল, মহাকাল। 

বনম্পতির শিকড়ে শিকড়ে আমি দি* রস যোগান 
আমি আকাশ পাতাল উতালপাথাল ঝঞ্চার মহাগান। 

সিংহ-বাঘের শরীরে শরীরে ভরে দিই হিংশ্রতা 

আমি মহা-লোলুপত]1 ৷ 

পাখির পাঁধায় ক্ষিগ্র গতি দি" গরুর চোখে আরাম 
আমি নিথিলের প্রাণারাঘ। 

দিন না, রাত না-- মহাকল্পন। দিয়ে একে চলি ছবি 
আমি বিশ্বশিত্র বিশ্বামিত্র, হ্ষ্টির মহাকবি । 

আমি সব, আমি সর্বলরষ্টা, শ্রেম, প্রেম, ভয়াল 

মহাকালী মহাকাল। 

২২। অহ্টুপ ছন্দ। জর্বে প্রাঞ্জাপভ্যাঃ সমস্ত প্রাণী পৃথক্‌ প্রত্যেকে 


ভাব্য ৪০৭ 


আত্মন্্ব গ্রাণান্‌ বিভ্রতি নিজের দেহে প্রাণকে ধারণ করছে। ভাল্‌ অর্বান্‌ 
তাদের সবাইকে ৰ জ্মচীরিণি আভ্ভৃতম্‌ বক্ষ ব্রদ্মচারীতে সঞ্চিত ৰ্বশক্তি 
ৰন্ষচেতন] রক্ষতি রক্ষা করছে। 
ব্রহ্মচারী শুধু প্রজাপতি নয়, সে রক্ষকও বটে। বেদের ভাষায় সে শুধু 
জনিতা। নয়, গোপাও। পুরাণের ভাষায়-_শুধু ব্রদ্ধা নয়, বিষুটও। 
অসীমের যে উপলব্ধি তাকে ষ্টার সঙ্গে একাসনে বসায়, তাই তাকে 
বসায় পাতার সঙ্গেও একাসনে | ব্রন্ধচানী অন্থুভব করে, সমস্ত 'গ্রাজাপত্া, 
অর্থাৎ প্রজাপতির সন্তান অর্থাৎ এই স্বষ্টির যত প্রাণীর সে যেন অভিভাবক । 
প্রতিটি প্রাণী তার 'আত্মায়* অর্থাৎ দেহে যে প্রাণকে ধারণ করে আছে, সেই 
প্রাণের এবং প্রাণীর রক্ষক তার অস্তপিহিত 'ৰন্ধ' অর্থাৎ ৰ্হতের চেতনা, 
অনুভব, শক্তি । দীর্ঘদিনের তপন্ায় তার মধ্যে 'আভূত, সঞ্চিত হয়েছে এই 
ৰন্ষ-ধন, এই মহানিধি, এই আলোকবিত্ব, এই বস্থ। বস্দ্ধর ৰক্ষচারী এই 
ৰ্হতের একটুকু ছোয়া দিয়ে রক্ষা! করে চলেছে সবাইকে সবার অজান্তে-_ 
তুচ্ছতা থেকে, হীনতা থেকে, পক্ষিল স্বার্থের কলুষ থেকে । তার উজ্জল 
অস্তিত্বের পরিকীর্ণ অনৃশ্থ বজ্ররশ্মি সমাজশরীরের সর্বব্যাধির রক্তবীজকে 
অনবরত বিদ্ধ করে করে, দগ্ধ করে করে চলেছে। 
২৩। ছন্দ পুরোবার্ত। অতিজাগতগর্ভা ভ্িুপ্‌। 
কে আগে? বাজ না বনস্পতি? 
লৌকিক আপেক্ষিক চোখে এটি হেয়ালি। 
মরমীয়। বলবেন, পরমের চোখে আগে-পরে কিছু নেই, সবই সর্বকালীন । 
সর্বদা বর্ততে সবং স্থুলসুজ্মরূপাশ্রয়াত্‌। 
ভূতং ভাবি ভবচ্চেত্যা্যাসর্বদশিকল্পন। ॥ 
জন্যজনকব্যত্যাসং ওথাহি পশ্য খথেদে। 
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্‌ উ অদিতি: পরি ॥ 


হয় স্ুল, নয় সুক্ষ, অতিক্ুক্ষমরূপে, 

হয় তারত্বরে, নয় সঙ্গোপনে, চুপে 
রয়েছে সর্বদ1 সব বিরাটের কোলে-_ 
যাবার জায়গা কোথা এ ৰন্ধাণ্ড ফেলে? 


৪৪৮ বেদের কবিতা 


তারায় জোনাকি, জোনাঁকিতে তারা ভাসে, 
নিবে গিয়ে ঘুম যায় মহাকালাকাশে। 

এট আছে, সেট! হবে, ওটা তে। ছিল না 
একদেশ-দর্শনেরই 'কেবল কল্পন।। 

ধথেদেতে উল্টোপাণ্ট। দেখ মায়ে-পোয়ে-- 
অদিতি হলেন দক্ষের মা, আবার মেয়ে ! 


জন্ম মানে জন্ম নয়, শুধু আবির্ভাব, 

যা! ছিল মনেতে তারই খাতায় হিসাব ! 

হয়নি যখন থোকা, তখনও সে ছিল, 

“মনের মাঝারে মা'র ইচ্ছা] হয়ে ছিল।, 

যেমন এ স্ষ্টি ছিল চুপ-ঝুঁড়ি-ঘুম-_ 

মা'র বুকে একগুচ্ছ ইচ্ছার কুম্থম। 

এখনো তাইতো। আছে, ফোটে নি কো! পুরো, 

চিরকাল ফুটে যাবে, কে কুড়োবি কুড়ে] । 

চণ্ডীতে দেখি, সবদেবতার তেজ পুধ্ধীভূত হয়ে জন্ম নিচ্ছেন দেবী । এই 

জন্ম তার বিশেষ আবির্ভাব মাত্র, অ-সত্ব| থেকে সততায় আস! নয় । অথর্ববেদের 
খধিও তেমনি প্রত্যক্ষ করছেন দ্েবানাম্‌ পরিষ্‌তম, সব দেবতার মধ্যে 
থেকে এক তিলোত্তম পুগুজ্যোতির আবির্ভাব, পরি-হ্থু (প্রসব )_যে জ্যোতি 
আবার সব দেবতার এমন কি ৰদছ্ধেরও জনক! অতি ছু্িরীক্ষ্য সে জ্যোতি, 
রোচমানম্‌ ঝলমল ঝলমল করছে, চরতি-_স্থির থেকেও স্পন্দিত হচ্ছে 
বিশ্বভৃবন জুড়ে । কারে! সাধ্য নেই 'অভ্যারোহণ? করে, চ'ড়ে বসে, নাগাল 
পায় সেই উত্তম উত্তুঙ্গ জ্যোতির। তদ্‌দূরে-দূর বহুদূর সে চির-ুদূর। 
অথচ তদ্‌ অস্তিকে- সে রয়েছে কাছে আনাচে কানাচে । তাই একবার 
বলছেন এত্দৃ-_এই যে, একবার বলছেন তল্মদূ-_সেই তার থেকে । এই" 
থেকে “সেই*এ বিছাদ্গতিতে আনাগোন। করছে তার অন্থভব, “হেথা” থেকে 
“অন্ত কোন্থানে'। এতট্বৈ তত-_বলছেন উপনিষদ । এষ শ্যঃ-_-বলছেন 
খখেদ। ভূলোক থেকে ছ্যলোক পর্যস্ত টান! দেওয়া স্থতোর বুহুনিতে বোনা 
ছুটি শব্ধ--এ আর সে। 


বাঘ্য ৪৪৯ 


এই জ্যোতিঃপুঞ্জই হল ব্‌দ্ব-বনম্পতির বীজ-যে ব্রদ্ধ জ্যেষ্ঠম্‌-_সবার 
«চেয়ে বড়, বিশবত্রদ্ধাণ্ডের বৃহত্বম, মহত্বম, গরিষ্ঠ সত্া। এই জ্যেষ্ঠ ৰদ্ধের 
“অপুর্ব বর্ণনা আছে অথর্ববেদের দশম কাণ্ডের অষ্টম স্ক্তে ৪৪টি খাক্‌ জুড়ে । 

বন্ধ বাৰ্হতের যে সন্তান-সন্ততি ( -০0701)00 ) অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ, 
'অভিব্যভি-_-তা-ই হল ব্রাহ্মণম্‌ তারও জন্ম এ বিছ্যুৎ-স্ফুলি থেকেই। আর 
দেবতার! এবং যা তাদের দেবতা করেছে সেই অস্বত-_সৃত্াঞ্জয় মহাননদস্থধা_ 
সবই জন্মেছে এ জ্যোতির্বাজাণু থেকেই । অর্থাৎ একটি কোটিবজ্বঘন সর্বগর্ত 
বিছ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গই ষেন বিদ্যোতিত বিস্ফোরিত বিস্ফারিত হয়ে অভিব্যক্ত 
করে চলেছে সেই বিপুল বিরাট বৃহৎ সর্বমহত্বম বৃদ্ধকে, সেই ৰদ্ধের বিকাশ- 
পরম্পরাকে, দেবগণকে এবং স্ষ্টির রভসকল্প্র রহম্য আনন্দকে । 

এই সর্বদেব-পরিষূত রোচমান বস্তটি কী বল তো? ত্রিটুপ-ছন্দের 
একাদ শাক্ষর পাদের দুটি অক্ষর ফাক! রেখে খধি রহম্য করে জিগ্যেস করছেন । 

উত্তরটি আগেই বলে দেওয়! আছে পঞ্চম খকে ( বর্তমান ও পঞ্চম খাকের 
শেষার্ধ হুবহু এক ), আছে সগ্ুম খকেও। ৰন্ধচারী। এই হল তার পরম 
স্বরূপ, চূড়ান্ত পরিচয় । সে জ্যোতিলিঙগং বদ্ষজনকং সর্বদেকাত্মভৃতমূ। সারা 
জীবন ধরে নিজেকে গ্রশ্ধে গর্জে জালিয়ে তুলতে তুলতে সে এগিয়ে চলেছে 
এই মহাউত্তরের দিকে__ 

এই তার উত্তরায়ণ। 

২৪। ছন্দত্রিষ্ূপ। প্রাণাপানৌ প্রাণ ও অপানকে আত. অন্তর 
ব্যানম্‌ ব্যানকে বাচম্‌ মনঃ হ্যদয়ম্‌ বলা মেধাম্‌-"'জনয়ম্‌ জন দিয়ে। 
ব্রক্মচা রী...জাজত, ত্রক্গ গ্রদীপ্ত ব্রন্ধকে বিভতি ধারণ করে আছে। তক্মিম্‌ 
অধি তার মধ্যে বিশ্বে দেবাঃ সমন্ত দেবতা সম্-ওতভাঃ ওত-প্রোত হয়ে 
'াছে (*/বে_-বয়ন করা )। 

সব দেবতার পুঞ্জপ্রসব চিরচঞ্চর যে জ্যোতিকে আগের ধকে ৰ্‌ব্ষচারী বলে 
ইঙ্গিত কর] হয়েছে, সেই জ্যোতি যেহেতু ৰন্বচারীর ন্বরূপ, সেহেতু বন্ঘচারী 
ভার ধারকও বটে। ৰ্ক্ষচারী সর্বদেবময় এ-ও আগে বলা হয়েছে । তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকও বলছেন, 'যাবতীর, বৈ দেবতাস্‌ ভাঃ সর্বা বেদবিদি ৰাচ্ধণে বস্তি 
€ ২1১৫ ) অর্থাৎ যত আছেন দেবত। তার! সবাই বাস করেন বেদবিদ্‌ বাচ্ধণের 
মধ্যে। | 


৪১০ বেদের কবিতা 


দ্বিতীয়ার্ধে বল! হচ্ছে মন্ত্রোৎপতিয় রহন্য। প্রাণ্*অপান-ব্যান হল প্রাণেরই 
বৃতি, নিঃশ্বাস-গ্রশ্বান ও এই উভয়ের সন্ধি । এই তিনে মিলে যে প্রাণ, তার 
সঙ্গে বাকা মন মেধা ও হৃদয় মিললে জন্ম নেয় ৰদ্ধ অর্থাৎ মন্ত্র। 

২৫॥ ছন্দ একাবসানা আর্চী উষ্ধিকি। আপাতদৃষ্টিতে যে-মস্ত্রের কোন 
দেবত! নেই, সে-মস্ত্রের দেবতা হুলেন প্রজাপতি । স্ৃতরাং এই প্রার্থনাটি 
প্রজাপতির উদ্দেশে উচ্চারিত, অথব! যে-ৰব্দচারী সর্বদেবময় ৰব্দীভূত, তারই 
উদ্দেশে । স্ততি এবং আশীঃ (প্রার্থনা ) সুক্তের মধ্যে মিলে-মিশে থাকে । 
স্ততিগ্রধান এই মহা-ন্থক্তে এইটিই একমাত্র ক্ষুদ্র 'আশী:ঃ। 

প্রকৃতি-প্রত্যয় মিলিয়ে যে অর্থ, তা বিশেষ্যপদের মধ্যে গুটিয়ে-হুটিয়ে স্তর 
হয়ে থাকে । অন্গবাদে সেই অর্থগুলিকে মেলে দেওয়| হয়েছে । */চক্ষ, 
মানে দেখা । চক্ষু: হল সেই ইন্দ্রিয় যার সাহাযো আমর! ভরষ্টব্য বস্তু দেখি। 
রেসতঃশবের মধ্যে যে /রী ধাতু আছে, তার মানে বয়ে চলা, জলশ্রোতের 
মতো ছুটে চলা । তেমনি ঘশঃ-শব্বের মধ্যে আছে */ঈশ, ধাতু, যার মালে 
প্রতৃত্ব করা। অস্মাস্্ থেছি আমাদের মধ্যে নিহিত কর। 

সর্বতোভাবে স্থস্থ সবল সমৃদ্ধ একটি শরীর এবং তদুপযুক্ত অন্নের প্রার্থনা 
করছেন খষি, আর চাইছেন যশ। এরই পরিবর্ধিত রূপ হল উপনিষদের 
শাস্তিপাঠগুলি-_ 

(১) আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রম্‌ অথো ৰলম্‌ 
ইন্ড্িয়াণি চ স্বাণি। 
আমার শরীর বাক্‌ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল ও সর্বেন্দরিয 
আপ্যায়িত হোক । 
(২) ভদ্রং কর্ণেভিঃ শুণুয়াম দেব! 
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ-_ 
মন্ত্রাট সংহিত1 থেকে নেওয়া, ১৮৯৮ ) 
চোখ দিয়ে যেন শুধু ভাল দেখি 
ওগো! দেবতার শুধু ভাল শুনি কানে ।-_ইত্যাদি। 

২৬ ছন্দ প্রীসাতবলেকরের মতে মধ্যেজ্যোতিঃ উঞ্চিগ-গর্ভা জিপ । 

সমুদ্রে সলিলন্ত পৃষ্ঠে সমূদ্রে জলের মধ্যে ব জ্মচারী..তপ্যমনঃ তপস্চা 


ভাব ৪১১ 


করতে করতে ভানি কল্পত্‌ অনেক কিছু, সেগুলি রূপায্িত করতে করতে 
তপঃ অতিষ্ঠত, তপোহহষ্ঠটান করে চলে। জঃ সে জীতঃ জান ক'রে ৰত্রঃঃ 
পিজলঃ বক্রবর্ণ পিঙ্ললবর্ণ হয়ে পৃথিব্যাম্‌ পৃথিবীতে ছু রোচতে অত্যন্ত 
উজ্জল হয়ে শোভা পায়। 

ৰন্চারীর ৰন্দচর্য যেন এক নিরস্তর স্থকঠিন উদ্বাস-তপশ্থা। সমুদ্র হল 
স্থির উাল-পাথাল সলিল-_মন:সমুদ্্র, প্রাণসমুদ্র । সেই সমুদ্র মন্থন করে 
করে ৰদ্ধচারী একে একে 'বল্লন], করে, রূপ দিয়ে চলে মানুষের গ্রাধিত 
কাজ্ছিত অভীষ্ট বন্তগুলিকে-_-আগের ধকে যাঁদের উল্লেখ কর] হয়েছে । অর্থাৎ 
বদ্ষচারীর তপস্যা মান্গষের অপাধিব-পািব সমস্ত চাহিদা মেটায়। তপন্যান্তে 
সে যখন সমাবর্তন ল্লান করে সমাজে ফিরে আসে তখন তার উজ্জল পিল 
( বক্র মানেও পিঙগল, ছুটি পিঙ্গল মিলে প্রগাঢ় উজ্জল পিঙ্গল ) দীপ্থিতে পৃথিবী 
একটি নতুন দীপ্তি পায়। সে যেন তার আলো দিয়ে ৰদ্ধবর্চস দিয়ে রাঙিয়ে 
তোলে সবার জীবনধার1। গতাস্গতিক ধারণ] সংস্কার প্রত্যয় রীতিনীভি 
চালচলন সেই আলোয় নড়ে-চড়ে বসে, উল্টে যায়, পাল্টে যায়। 

সমাবৃত্ত ৰদ্ষচারী যেন সারথি হয়ে ধারণ করে জগন্নাথের রথের রশ্মি। 
বজ্বচারীর পর ৰজ্চারী-_ধেন এক উজ্জ্বল পিঙ্গল আলোর মিছিল। এই 
মিছিলেরই পটহু-পতাকা-শঙ্খ-কাহল-মৃদজ-বষ্লারী-ঝস্কার ওষ্কার হল বম্থাচর্য- 
সৃত্ত। 


৬৯। বিবাহ 


বিবাহ একটি যজ্ঞ । সব যজ্ঞের মতোই এ যজ্ঞেরও লক্ষ্য হল আত্মদানের 
মধ্য দিয়ে সত্যিকার আনন্দকে পাওয়া । বৈদিক যুগে আনন্দ-দেবতার নাম 
ছিল সোষ। হর্া হলেন হৃর্ধকপ্তা। গ্রজ্ঞা, তথ] পৃথিবী । সোমের সঙ্গে সুর্ধার 
বিবাহ কল্পনা করে একটি হুদীর্ঘ হুক্ত (১০৮৫) রচন। করেছিলেন হ্ূর্ধা 
নাষে একজন নারী-ধাষি হয়ত নিজেরই বিবাহ উপলক্ষে । এই তুক্তটির 
মধ্যেই আমাদের বিবাহের আদর্শ রূপটি ধরা আছে। 


৪১২ যেদের কবিতা 


এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ-পদ্ধতিটির সংকলগ্নিতা শ্রীযৎ অনির্বাণ। 

১/ ছন্দ ব্রিষ্ুপ | অঘোর-চক্ষুঃ জিথদৃষটিসম্পন্না, অ-পতি-স্্রী অ-বিধবা, 
পশুভ্য: শিবা পশুদের কল্যাণকরী, সু-মনাও হৃহদয়া, স্তু-বর্চাঃ সুরূপা, 
উজ্জ্লা, বার-সূঃ বীরপ্রপবিনী, দের-কাম। দেবভক্তিপরায়ণা স্তোন1 কোমলা, 
হভন্রা এধি হও। নঃ দ্বিপদ্দে আমাদের লোকজনের প্রতি শম. ভব 
শাস্তিদায়িনী হও, চতুষ্পদ শম, আমাদের পশুদের প্রতি শাস্তিদাঁয়িনী হও। 
(১০1৮৫।৪৪ )। 

২| ছন্দ অনুপ । ভূমি: পৃথিবী সত্যেন সত্যের দ্বার উত্ততভিত! 
উৎ্ত্ভিতা, উর্ধে ধৃতা। ভ্ৌঃ ছ্যলোক জূর্বেণ সুর্যের দ্বারা উত্তভিভা..। 
আঁদিত্যাঃ আদিত্যগণ, অদদিতি-পুন্র দেবতারা খতেন তিষ্ঠন্তি ধতের বলে 
দাড়িয়ে আছেন । সোম: সোম দিবি অধিশ্রিত: ছ্ালোকে আশ্রিত । (&ঁ ১) 

৩। ছন্দ অনুটুপ। সামেন সোমের দ্বারা আদিত্যা:...ৰলিনঃ 
বলবান্‌। (সোমেন. পৃথিবী: মী মহতী। অথো এবং এবাম্‌ 
নক্ষজ্রাণাম্‌ উপম্তে এই নক্ষত্রের কাছে সোমঃ আহিতঃ সোম আহিত 
আছেন। (এ ২) 

৪।॥ ছন্দ অনুপ । যত. ওষধিম্‌ সম.-পিংবস্তি সোমলতা-বূপ ওষধিকে 
লোকে ফে পেষণ করে (রুধাদি +/পিষ, ৩1১ পিনষ্টি), তাইতে মন্তাতে মনে 
করে (সোমম, পপিবান্‌ সোম পান করেছে । যম. তসোমম. যে সোমকে 
ৰক্াপঃ ৰাদ্ষণের বিদুঃ জানেন ন কশ্চন ত্য অশ্লীতি কেউ তাকে 
খায় না। (এ ৩) 

৫| ছন্দ অহষ্টপ,। োম:..'বধুযুঃ বধৃ-কায অভ্ভবত,.হলেন। উতা 
অশ্বিন! অশ্বিঘ্য় বরা আস্তাম, বরণকারী হলেন। যভ্‌ যখন পত্যে 
শংসম্ভীম, সূর্বাম, পতিকামা হুর্ধীকে সবিতা! মনসা! অদ্রদ্দীভ, সবিতা মনে 
মনে সন্প্রদান করলেন। (এ৯) 

৬। ছন্দ অনুটুপ.। যত, সূর্যা পতিম, অগাত, যখন হূর্য! পতির কাছে 
গেজেন, দয; ভূমি: আকাশ এবং পৃথিবী €কাশং গাড়ির ভেতরের অংশ 
জাসীত, হয়েছিল চিন্তিঃ চেতনা (ত্র. বেশী ৩৩৯/১৯১ ) উপবর্হণম, হেলান 
দেবার উপাধান ০881)1০7, আ$-আসীত, হয়েছিল, চন্ফুঃ দুটি অন্যযজলনম. 
অঞ্জন আঃ. । (এ ৭) 
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৭] ছন্দ অনুটূপ.। যত, জূর্যা গৃহম, ধা, কুর্ধ। যখন পতিগৃহে 
গেলেন, তখন মন মন জত্যাঃ- এর অমঃ শকট, রথ--লায়ণ আলঙ্গীত, 
হয়েছিল, উতভ এবং €দ্ধ্যাঃ আকাশ ছি: আচ্ছাদন, ছাদ আঙীত, হয়েছিল, 
শুক্রৌ ছুটি উজ্দ্বল জ্যোতিষ অনভবাহৌ বাহন আত্তাম, হয়েছিল। 
(এ১*) | 

অর্থাৎ সুর্যা_অগ্ত কোন উপকরণ ব৷ প্রসাধন নয়--শুধু তার প্রেমে ভরা 
মনটি নিয়ে বিশ্বাসে নির্ভর করে উজ্জল আকাশের তলা দিয়ে হেটে স্টেঁটে 
স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন । 

৮ ছন্দ অহ্ুপ,। জুর্ষে হে কুর্যা তে ত্বে খাতুথ। চক্রে তোমার ছুটি 
কালিক চক্র-_স্র্য এবং টাদ__কে ৰ ক্সাণঃ ৰাক্ষণের। বিদ্ধুঃ জানেন। অথ 
একম. চক্রম্‌ বত. গুহ! কিন্ত একটি চক্র যা গোপন, কালাতীত তত্ত. সেটি 
জন্ধাতয়: ইত. কবি-মনীষীরাই বিছুঃ জানেন। (এ ১৬) 

৯॥ ছন্দ অনুষ্টুপ। যে ভূৃতন্ত প্র-চেতস: ধার। প্রাণীর প্র-চেতয়িতা। 
তু, মহে। অর্ণঃ সর্বতী প্র চেতয়তি কেতৃনা! (১৩১২ ), তেভ্য: ূর্যাট়ে 
দেবেভ্য: মিত্রায় বরুণায় চ সেই কূর্ধা মিত্র বরণ এবং সব দেবতার উদ্দেশে 
ইদ্ম. নমঃ অকরম, এই প্রণাম করলাম। (এ ১৭) 

১০॥ ছন্দ অনুষ্টপ। €৫সামঃ প্রথম: বিবিদধে সোম প্রথম পেয়েছিলেন। 
গন্ধর্বঃ উত্তরঃ বিবিদে তারপর গন্ধর্ব পেদ্েছিলেন। “অগ্সিঃ তে তৃভীয়ঃ 
পতিঃ স্পষ্ট । মনুষ্যজাঃ তে তুরীয়ঃ মান্গষের সন্তান তোমার চতুর্থ পতি। 
(এ ৪০) 

১১॥ ছন্দ ব্রিষ্টপ। অগ্নে শর্ঘ হে অগ্নি বীর্ধপ্রকাশ কর, তব উত্তমানি 
দুযুন্মানি তোমার উত.-তম জ্যোতিরা মহতে মৌভগায় সন্ত এনে দিক 
বিপুল আনন্দ প্রেম সৌভাগ্য । জাম্পত্যম দাম্পত্যকে স্ুবঘম, সথলংযত 
লম. সম্যক আকৃণুত্ব আকার দাও, কর। শত্রয়তাম, যারা শত্রুতা করছে 
তাদের মহাংপি অভি তিষ্ঠ শক্তির মোকাবিলা কর। (৫1২৮৩) 

১২ ছন্দ ত্রি-অবসান। ষট্পদা ককুম্মতী শকরী (দ্র, ভূমিন্ক্ত ৪১)। 
দ্যৌঃ ছ্ালোক তে পৃষ্ঠম. রক্ষতু তোমার পৃষ্ঠকে রক্ষা করুন। বায়ু 
অখ্বিনৌ চ বায়ু এবং অশ্বিতবয় উন্মা তোমার উুদ্ধয়কে রক্ষা করুন। তে 
স্তনন্ধগান্‌ পুক্ঞান্‌ তোমার স্ন্তপানকারী পুত্রদের সবিত। অভিরক্ষতু-..। 


৪১৪ বেদের কবিতা 


আ৷বাসল: পরিধানাত, বন্ত পরিধানের আগে পর্বস্ত বৃহুস্পতি:... ৷ পঞ্চাত, 
পরে বিশ্বে দেবা: অভিরক্ষন্ত... ৷ (সামমন্ত্রব্রাহ্মণ ১১1১২) 

১৩। ছন্দ চতুষ্পদ! গায়ত্রী। স্বৃত্যু:'পরা-এতু দূরে যাক, অন্থৃত. 
মে আগীত, অস্বত আমার কাছে আন্ক। বৈবন্বত: বিবন্বানের পুত্র যম 
নঃ অভয়ম. কৃণোতু আমাদের অভয় দিন। (এ ১১১৫) 

১৪॥ ছন্দ ব্রিষ্টুপ্‌। পুষা-..হুস্তগৃঙ্থ হাত ধরে ত্বাঁ তোমাকে ইত; 
নয়তু এখান থেকে নিয়ে চলুন। অশ্বিন অশ্ব ত্বা--.রথেন প্রা বহতাম, 
রথে বহন করুন। গৃহান্‌ গচ্ছ গৃহে চল, যথা ত্বম. গৃহুপতী অঙ্গ: বাতে 
তুমি গৃহন্বামিনী হও (২/অন্‌্1লেট্‌ ২১); বশিনী কক্রণ হয়ে বিদথম. জা! 
বদদাসি আজ্ঞা দাও । (€ ১০/৮৫।২৬) 

১৫| ছন্দ ব্রিষ্ূপ। (সৌভগত্বীয় সৌভাগ্যের জন্য তে হস্তম. গৃভ্বামি 
তোমার হন্ত গ্রহণ করছি, বথ যাতে ময়়া পত্য1 পতি-আমার সঙ্গে জরত 
অগ্িঃ অসঃ বার্ধক্য পৌছও (/অশ.__পৌছন অষ্টি ) ভগ: অর্ম। সবিতা 
পুরদ্ধি: দেবা: এ দেবতারা গ্ৰার্থপত্যায় গৃহপতি হবার জন্যে মহাম, তব 
অদ্ুঃ তোমাকে আমায় দিয়েছেন। (এ ৩৬) 

১৬॥ ছন্দগায়ত্রী। €ম পতি: আমার স্বামী দীর্ঘায়ু: অন্ত দীর্ঘজীবী 
হোন, শতম, বর্ধাণি জীবতু একশ বছর বাচুন। মম জ্ঞীতয়ঃ আমার 
জ্ঞাতির। এধস্তাম, সমৃদ্ধ হোন । (সামমন্ত্রব্রাহ্ষণ ১২২) 

১৭| ছন্দ অনুপ | কন্া এই মেয়ে অর্থাৎ আমি কন্তা অবস্থায় 
অর্ধমণম, দেবম, অগ্নিম.নু অর্ধ দেবত1 এবং অগ্রিকে অবক্ষত নু সত্যি 
যজন করেছিল। স: জর্থম| দেব: সেই অর্ধমা দেব মাম, আমাকে ইত: 
প্রমুগ্চাতু এখান থেকে প্রমুক্ত করুন, মা আমাকে অমুত: ওখান থেকে প্রমূক্ত 
করুন। (এ ১২৩) 

১৮॥ ছন্দ মহাপউক্তি জগতী (দ্র. ভূমিস্ক্ত ৩৮)। পিতৃভ্যঃ পতি- 
লোকম, যী বাপ-ম! ছেড়ে পতিকুলে যে চলেছে ইয়ম কগ্যল! সেই এই 
আদতিণী মেয়ে তপদীক্ষাম. অবষ্ট দীক্ষা ছাড়াই যজ্ঞ করেছে। অর্থাৎ যজ্ঞের 
মতোই কৃচ্ছুসাধন, আত্মোৎসর্গ করেছে। কন্া! হে কগ্া বয়ম উত আমরাও 
বয়! তোমার সাহায্য উদগ্যাঃ ধারা: ইৰ দ্বিবঃ জলধারার মতো! শক্রদের 
অভিগ্রাহে মাহ অতিগাহন করতে চাই, পার হতে চাই। (১২৫) 
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১৯-২৫| যজুর্মস্্র। অর্থম্পষ্। 

২৬। ছন্দ জগতী। ইহ এখানে তে প্রিয়ম,. তোমার প্রিয় বস্ত গ্ুজয়। 
এবং প্রজা অর্থাৎ সন্তান সম -্ধাধ্যতাম, সমৃদ্ধ হোক । অস্মিন, গৃছে এই গৃহে 
গ্াহৃপত্যায় জাগৃহি অতন্দ্র হয়ে গৃহপতিত্ব কর। এনা! পত্যা এই পতির 
সঙ্গে তম্বম সম. স্জস্ব তন্থ-সংসর্গকর। অধ অতঃপর জিত্রী জীর্ণ, বৃদ্ধ 
হয়ে ছুজনে বিদথম. অ] বদীথ: প্রভুত্ব কর, বিদ্যান্ুশাসন কর, জ্ঞানকে ঘোষণা! 
কর (দ্র. বেমী ৭২১ পৃ), যজ্ঞকে প্রচার কর। ( ১০1৮৫।২৭) 

২৭| ছন্দ অহুষ্ুপ। বাম. হৃদয়ানি তোমাদের হৃদয়কে বিশ্বে দ্বেবাঃ 
লমন্ত দেবতার! সম. অঞ্জীন্ত সম্মিলিত করুন। বাম তোমাদের মাতরিশ্বা 
-"*জম, দরধাতু সন্ধি করুন অর্থাৎ একসঙ্গে জুড়ে দিন। ধাত। সম উ দেষ্্রা 
সম. ধাতা এবং দেস্ীও:..। (এ ৪৭) 

২৮॥ ছন্দ অতিশক্করী। স্পষ্ট। (সামমন্ত্র ব্রাহ্মণ ১২।২১ দ্র.) 

২৯॥ ছন্দ অহুষ্টপ । ইহ এব স্তম্‌ এখানেই থাক, মা বি যোষ্টম, 
বিযুক্ত হোয়ো না। জ্বে গৃহে আপন ঘরে পুত্ৈ: নগ্ত তভিঃ ত্রীড়স্তো পুত্র- 
কন্তা ও নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ঘমোদমানোৌ আনন্দ করতে 
করতে বিশ্বম, আমু: সমস্ত আয়ু বি-অশ্লতম, ভোগ কর। (১*৮৫1৪২) 

৩০|॥ ছন্দ অনুষ্ুপ। স্পষ্ট। (এ ৪৬) 

৩১॥ ছন্দ অঙুষ্টুপ। ইয্সম, বধু: ুমজলী:-.; হুমঙ্গলী বৈদিক শ্্রীলি্ 
( পা ৪১1৩৯ ) ত্র. উষা ১১। সম তা! ইত আপনার মকলে এখানে আম্থন, 

ইমাম, পশ্যভ একে দেখুন। অন্তৈ একে তৌভাগ)ম. ...দত্বায় দিয়ে 
(কক যক্‌ পা %১1৪৭) অথ তারপর ৰি আস্তম, যে যার বাড়িতে পরা-ইতন 
প্রত্যাবর্তন করুন। (এ ৩৩) | 


২*। রম্য গৃহ 


ুধী গৃহস্থ তার বাঁড়িটিকে ভালবাসে । তার মধু-ভর! মায়া-ঘেরা স্থখনীড় 
এই গৃহ। তার আশ্রয়, তার আরাম, তার ধর্মভূমি, তার কর্মকেন্দ্র তার 
জীবনসাধনার দূর্তেগ্ভ ছুর্গ। 
নুন্বর জায়গায় হন্দর করে সাজানো-গোছানে। একটি ছবির মতো! বা ড়ি-_ 
এ স্বপ্ন বেদের খধিকবিরাও দেখেছেন । খেদের ধনান্নদানন্থক্তের খষি ভিক্ষু 
আঙ্গিরস বলছেন-__ 
ভোজস্তেদং পুক্চরিণীব বেশ্ম 
পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্‌ (১০১০৭1১০ ) 


উদার দাতার বাড়িটি কেমন ? 
পদ্িনী-সরোবর । 
সাঁজানে!। গোছানো দেবগৃহ যেন 
অদ্ভুত সুন্দর । 
নষটনীড় হতভাগ্য জুয়াঁড়ীর মনপ্রাণ কি যে তৃষাতুর একটি শাস্তহন্দর শ্রীময় 
গৃহকোণের জন্তে, তার চিত্র পাই খধি কব ধ্ীলুষের রচনায়_ 
্িয়ং দৃষ্টায় কিতবং ততাপ 
অন্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্‌ (১।৩৪।১১) 


জুয়াড়ীর পোড়ে প্রাণ 
দেখে অন্যের বৌ আর বাড়ি__ন্ুন্দর ছিমছাম । 
ছেলেপুলে নাতিপুতিতে ভর্ভরস্ত জমজমাট একটি আনন্দভবনের কল্পনা? 
দেখি নারী-খষি হুর্যার বিবাহ-ন্ক্তে (দ্র বিবাহ ২৯ )। 
অথর্ববেদের খা প্রমোচন চান একটি বাগান-পুতুর-ফোয়ারা-ওলা প্রকতির- 
কোল-ঘেঁষা বাড়ি 
আয়নে তে পরায়ণে 
দুর্ব। রোহস্ক পুষ্পিণীঃ 


উতসে! বা তত্র জায়তাং 
হদে। বা পুগুরীকবান্‌ (অ ৬১৯৬১) 


আসা-যাওয়ার পথে তোষার 
ফুলস্ত হোক দূর্বাদল, 
একটি থাকুক পদ্মদীঘি, 
এক ফোয়ারা ছাড়,ক জল। 
এই মায়াময় মধুকু্ত ছেড়ে গৃহস্থকে নানান কর্মোপলক্ষে যেতে হয় 
প্রবাসে । ঘর ছেড়ে যাওয়ার এই বেদনাকে মধুর করে তুলেছেন খখেদের 
খষি বিমদ € বা বস্থকৃত, )__ 
মধুমন্-মে পরায়ণং মধুমত, পুনরায়নম্‌। 
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমত্‌ কৃতম্‌ 
(১০1২৪।৬) 
মধুময় হোক এ-যাওয়া আমার 
ধু হোক ফিরে-আসা 
সব ভঃরে, প্রভূ, দাও আমাদের 
অধুমম্ব ভালোবাসা ॥ 
বর্তমান স্ুক্তে পাই প্রবাসীর ঘরে-ফেরার একটি অপরূপ ছবি। দীর্ঘদিন 
পরে অনেক কিছু অর্জন করে ঘরে ফিরছে গ্রবাসী--বুকভর! তার আনন্দ, 
সোহাগ, আশ] আর সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও-_বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনা! পাব 
তো? সেই যে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল সবার সঙ্গে প্রেষের, 
প্রয়োজনের, মমতার দুশ্ছেস্ বন্ধন-_এতদিনের অনুপস্থিতিতে ত] শিথিল হয়ে 
যায় নি তো? 
আশা-আশঙ্কায় কম্পমান পথিক-চিত্বের ছন্দে ছুলছে কবিতাটি । আর, 
সব ছাপিয়ে ঝলমল করছে তার স্থগভীর গৃহপ্রেম-_গৃহই যেন তার গৃহিধী, 
গৃহিণীই গৃহ । গৃহের প্রতিটি অধিবাসী-_মাচুষ, পণ্ড, গরু, ভেড়া, ছাগল; 
প্রতিটি উপকরণ-সামগ্রী-_ধন, অন্ন, পান? প্রতিটি ভাব-_হাসি, গান, আনন্, 
সষস্তটির ওপর স্সেহের দুটি ঝুলিয়ে দিচ্ছে সে, নাম ধরে ধরে কাছে ডাকছে 
লযাইকে | তার হৃদয়মনগ্রাণ উপচে পড়ছে ঘরে ফেরার আনন্দে । 
২৭ 


৪১৮ বেদের কবিতা 


১। উর্জম, বিভ্রভ্‌ তেজ ধারণ করে, শক্তিমান হয়ে বন্তু-বমিঃ ধন জয়, 
অর্জন করে স্-মেধা: মেধাবী সু-মনা: প্রসন্ন চিতে হিজ্রিয়েণ অখোরেণ 
চন্ষুষ1 অ-নিষ্ুর স্গিঞ্ধ বন্ধুর দৃষ্টি নিয়ে বন্দমানঃ বন্দনা করতে করতে গৃহাপ্‌ 
আ-এমি গৃহে আসছি আমি । রমধবম আনন্দ কর, অভ মা বিভীত 
আমাকে ভয় কোরো না। 

২। ইমে গৃহা: এই গৃহ ময়োভুব: হখদায়ক উর্জস্-বস্ত: তেজ -ুক্ত 
পয়স্-বস্ত: ছুধে ভর বাঁষেন পূুর্ণাঃ প্রিয় ধন দিয়ে পরিপূর্ণ তিষ্ঠন্তঃ 
স্থিতিশীল | তে তারা অর্থাৎ সেই গৃচ আয়ত: নঃ আগমশকারী আম'কে 
জানস্তু জান্ুক। 

৩। প্রবসন্‌ প্রবাসী যেষাম্‌ অধ্যেতি যে-গৃহের কথা স্মরণ করে, 
যেষু যে-গৃহে বছঃ €লীমনদ: গ্রচুর দাক্ষিণয, আনন্দ, ্থখ, ভালবান গৃছান্‌ 
উপহবয়্ামন্ধে সেই গৃহকে কাছে-ডাকি, আহ্বান করি। পুর্ববৎ। 

৪॥ উপস্থুভা: সন্বোধিত, আহৃত ভূরি-ধলা: প্রচুর ধন-ুক্ত স্থা হর-সন্মুদধ: 
শ্বাঢু-আনন্দঘুক্ত অথবা স্থম্বাু খাছ্যের আনন্দে ভরা । স্বাছুসম্মুদঃ-_পুবপদ- 
প্রক্ৃতিষ্বর অর্থাৎ বন্ত্রীহি। তাই প্রথম অর্থটিই বেশী সঙ্গত মনে হয়। 
সথায়: বন্ধু গৃহা: হে গৃহ, অক্ষুধ(।: অতৃত্যঃ স্ত ক্ুধাহীন, তৃষ্ণাহীন হও । 
অস্মভ, মা বিভীতন আমাকে ভয় পেয়ো না। 

৫॥ ইহ ন: গা হেষু এই আমার গৃহে গাব: উপভুতাঃ গাভীর! উপহৃত 
হল, অর্থাৎ সম্ভাষণ করছি গাভীদের, অজ-জবয্নঃ ছাগল ও ভেড়ার উপস্থুভাঃ 
' জে! এবং ন্নস্য কীলাল্স: অন্নের মধ্যে কীলাল উপনুত:...। কীলাল 
-হ্থমধুর অমৃভনগোত্র পানীয়বিশেষ । 

৬ গুনৃতা-বস্ত:ঃ আনন্দ-ভরা জুঙগা: ন্দর, সৌভাগ্যযুক্ত ইরা'বস্ত: 
অন্ন-যুক্ত হুসামুদ্ধা: হাসিতে আনন্দে পরিপূর্ণ গস: হে গৃহ অস্মভ মা 
ৰিভীতন:..। 

৭॥ ইন এব এখানেই স্ত থাকো । মা জন্ু গাত আমার অন্ুগমন 
কোরো না। বিশ্ব রূপাঁণি পুষ্যত সর্বতোভাবে পু হও। ভদ্রেণ দ্ধ 
সমৃদ্ধি নিয়ে আ-এস্যামি আসব । ময়! আমার লগে ভূয়াংস: ভব বধিত 
হও । 


২১। রাশ্্রসভ। 


অথর্ববেদের একটি নাম হল ক্ষাত্রবেদ । কেননা! এতে রাজা, রাষ্ট্র ও 
রাজনীতি-সংক্রান্ত সুক্তের সংখ্যা প্রচুর । বর্তমান হুক্তটি তাদেরই একটি। 

১৪ প্রজ্ঞাপতে: দুহিতরোৌ প্রজাপতির ছুটি কন্তা সভা চ লমিত্তি: চ 
সভা এবং সমিতি সংবিধানে একমত হয়ে, মিলিত হয়ে মা জবতাম. 
আমাকে রক্ষা করুক। যেন জংগট্ছৈ যার সঙ্গে মিলিত হব বন্ধুভাবে বা 
শক্রভাবে মা উপ আমার কাছে লঃ শিক্ষা সে যেন শেখে । পিতরূঃ হে 
পিতৃগণ, লঙগতেষু সমাবেশে চারু বদ্ধানি যেন ভাল বলতে পারি । 

২॥ লভে হে সভা তে নাম বিষ্কা তোমার নাম জানি, নরিষ্টা নাষ ৰৈ 
ঘাস তোমার নাম হল আড্ডা, যে কে চ সভভাসদ: বত আছে সভালদ্‌ তে 
মে স-বাচস: জম্ভ তারা আমার কথায় সায় দিক। 

৩-৪॥ এষাম দমাসীনানাম. এই ধারা সমাসীন, তাদের বর্চঃ বিভভানম, 
তেজ ও বুদ্ধি অহ্ম. আ! দ্দ্ধে আমি গ্রহণ করছি। ইক্দ্:-'মাম. আমাকে 
অন্য: জর্বন্তা: সংসদ: এই সমস্ত সংসদের মধ্যে ভখিনম, ভাগ্যবান কৃণু 
কর। বৰ: যত. মন: তোমাদের যে মন পরা-গতম, দূরে চলে গেছে, যত. 
যে মন ইহ বাইহু বাঁৰন্ধম. এখানে বা ওখানে বন্ধ হয়ে আছে, বঃ তণ্ভ, 
তোমাদের সেই মনকে আ. বর্তয়ামসি এদিকে, আমার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, 
মফ়ি আমাতে ব: মন: তোমাদের মন রমভাম আনন্দ পাক । 


২২। সবপ্রিয়ত্ব 


পুলুকামে। ছি মত্ভ্য£, মাঙ্গষের অনেক যে কামনা-_বলেছেন মহধি অগন্তোের 
এক ভূয়োদর্শা শিল্ত, দ্র. পৃ২*১। তীর 'এই বীজ-মন্তব্যটিরই যেন পল্পবিত 
পুষ্পিত বিশাল মহীরুহু অথর্ববেদ, যার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে মানুষের 
ক্ষুদ্রতম পিপীলিকাঁকামনা! থেকে স্থুরু করে মহ্ত্ুম বিপুল গরুড়-কাষনা 
পর্যন্ত । 


৪২৯ বেদের কবিতা 


অথর্ববেদে অনেকগুলি একর ( এক-ধকৃ-বিশিষ্ ) হুক্ত আছে। বর্তমান 
হুক্রাট তাদের অন্থতম | এই স্থত্র-মন্ত্রটিতে রয়েছে মান্থষের তিনটি এষণা 
বিতৈষণা, পুত্রৈষণা ও লোকৈষণার শেষটি অর্থাৎ লোটষণার উচ্চায়ণ। 
দেবতা থেকে আরম করে শৃত্র পর্যস্ত সবার প্রিয় হবার আকাঙ্ষা 

অর্থ অবাদেই স্পষ্ট । 'সর্বস্ত পশ্থতঃ প্রিয়ম্‌ রুণু- বাক্যটি অন্ভুতভাবে 
স্টিষ্ট। (১) যার] দেখছে তাদের সবার প্রিয় কর (২) অনাদ্দরে ব1] ভাবে 
যঠী-_-সবাই দেখুক, আমি সবার প্রিয় । 


২৩। মন-আবর্তন 


ধাথেদের অনেক সুক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক এক টুকরে! হতিহাস, 
কিংবাস্তী, গল্প। দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ মন-আবর্তন স্থক্তটি এইরকম একটি 
ইতিহাসবিজড়িত ব্যুক্ত। মৃত প্রিয়জনের যে মন ছড়িয়ে গেছে, হারিয়ে 
গেছে, মিশে গেছে জলে স্থলে অস্তরিক্ষে, সর্ষের জ্যোতিতে, ভোরের 
আলোয়, ধরণীর ধূলায়, মহা! অজানায়, তাকে আবার দেহের কেন্দ্রে ফিরিয়ে 
আনার জন্তে রচিত হয়েছিল এই 'মন-আবর্তন? অর্থাৎ মন-ফেরানোর স্ুক্তটি । 
বৃহদ্দেবতাকার শৌনক, সর্বান্থক্রমণীকার কাত্যায়ন এবং তাদের প্রতিধ্বনি 
করে সায়ণ বলেছেন এই স্থক্তের ইতিহাস-_- 

ইক্ষাকুবংশীয় রাজা অসমাতির পুরোহিত ছিলেন খধি অগন্তের চার 
ভাগিনেয়--বন্ু স্থবন্ধু শ্রুতবন্ধু আর বিপ্রবন্ধু। রাজ! তাদের ত্যাগ করে 
অন্ত ছুজন যাছুকর পুরোহিতকে নিয়োগ করলেন, তার] শ্রেষ্ঠতর এই 
বিবেচনায় । এতে কুদ্ধ হয়ে বন্ধু প্রভৃতি চার ভাই রাজার বিরুদ্ধে অভিচার 
করলে রাজার যাদুকর পুরোছিতরাপ্রত্যভিচার করে স্ুবন্ধুকে মেরে ফেব্পেন। 
তখন স্থবদ্ধুর ভাইয়েরা! পরপর চারটি সুক্তি জপ করে অগ্নির প্রসার্দে স্থবন্ধুকে 
পুনরুজ্জীবিত করলেন । বর্তমান হুক্তাট হল এই চারটি স্ক্কের মধ্যে দ্বিতীয় 
ইতিহালে সত্যতা থাক বা না থাক, প্রাণোপাসক বৈদিক] ধে নানানভাবে 
মৃত্যুজয়ের সাধন! করেছিলেন, তাঁর অন্ততম প্রমাণ এই নুকগুলি। 


ভাস্ব ৪২১ 


৯। ঘভ, তে মনঃ তোমার যে-মন দুরকম, বছদুযে বৈবস্বতম, যমম, 
জগ্গাম বৈবদ্বত ঘমের কাছে চলে গেছে, তে তত্‌ তোমার সে মনটিকে 
আ! বর্তয়ামসি আমরা আবন্তিত করছি, ফিরিয়ে আনছি ইহ এখানে, এই 
পৃথিবীতে ক্ষয়ায় থাকবার জন্তে (,/ক্ষি-_নিবাস ), জীবজে বীচযার জন্ভে। 
বাকি খক্গুলিতে প্রথমটি ছাড়া আর সব চরণই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। প্রথমটিরও 
গঠন একই রকম। অর্থ অনগবাদেই স্পষ্ট । 

আষ্বাদ-বিকল্প--তোমার যে-মন দূরে চলে গেছে 


এখানে থাকতে, এখানেই বেঁচে থাকতে । 


শ্্লি 


২৪। সামন্ত 


বৈদিক সামাবাদ মনসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঘরে ঘরে শান্তি থাকলে 
তবেই সে-শাস্তি সমাজে শৃঙ্খলা আনতে পারে। সে-শাস্তির প্রতিষ্ঠা প্রেমে, 
পরম্পরের প্রতি আনুগত্য, পারস্পরিক নেহবন্ধনের সানন্দ হ্বীকতিতে, 
বিঘ্বেষহীন কলহ্হীন মধুর ভাষণে । শুধু কথায় নয়, কাজেও । এই অকৃত্রিম 
মন-সাম্যের ফলিত রূপ হবে, খধি অথর্বা বলছেন, একাম্নবিতা1। ভাগ 
করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান। 

এ-কথা বৈদিক কবির কে উদ্দেঘাধিত হয়েছে বারবার সমস্ত বৈদিক 
সাহিত্য জুড়ে । সমন্ত গরমিলকে বিপুল পৌরুষে পরাভূত, অভিভূত, আত্মসাৎ . 
করে সেই এক বড়-মিলে, মহা-মিলে পৌছন, জপন্ত্রের ধাধির ভাষাঙ্গ 
“অরিচ্ছন্দ,কে অপাস্ত, পরান্ত, রূপান্তরিত করে “মিত্রচ্ছন্দে পৌছন, বিশ্বা-মিতর 
হওয়া, এই তে! বৈদিক- শুধু বৈদিক কেন, যে-কোন-_সাহিত্যেরই চরম 
লক্ষ্য। বেদ-সংকল্নিভা মহৃত্থি ব্যাস তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন খবি লংবনন 
আজিরসের সংজান-হৃক্তটিকে পখেদের একেবারে শেষে স্থান দিয়ে । 

সংবনন হলেন এক মহাপ্রেমিক খষি যিনি সবাইকে ভালবাসায় এক করতে 
চান ( */বন্‌- -ভালবালা ) কেনন! পরমদেবভাকে তিনি জেনেছেন পেয়েছেন 


৪২২ বেদের কবিভা 


প্রেষত্বরূপ বলে (দ্র. কেনোপনিষদ্‌, ৪র্থ খণ্ড )। এই একাই হল চরম জ্ঞান, 
তাই তার নাম সংজ্ঞান, সম্যক জ্ঞান, সকলকে এক করে জানা । এই 
সংজ্ঞানের বানী বহন করছে অথর্ববেদের অনেকগুলি স্ষক্ত, তাদের নাম হুক 
“সাংষনম্তঃ অর্থাৎ একমন হওয়। যায় যার সাহায্যে । 

অনৃদিত মন্ত্রগুলি খষি অথর্বার একটি লাংমনন্তস্থক্ত ( অ. ৩।৩* ) থেকে 
নেওয়। । 

১॥ জহদয়ম, সাংমনত্যম হৃদয় মনের একতা অ-বিদ্বেষম. বিছেষ- 
হীনতা বঃ কৃণোমি তোমাদের জন্ত করছি । জাতম. বতম সন্যোজাত 
বাছুরকে অদ্য ইব অহননীয়া অর্থাৎ গাভী যেমন, তেমনি করে আন্ত্যো 
অন্তম,. তোমরা একে অন্যকে আন্ভি হুর্ধত ভালবাসো ( ৯/হর্ষ-_-প্ছন্দ 
করা, ভালোবাসা, হছেদোন )। 

২ পুন্্রঃ পিতুঃ-..অনুব্রতঃ পিতার অন্গগামী, অঙ্থরক্ত মান্্রা সং-মনা: 
এবং মায়ের সজে একমন ভবতু হোঁক। জায়া-'-পত্যে পতিকে অধুমভীম, 
শত্তি-বাম, বাচম, মধুর শাস্তি-যুক্ত কথা বদ্তু বলুক । 

৩। ভ্দ্রাতা ভ্রাত্তরম. ভাই ভাইকে ম! দ্বিক্ষত্‌ ঘেষ না করুক উত্ভত এবং 
স্বস। আসারম. বোন বোনকে মা ঘ্বেব না করুক । জম্যঞ্চঃ সম্মিলিত, এক 
লত্রভাঃ এক-ব্রত ভূত্ব! হয়ে ভদ্রয়্। সানন্দে বাচম, বদ্ত্ত কথা বল। | 

৪| বঃ তোমাদের প্রপা পানীয়জলের সঞ্চয়, জলপান-স্থান, কুয়ে 
অমানী এক, সাধারণ হোক, বঃ অন্মভাগ্ঃ তোমাদের অন্নের ভাগ সহ 
একসঙ্গে হোক । সমানে যোক্তে এক বাঁধনে সঙ একসঙ্গে বঃ যুনজ মি 
তোমাদের বুক্ত করছি । নাভিম, অভিতঃ অরাঃ হইব চক্র-কেন্দ্রের চতুদিকে 
শলাকার মতে। সম্ঞ্চ; এক হয়ে আগ্মিম. সপর্যত অগ্নির পরিচর্ধী কর 


২৫। শাস্তি 


সূক্কের অন্বয় ও অর্থ দুই-ই সয়ল ও স্পষ্ট । 
দ্বিতীয় খকে পূর্বরূপ শব্দের অর্থ পূর্বাভাস, এক্ষে তে অমন্গলের 


ভাস ৪২৩ 


চতুর্থ ধকে ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার একবচনে “পরমেষ্টিনম্ পদটি ব্যাকরণের 
দিক থেকে বিচিত্র । 

অষ্টম খাকে লোহিতক্ষীর] গাভী মানে লাল-ছুধ গাভী । গোরু রক্তের মতে? 
লাল ছুধ দিলে তা অমঙ্গলের স্চক। 

যে-মন ছেড়েছে ভরঙ্করকে সে-ই আমাদের আনুক শান্তি। 

0172 52706 10017700102 0166 19151087056611 1090986 

18070755 17062056101 21]. 

এ প্রার্থনা এযুগেরও 1 প্রার্থনা না ভবিষ্যদ্বাণী ? 

কেনন?, সে মন হল পরমেতী --পরমে প্রতিষ্ঠিত । তার ভালপাল। যেখানেই 
থাক, শিকড়টি ঠিক ছুঁয়ে আছে যা মহ্ত্তম, যা স্থম্দরতম, যা বাঞ্ছিততম, 
তাকে । 


অক্ষীয়মাণম্‌ উভ.সং শতধারম্‌ 
অগন্ত্যঃ খনমানঃ খনিব্রৈঃ 


অগ্নয়ে বন্ধ ঝাভবঃ 


অগ্নিঃ পুর্বেভিব্‌ ধষিভিঃ 


অগ্নিন৷ রয়িম্‌ অশ্বত, 


অগ্রিম ঈলে, পুরোহিতম্‌ 
অগ্রির দিব অ1 তপতি 
অগ্রির্‌ ভূম্যাম্‌ ওষধীষু 


অগ্নির বৈ দেবযোনিঃ 


অগ্নির হৌতা কবিক্রতুঃ 


অগ্নিবাসাঃ পৃথিবী 
অগ্নে মন্মানি তুভাম 
অগ্নে যং যজ্ম্‌ 

অগ্নে শর্ধ মহতে 
অগ্লৌ সর্ষে চন্দ্রমসি 


'অঘোরচক্ষুর অপতিক্ষী 


অজান্‌ হ বৈ পৃহ্ীন্‌ 
অতপামানে অবস। 


অতারিম্ম তমসস্‌ পারম্‌ 


অদ্দিভিরু জাতম্‌ 


অদ্দিতির্‌ ঘ্যৌরু অদিতিঃ 


অদে। বদ দারু প্রবতে 


অদে! যদ্‌ দেবি প্রথমানা 


অস্ত চ সর্বতাভযে 
অস্যা। দেবা উদ্দিতা 
'আধারয়ত বহুয়ঃ 
অন্ধ ত্বা-অহিজ্ে 


মন্ত্র-সূচী 


১০৩৬ 
১৬৩৩ 
৪৬৯১ 


১১৩৬ 


৩৫০ 
২৬৬ 
১ 
৮৮১ 
১৩৭ 
১২ 


১৮৬, ২৯৩ 


১ জী 


৮৬১ ৯৯ 


অন্গব্রতঃ পিতুঃ পুত্রঃ ২৪৮. 
অনুটুভম্‌ অন্ধ চচুর্ধমাণম্‌ ৬হ্‌ 
অনেহে। দাত্রম্‌ অদিতে: ১৩৮ 
অন্তরিক্ষে পথিভিঃ ১৫৪ 
অস্তর্গভ'শ. চরতি ১৬৬ 
অপ নঃ শোশুচত, ৬৭, ১৭২, ২৬৬ 
অপশ্তং গোপাম্‌ ৯৫ 
অপানতি প্রাণতি ১৬৪ 
অপাম্‌ অগ্রিস্‌ তনৃভিঃ ১৫* 
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসম্‌ ৮৪ 
অপাম সোমম্‌ ৩৬৪ 
অপো নিষিঞচন্‌ ১৫৯ 
অবোধি জার: ৯৯ 
অভিভ্রন্দন্‌ স্তনয়ন্‌ ২১৪ 
অভি ক্রন্দন স্তনয় ৩৯৭ 
অভিবৃষ্ট1। ওষধয়ঃ ১৬২ 
অভ্রাদ্‌ বৃষ্টির ইব ৫২ 
অয] ঘ্বতং কণুতে ২১৩ 
অমী যে-খক্ষাঃ ৭5 
অস্থিতমে নধীতমে ২৮৪১ ৩৬৮ 
অয্ং কবির অকবিষু ৮৬১ ৮৪ 
অয়ং তে ভ্তোমঃ ৫৮ 
অয়ং দেবায় জনমনে ১০৬ 
অম্ং নিধিঃ সরমে ২০৬ 
অয়ং স তৃভ্যং বরুণ ১৯৪ 
অয়] বিধেষ নবয়া ১০০ 
অরং দাসো ন ২৫১ ১৯৪ 


৪২৬ 


অরণ্যানি-অরণ্যানি 
অর্ধমণং ছু দেবম্‌ 
অর্বাগ অন্ত ইতো অন্তঃ 
অর্বাগ অন্ত: পরে। অগ্ঃ 
অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি 
অবলান! অনগ্রাঃ 

অব ক্্রপ্ধানি পিত্র্যা 
অবিন্দদ দিবো নিছিতম্‌ 
'অবির্‌ বৈ নাম দেবতা 
অবোচাম নিবচনানি 
অশ্ব ইব রজো দুধুবে 
অধাল্‌.হং যুত 
'অষ্টাচক্রং বর্ততে 
অসংবাধং ৰ্ধাত: 

অস্তি ভাতি প্রিয়ং চ 
অন্য ক্লোকো দিবি 
আঅসেম্া বঃ পণয়ঃ 

অহং স্থবে পিতরম্‌ 
অহম্‌ অস্মি সহমাঁন: 
অহম্‌ ইন্দ্রো বরুণ: 


১৫৬ 


২৮৮ 


১৪, 


২১৪ 


৫৪ 


৭৩ ১৯৬ 


১৩২ 
২৭ 
৯৬৮ 


১১৯ 


৯৭ 
৩৩৬ 
6*8 
১৩২ 


৩৩৭ 


আঅহ্ম, এব বাত ইব ৭৩, ৯৫, ২৯৮) 


অহ রুদ্রায় ধনু; 

অহং সুর্য ইবাজনি 
আচার্য উপনয়মান: 
আচার্ধস্‌ ততক্ষ নভসী 
আচার্ষো বদ্ধচারী 
'আচাধে। সৃত্যুঃ 
্সাঞনগ্ধিং স্থরতিম, 


৩১২১ ৩৬৬ 
৩১২ 

৬৫ 

১৩ 

২১২ 

২১৬ 

২১৬ 

১৫৮৮ 


বেদের কবিত। 


আ.৷ তে অগ্নে খচা হুবিঃ ৬১ 
আ তে বত্‌সো মন: ৬২ 
আত্ম। দেবাণাম, ১৫৪ 
আ ত্বায়ম অর্ক উভয়ে ৬ 
আথর্বণীর্‌ আজিরসীঃ ১৬৬ 
আ. দাণগুযে জাতবেদ: ৩৩ 
আপে বিদ্যুদ অভ্রমূ ১৪৮ 
আনন্দং ৰন্ধণো বিদ্বান্‌ ২৬৯ 
আনন্দাত-হি-এব খলু ২৬০-৬১১ ৩২১ 
আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি ৪১০ 
আ যদ্‌ রুহাব বরুণশ চ ৩৭৬ 
আয়নে তে পরায়ণে ৪১৬-১* 
আবহত্তী পোষ্য বার্ধাণি ১৮৯ 
আশাম্‌ আশাং বি গ্যোততম ১৪৮ 
আশ্রুত কর্ণ শ্রুধী হবম্‌ ৫৬ 
ইং জ্যোতির্‌ অমৃত ২৬০ 
ই্দং ছ্যাবাপৃথিবী সত্যম্‌ অস্ত ১৪২ 
ইদং যত, পরমেষ্ঠিনম্‌ ২৫০ 
ইদং শ্রেষ্টং জ্যোতিষাম্‌ ১৭৬ 
ইন্দো সমুদ্রম ঈত্ঘয় ৮৭, ২৬৫ 
ইন্দ্র জ্যেষ্টং ন আ ভর ৪২ 
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্‌ ৯১ 
ইন্ধস্য দূতীরু ইষিত ২৪ 
ইন্দ্ায় গিরো৷ অনিশিতসর্গাঃ ৩২৪ 
ইন্দরো দীর্ঘায় চক্ষসে ৪৯ 
ইমং সু সোমম্‌ অস্তিতঃ ২৯২ 
ইয়ং বাম্‌ অন্য মন্মনঃ ৮৮ 
ইমং হু অন্মৈ হৃদ: ৬ 
ইম। গাবং সরমে ২০৬ 


ষন্ত্র-শ্চী 


ইমানি যানি পঞ্চেক্িয়ানি 


ইমাং প্রত্বায় সথটুতিম্‌ 
ইমাং ভূষিং পৃথিবীম্‌ 


ইমাম্‌ উ হু কবিতমস্ত 


ইমে গৃহ! ময়োতৃবঃ 
ইয়ং মে নাভি; 

ইয়ং যা পরমেষ্টিনী 
ইয়ং সমিত. পৃথিকী 
ইষে বিষুরস্‌ তব! নয়তু 
ইহ প্রিয়ং প্রজয়া! তে 
ইহৈব শৃর্থে এফাং কশা 
ইহ শত মানু গাত 


ইহৈব ত্তং মা বি যৌষ্টম্‌ 


ঈীমুষ্টে যে পূর্বতরাম্‌ 


ঈশানং রাধসে! মো! রায়; 


উকৃথং নবীয়ে! জনযস্য 
উকৃথবাহুমে বিভে 


উচ্ছস্তীর্‌ অদ্য চিতয়স্ত ভোজান্‌ ৩৮৭ 


উতভ গাব ইবাদন্তি 
উত ত্যং চমসং নবম্‌ 
উত ত্বঃ পশ্তন্‌ 

উত্ত ত্বা-অবধিরং বয়ম্‌ 
উত শ্বয়। তথ্য! 

উতো ঘ1 তে পুরুষ্যাঃ 


উদ্‌ ঈধ্বং জীবে! অনুঃ 


উদ্‌ ঈরয় কবিতমং কবীনাম্‌ 


উদ্‌ ঈরয়ত মরুতঃ 


উদ্‌ উ স্তোমাসে। অঙ্গিনো: 


উদীরাগ! উতাসীনাঃ 


উদ্‌ বয়ং তমসস্‌ পরি 
উপ ত্বায়ে দিবেদিবে 
উপ প্রবদমণ্ডকি 
উপস্থাস্‌ তে অনমীবা 
উপহূত1 ইহ গাবঃ 
উপহৃত। ভূরিধন!: 
উপো অনৃশন্‌ তষসঃ 
উভয়াহস্তি আ ভর 


উভা তরেতে অভি মাতর। 


উভ1 শংস! নধ। 
উরুং লোকং পুথিৰী 
উরো দেবা অনিৰাধে 


উবী পৃথ্থী ৰ্থলে 
উ্বী সদ্দনী বহতা 
উবাসোষা উচ্ছাত,.-চ 
উষ্ে। অগ্যেহ স্থভগে 
উষ্ষে৷ যদ্‌ অগ্রিম্‌ 
উর্জং বিভ্রদ বন্থুবনি: 
উ্জে বিষুদ্‌ ত্বা নয়তু 
উর্ধবঃ সুপ্তেযু জাগার 
খচো অক্ষরে পরমে 
তং চ সত্যং চ 
খতং দিবে তত, 
ঝতশ্থা পন্থাং ন 
খতম্য রথীঃ 

খতন্য লোক: 
খধিমন! য ধধিকত, 


খাষে মন্ত্রুতভাং স্তোমৈ: 


৩২২ 
৪৪৯ 
৭ 
২৭২) ২৮০, 
৩১৬, ৪*২ 
১৪ ০ 
১৪০ 


শনি 
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একং পাদং নোত.খিদ্দতি 


একং সদ্‌ বিপ্রাঃ 

এতদ্‌ বচো জরিতঃ 
এতা৷ অর্ধস্তি হৃ্ঠাত, 
এতানি বাম্‌ অশ্বিন! 
এতা৷ তে অগ্নে-উচথানি 
এত] বিশ্ব! বিছুষে 


এতাসাম্‌ এব তদ্‌ দেবতানাম্‌ 


এব চ ত্বং সরমে 

এবা মহান্‌ ৰ্‌হদ্দিবঃ 
এব তে গৃভ সমদাঃ 
এব বঃ স্যোষ: 

এয স্য সোম: 

এফ দিবো ছুহিতা 
এযাম্‌ অহং সমাসীনানাম 
এহ গমন্ন, ধাষয়ঃ 
ওক্কার আত্মৈব 
ওষধয়ো। ভূতভব্যম্‌ 
ওতৌ-ইব মধু 

ক ইমং বো নিণাম্‌ 
ক ঈশানং ন যাচিযত, 
কতরা পূর্বা কতর! 
কদ্‌-হ দৃনম্‌ 

কনিক্রদ্দ্‌ বৃষভ: 
কন্তল! পিতৃভ্যঃ 
কবির বঃ পুত্রঃ 

কা তে অস্তি জয়ংকতিঃ 
কিম আগ আল বরুণ 
কিম্‌ ইচ্ছন্তী সরমা 


১৬৮ 
৯১ 
৭২ 
৫৫ 


৩৪ 

৩৭, ১৭৮ 
২৩৮ 
২০৬ 

২৯ 

২১৮ 
১৯৪ 

৯১ 

৮২ 

১৩৮ 


৮৩ 


বেদের কথিজা 


কিয়াতী-আ। যত, সময় 
কীদৃঙ-উ. ইন্দ্র লরমে 
কুলায়য়দ্‌ বিশ্বম্‌ 

ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্ম্‌ 
কেদানীং ছুর্যঃ 
খন্বখা-আ-আ-ই 
গ্রাণানাং ত্বা গণপতিম, 
গণাস্‌ ত্বাউপ গায়স্ক 
গাম্‌ অঙ্গৈষ আ] হবম়তি 
গাত্রে গাত্রে নিষসথা 
গিরয়স্‌ তে পর্বতা: 
গুহাহিতং গুহাম 
গৃতসং রায়ে কবিতরঃ 
গৃভামি তে দৌভগত্থায় 
গৌরীর্‌ মিমায় সলিলানি 
গ্রাবাণেব তদ্‌ ইদ্‌ অর্থম্‌ 
গ্রীষ্ম তে ভূমে 

চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি 
জিহবা মে মধুমত্তম। 
জুজুর্বা “যা মুস্থঃ 

তক্ষন্‌ নাসতাভ্যাম্‌ 
তদ্‌ এজতি তন্নৈজতি 
তত হর্ধন্য দেবত্বম্‌ 
তন্-নো মিত্রা! বরুণ: 
তন্-মিত্রশ্ বরুণশ্থয 

তম্‌ এতং বেদাঙ্ছবচনেন 
তব ক্ত্ব।! তবোতিভিঃ 
তন্য ভাস! সর্বষ, 
তশ্যৈষ আদেশ: 


৬৮) 


১৭৮ 
২৩৪ 
সহ 
১০৮ 
গর 
১৫২ 
৪৬ 
১৪৬ 
১৫৬ 
৮৪ 
১১৪ 


৬৩৩ 


২৬ 
২৬৫ 


১৪৬ 
২৮২ 
৯৮৪ 
৩৪৮ 
১৮৬ 
৩৪৩ 
৪৮ 
২৬৮ 
৪ 


মন্ত্-ূচী 
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ ২৫৪ 


ত। নঃ প্রজাঃ সং দুহৃতাম্‌ ১১৬ 
তানি কল্পদ্‌ ৰদ্দ্ুচারী ২২০ 
তিষ্ঠা হু কম্‌ ৮৯ 
তীব্রো রেণুব্‌ অপান্বত ২৮৩ 
তৃভ্োদম্‌ অগ্নে ৫৭ 
তে নে! রত্বানি ধত্তন ১৯৮ 
তে মন্বত প্রথমং নাম ২৮১ 
তে মার়িনো! মমিরে ৫৫ 
ত্বং তম্‌ অগ্নে অমৃতত্তে ৩৮ 
ত্বং বৃথা নছ্য ইন্দ্র ৩৭২ 
বং স্ত্রী ত্বং পুমান্‌ ২৬১ 
ত্বং হি বিশ্বতোমুখ ১৭৪ 
ত্বং হি সত্যে অদ্ভুত; ৯৫ 
ত্বজ্জাতাম্‌ ত্ব্ি চরস্তি ১১৪ 
ত্বদ্‌ অগ্নেকাব্য। ৮৬১ ৯৯ 
ত্বম অসি-আবপনী ১৩৪ 
ত্বম অন্মাকং তব ম্মসি ৯৫১ ২৬৬ 
ত্বাং গিরঃ সিন্ধুম ইব ৫৭ 
ত্বাং যজ্ঞের অবীবৃধন্‌ ৮৭ 
স্বধুষ-টু! ভূগবো মাহুষেষু ৩১ 
দ্হরং পুগডরীকং বেশ ২৬৭ 
বা নে! অগ্নে ব্হতঃ ৪৯ 
দীর্ঘতম! মামতেয়ঃ ৯৭ 
দীর্ঘ'মুর্‌ অস্ত মে পতিঃ ২২৮ 
দুরম্‌ ইত পণয়ঃ ২৮ 
ছুরাত, সিংহস্য ১৪৪ 
দুল্‌হা চিদ্‌যা ১৩৬ 


দেবন্য পশ্ঠ কাব্যম্‌ ৪৮১ ৮৫ 


দেবান্‌ বা ঘচ-চককম।া 
দেবান্‌ হযে ৰ্‌হচ্ছুবসঃ 
দেবানাম্‌ এতত, পরিষ তম্‌ 
দেযোদেবঃ স্থহবে। তৃতু 
দীষ্ভানঃ শুচির্‌ খু 

চ্যোশ, চ মে 

স্কৌস্‌ তে পৃষ্ঠম্‌ 

ঘ্ব৷ নপর্ণ। সযুজা 

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখ 

ছে তে চক্রে স্থ্ষে 


ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত ৮৭, 


ধীর! তু অন্য মহিনা 
ধীবতোধীবতঃ সখা 
নক্ষত্রম্‌ উন্তাভিহতম 
ন চেদ্‌ ইহ-অবেদীত, 
ন তত্র সূর্যো ভাতি 
নদস্ত মা রুধতঃ 

ন ছুরুক্তায় ম্পৃহয়েত, 
নমস্‌ তে অস্ত-আয়তে 
নমস্‌ তে প্রাণ-ক্রন্দায় 
নমস্‌ তে প্রাণ প্রাণতে 
ন মৃয। শ্রান্তম্‌ 

নবং জু স্তোমম্‌ 
নবোনবে! ভবতি জায়মানঃ 
ন বৈ অরণ্যানিরু হস্তি 
নস স্বো দক্ষঃ 

নহি ত্বদন্তঃ 

নহি শ্বম্‌ আক্ব 
নাবাজিনং বাজিনঃ 


১৩৬২ 
১৬৪ 
১৬২ 
৪৪ 


৫ 
১৫ 
১৪৪. 


৮১ 
৮২. 


86৩০ 
নাবেব নঃ পারহতম্‌ ১৮৮ 
নাহং তং ৰেদ ২৯৪ 
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বম্‌ ২০৮ 
নিধিং বিভ্রতী বছধা ১২৮ 
নিয়ম, আপে ন ৬৩ 
নৃ নব্যসে নবীয়সে ৬৬ 
নৃভিব্‌ যেমানো জ্ঞান: ৮৭ 
পরায়তীনাম্‌ অন্ধ ৩৬, ১৭৮ 
পরি পুষা পরস্তাত, ৫১ 
পরৈতু মৃত্যুঃ ২২৬ 
পর্ণা মুগশ্য পতরোঃ ৮২ 
পলিরীব্‌ ইদ্‌ যুবতয়ঃ ৮* 
পশ্ডভ্যো বিষুস্‌ ত্ব! ২২৮ 
পাদোহস্য বেশ্বা ভূতানি ৩৪৬ 
পাধিবা দিব্যাঃ পশবঃ ২১৮ 
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